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সংস্কৃত মাহিত্যে বাঙালীর দান 


শ্রীন্গুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


অধ্যাপক, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলিকাতা । 


. সং সক্তুভ পুশ ভাণা 
৩৮নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্টীট, কলিকাতা-৬ 


গ্রন্থকার কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 


“কাবোইপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্তে 
তর্কেইপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যো। 
দৃশ্যেহপি সংঘতধিয়ো বয়মেব নান্যে 
তস্ত্রেপি যস্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নাম্তে ॥” ' 


ভূমিকা 


বাংলা দেশের পূৰ্ণাঙ্গ সাং্ততিক ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। এইরূপ 
ইতিহাস রচনার জন্তু বাঙালী-রচিত সংঙ্কত ও বাংলা গ্রস্থাবগীর আলোচনা 
আবগ্কক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু, 
বাঙালীর সংস্কত সাহিত্যন্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস অস্কাবধি লিখিত 
হয় নাই। এইরূপ ইতিহাস শুধু যে বাংলাদেশের পক্ষেই আবশ্যক, তাহা 
নছে। সমগ্র ভারতীয় সংদ্কত সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় আঞ্চলিক গ্রন্থাবলীর 
স্বরূপ ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ অপরিহার্য । 

সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান সম্বন্ধে এই পর্যন্ত যে আলোচনা হয় নাই, 
তাহা নহে। কিন্ত, এই সমস্ত আলোচনা হয় কোন পত্রিকার সংখ্যায়, নয় 
কোন গ্রন্থের অধ্যায় স্বরূপে প্রকাশিত হুইয়াছে। কতিপয় কৌতুহলী ব্যক্তি 
ভিন্ন এই সকল প্রবন্ধাদির সন্ধান কেহ রাখেন না। এইরূপ প্রবন্ধে আলোচনা 
কোন কোন ক্ষেত্রে পালযুগ সেনষুগ প্রভৃতি যুগবিশেষের মধ্যে সীমায়িত; 
কোন কোন স্থলে লেখকের দৃষ্টি স্থৃতি, স্তায় প্রভৃতি বিষয়বিশেষে নিবন্ধ | 
ঢাকা বিশ্ববিস্তালয় হইতে প্রকাশিত History of Bengal (Vol. 1), 
ডঃ নীহার রায়ের ‘বাঙালীর ইতিহাস', ডঃ রমেশ মজুমদারের ‘বাংলাদেশের 
ইতিহাস’ প্রভৃতি গ্রন্থে সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর কীতির আলোচনা বিশেষ 
যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ । ডঃ জে. বি. চৌধুরীর ‘বঙ্গীয়ম্ূতকাব্যেতিহাস’, নলিনী 
দাসগুপ্ত মহাশয়ের ‘বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি গ্রন্থ বিষয়বিশেষ অবলম্বনে 
রচিত। 

প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক যুগ পৰ্যন্ত বাঙালীর বহুমুখী মনীষার পরিচায়ক 
সংস্কত গ্রস্থাদির ধারাবাহিক বিবরণের অভাববোধ অনেকেরই আছে। এই 
অভাব, অন্ততঃ আংশিকভাবে দুর করিবার উদ্দেশ্যে, এই গ্রন্থের পরিকল্পন! করা 
হইয়াছে। 
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বিভিন্ন বিষয়ে বাঙালী পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন, উহাদের সবিস্তার আলোচনা! সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নাই। বিবয়- 
গুলির পূৰ্ণাঙ্গ আলোচনার প্রধান অন্তরায় দুইটি । প্রথমতঃ, গ্রন্থবিত্তাৱের ভীতি ; 
সম্প্রতি গ্রন্থের মুদ্ৰণ ও প্রকাশন কার্ধের বাধাবিপত্তি স্থুবিদিত। দ্বিতীয়তঃ, 
প্রয়োজনীয় শ্র্থাবলীর অভাব। বহু চেষ্টা সত্তেও অনেক প্রকাশিত গ্রন্থ এবং 
অপ্রকাশিত পুথি প্রত্যক্ষ করিবার শযোগ লেখকের হয় নাই। বর্তমান 
গ্রন্থের অধিকাংশ লেখকের প্রাক্তন কর্মস্থল দাঁজিলিঙে রচিত ; এরূপ পাণ্ডব- 
বর্জিত স্থানে এবিধ গ্রন্থ প্রণয়নের প্রতিকূল অবস্থা, আশা করা যায়, পাঠক 
সহজেই উপলব্ধি করিবেন। 

নিতান্ত দুঃখের সহিত একটি কথা এখানে লিখিতে হইতেছে। খৃষ্টীয় 
উনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলাদেশে যে সকল প্রতিভাবান্‌ পণ্ডিত সংস্কতে 
মৌলিক গ্রস্থাদি রচনা করিয়াছেন, তাহাদের, মধ্যে কাহারও কাহারও জীবনী 
ও রচনা সম্বন্ধে তথ্য অনেক চেষ্টা সত্বেও সংগ্রহ কর! যায় নাই। যে সকল 
গ্রন্থকার লোকান্তরিত, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বংশধরগণের নিকট 
চিঠিপত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাওয়া. যায় নাই। যাহারা জীবিত, তাহাদের 
মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট হইতে তথ্য-সংগ্রহের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। 

পাঠকসাধারণের নিকট বাঙালীর সাহিত্যকৃতির একটি অপেক্ষাকৃত 
উপেক্ষিত দিক্‌ সংহতরূপে উপস্থাপিত কর! এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । ইহাদ্বারা 
স্বীয় গ্ৰতিহ সম্বন্ধে বাঙালীর আত্মসচেতনতা কিঞ্িমসাত্র উদ্ব দ্ধ হইলেও 
গ্রস্থকারের শ্রম সার্থক হইবে ৷ 

এই গ্রন্থ প্রণয়নে ধাহাদের নিকট হইতে উৎসাহ, সৎপরামর্শ ও তথ্যাদি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য--ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ রাজেন্দ্র 
চন্দ্ৰ হাজরা, শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রেসিভেন্সী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক 
জীযুত দেবীপ্রসাদ সেন, দার্জিলিং সরকারী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক গ্ৰীযুত 
অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রস্থাগারিক শ্রীযুত 
শিবদাস চৌধুরী এবং স্বৰ্গত হরিদাস দিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র 
_ জ্ীষুত যোগেশ চন্দ্র ভট্টাচাৰ্য। সংস্কত পুস্তক ভাগারের ( কর্ণওয়ালিস্‌ ্বীট, 

কলিকাতা) শ্ৰীযুত হরিপদ ভট্টাচার্য এই গ্রন্থের প্রকাশনতার গ্রহণ করিয়াই 


১০৯০৮ 
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ক্ষান্ত হন নাই; বহু শ্রম স্বীকার করিয়া উপাদান-সংগ্রহে লেখকের সহায়তাও 
করিয়াছেন। 

আন্তরিক যত্ব সত্ত্বেও গ্ৰন্থখানিতে মুদ্রাকর-প্রমাদ রিয়া গেল। এই ক্রটির 
জন্ত সহৃদয় পাঠকের প্রশ্রয় প্রার্থনা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইতি 


বহাল 1 জীস্ুরেশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


i 


সূচীপত্র 


পরিচ্ছেদ বিষয় পৃষ্ঠা 
ংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ ১-৪ 

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক বিবর্তন ৫-১৬ 

কাব্য ১৭-১১৯ 


[ রামায়ণমূলক কাব্য_২০, মহাভারতমূলক কাব্য--২৪, 

বৈষ্ণব কাব্য--২৮, গীতিকাব্য--৩৬, এতিহাসিক কাব্য 

৪8৩, স্তবন্তোত্র--৪৬, কোশকাবা!--৫২, দূতকাব্য-- 

৬৪, লেখমাল|--৮২, গগ্ভকাব্য ও চম্পু-_-৯৩, বিবি্ধ-- 

৯৭, বঙ্গের মহিলাকবি--১০৬, টীকাটিগ্ননী--১১৩ ৷ ] 
নাট্যসাহিত্য ২০-১৩৩ 
[ চন্দ্রগোমী--১২১, মদন--১২১, ক্লপগোস্বামী--১২২, 
কৰিকর্ণপুর_-১২৫, লক্ষ্মণমাণিক্য--১২৮, অমরমাণিক্য-- 

১২৯, কবিতাকিক--১৩০, গোপীনাথ চক্ৰবৰ্তা--১৩১, 
রামচন্দ্ৰ--১৩১, বৈদ্যনাথ বাচস্পতি তট্টাচাৰ্য--১৩২, 

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ_-১৩২ ] 

নব্যস্মৃতি ১৩৪-১৫৩ 
[ উৎপত্তি--১৩৪, প্রঁতিহাপিক পটভূমি ও পরিবেশ-- 

১৩৪, যুগবিভাগ--১৩৮, স্থৃতিকারগণের পরিচয় ও 
গ্রস্থাবলী--১৩৯, প্রাকৃ-রদঘুনন্দন যুগ--১৩৯, রঘুনন্দন 

ও গোবিন্বানন্দ--১৪৪, অপ্রসিদ্ধ লেখকগণ--১৪৫, 

নব্যস্থতির বিষয়বস্ত--১৪৭, বঙ্গীয় নব্যস্বৃতির উপর 
পুরাণ ও তন্ত্রের প্রভাব_-১৪৮, নব্যস্থৃতিতে প্রতিফলিত 
বাংলাদেশের সমাঁজ-চিত্র--১৪৯, আধুনিক যুগে বঙ্গদেশে 

রচিত স্থৃতিগ্ৰস্থ--১৫২ ৷ ] 
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৬ 


দর্শনশান্ত্র ১৫৪-১৮৮ 
[ মীমাংসা-৯৫৪, সাংখ্য ও যোগ--১৫৬, বেদান্ত 
১৫৮, ন্যায়বৈশেষিক--১৬৬, নব্যস্তায়--১৬৮-১৮৮, 


প্রাক্‌-শিরোমণি যুগ--১৭০, শিৱরোমণিষুগ--১৭২, 
শিরোমণি-উত্তর যুগ--১৭৫, পত্রিকা-যুগ--১৮৭। ] 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধর্মতত্ব ও ভক্তিতত্ব ১৮৯-২০৮ 


[ বৃহদ্তাগবতামৃত--১৯০, সংক্ষেপ-( বা, লঘু-) ভাগবত।- 
মৃত--১৯১, জীবগোস্বামীর বট্‌সন্দৰ্ভ--১৯৩, বিশ্বনাথ 
চক্ৰুবৰ্তা--২০৫, কবিকর্ণপূর--২০৫, রূপ কবিরাজ-- 


._ ২০৫, হৱ্লিভক্তিবিলাস--২০৬, বলদেব বিস্তাভূষণ__২০৭, 


রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচাৰ্য্য--২০৭ ] 


পুরাণ > ২০৯-২৩৭ 


[ দেৰীপুরাণ-২১০, বৃহদ্ধর্মপুরাণ-২১২, বৃহরন্দিকেশ্বর- 
পুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ__২১৬, ক্ৰিয়াযোগসার-- 
২১৭, মহাভাগৰতপুরাণ--২২০, দেবীভাগবত--২২৩, 
কালিকাপুরাণ-_-২২৭, বরহ্মবৈবর্তপুরাণ-_-২২৮, পদ্মপুরাণ 
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বাংলাদেশের ডৌগোধিক বিবরণ 


সংস্কত-সাহিত্যের ভাগারে বাংলার দান আমাদের আলোচা। স্থতরাং, 
বাংলাদেশ বলিতে প্রাচীন কাল হইতে ভারতের কোন অংশটুকুকে বুঝাইত, 
তাহা সর্বাগ্রে নির্ণয় করা আবশ্তক। 

‘তরে ব্ৰাহ্মণে’ ৭1৯৭, ১৮) সর্বপ্রথম “পু উপজাতির পরিচয় পাওয়া 
যায়। 'উতরেয় আরণ্যকে’ (২-১-১-৫) ‘বঙ্গ’ নামক উপজাতির সর্বপ্রথম 
উল্লেখ দেখ! যায় । “বৌধায়নধর্সথত্রে' আর্যাবর্তের যে সীম! নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাতে বাংলাদেশ আৰ্যাবৰ্তের অস্ততূক্তি হয় না। মনূক্ত ব্রহ্মাবর্ত (২1১৭) বা 
মধ্যদেশের (২1২১) সীমার মধোও এই দেশ অন্তৰ্ভুক্ত ছিল না। কিন্ত, মুর 
মতে যাহা আর্ধাবর্ত২ বঙ্গদেশ তাহার অন্তর্গত ছিলু, বলিয়াই মনে হয়। 
বাংলাদেশে আর্ধ/সত্যতা কখন বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহ! নির্ণয় করা দুরূহ । 
তবে ভারতের এই অংশের আর্ধীকরণ যে আর্ধগণের ভারতে আগমনের অনেক 
কাল পরে হইয়াছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় 
না। পাঞ্জাব হইতে উত্তর ভারতে তাঁহাদের বিস্তার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের 
প্রায় প্রান্তভূমিতে বসতিস্থাপনে সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানই স্বাভাবিক । প্রাচীন- 
তম গ্রস্থগুলিতে বঙ্গদেশকে আর্াবর্ততুক্ত না করার ইহাই সম্ভাব্য কারণ যে, 
তখনও এই দেশে আর্ষেতর জাতিরই প্রাধান্য ছিল। মন্থমংহিতাতেই বঙ্গের 
আর্ধাবর্তহুক্তির সর্বপ্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও বাংলার আর্ধীকরণের কালসীমা 


১। এখানে বঙ্গদেশ বলিতে আমর! বত মান পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রীয় নীম! 
পর্যন্ত ভূখণ্ডকেই বুঝিব। টু 
২। আঁ সমুদ্রাৎ তু বৈ পূর্বাদ! সমূদ্রাংতু পশ্চিমাৎ । 
তয়োরেবাস্তরং গিৰ্ধোরাৰ্যাবতং বিদুর্বু ধাই ॥ ২1২২ 


২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিবার উপায় নাই১। ইহার কারণ এই যে, বর্তমানে 
মন্থসংহিতা, নামক যে গ্রন্থ আমরা পাইতেছি, চিরকালই ইহার এই রূপ ছিল 
না। মূল গ্রন্থে যুগ-ফুগান্তরের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফল বর্তমান এই গ্রন্থ। 
পণ্ডিতগণের মতে, ইহার সংকলন খৃঃ পৃঃ ২০০ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে 
কোন কালে হইয়! থাকিবে২। বঙ্গদেশ যে আর্ধবিগঠিত দেশসমূহের অন্যতম 
ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিয়োদ্ধৃত শ্লোকটি সুবিদিত £__ 
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেযু সৌরাষ্্রমগধেষু চ। 
তীৰ্থবাত্ৰাং বিন! গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ 

অর্থাৎ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ_ এই স্থানগুলিতে তীর্থাযাত্রা ভিন্ন 
অন্ত ব্যপদেশে গমনকারী ব্যক্তির ( প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ) পুনঃ সংস্কার বিধেয়। 
উদ্ধৃত শ্লোকটি ঠিক্‌ কোন্‌ কালের রচনা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 

প্রাচীন বঙ্গের সীম! নির্ধারণে গ্ৰীকৃ ও ল্যাটিন উপাদান বিশেষভাবে 
সহায়ক। গ্রীক্‌ পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস:এর বিবরণ ( খৃঃ পুঃ ৪র্থ শতকের 
মাঝামাঝি ), জনৈক গ্রীক লিখিত 'পেরিপ্লাসঃ (৮০ খৃঃ), 'টলেমি-রচিত 
ভৌগোলিক বিবরণ (খৃঃ ২য় শতক ) এবং ভাঞ্জিল, কাটিয়াস, প্লিনি প্রভৃতির 
রচনা হইতে প্রাচীন ভারত তথা বঙ্গদেশের বহু ভৌগোলিক তথ্যাদি পাওয়া 
যায়। এই সমস্ত রচনা হইতে জানা যায় যে, বর্তমান বঙ্গদেশের অধিকাংশই 
তখন ‘গঙ্গরিদাই’) নামে তাঁহাদের নিকট পরিচিত ছিল। টলেমি-উক্ত 
'গঙ্গরিদাই” ছিল সুবর্ণরেখ! বা হুগলী নদী হইতে পদ্ম| পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্নিনির 
সাক্ষ্য অনুসারে, পার্থেলিপ বা পুগুবর্ধন ছিল “গঙ্গরিদাই” এর রাজধানী । 
মোটের উপর, ‘গঙ্গরিদাই’ এর অন্তৰ্গত ছিল বঙ্গ, সুন্ম ও পুণ্ড, নামক স্থানগুলি। 
তদানীন্তন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্ত উল্লেখযোগ্য অংশগুলির নাম ছিল সমতট, 
হরিকেল, কর্ণনুবর্ণ, গৌড়, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্র, বাঢ় বা রাঢ়া। 


১। “...বৃষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ ও চতুৰ্থ শতাব্দীর মধ্যে আর্ধসভ্যতা বাংলায় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ।” 


_রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, পৃঃ ১৪০ ৷ 
২। দ্রঃ লা of Dharmasastra (Kane), Vol, I. p. 156. 


০: 


০. ৬ 


সিরিয়ার ত 


বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ ৩ 


বৰ্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত ছিল সুন্ম, রাঢ় ও কর্ণস্থবর্ণ। আধুনিক 
মেদিনীপুর জিলার অধিকাংশ সুহ্ধ নামে পরিচিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ তাম্ৰশিপ্ড 
( =তম্লুক্‌ ) ছিল ইহারই অন্বর্গত। উক্ত জিলার পূর্বাংশ এবং বর্ধমান 
জিলা ব্যাপিয়া ছিল রাঢ়দেশ। সম্ভবতঃ দামোদর নদ ছিল উত্তর ও দক্ষিণ 
রাড়ের শীমা-নির্দেশক। মোটামুটিভাবে আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার নাম ছিল 
কর্ণ-ুবর্ণ। 

বঙ্গ", সমতট ও হরিকেল লইয়া ছিল বর্তমান পূর্ববঙ্গ। প্রথমে বিক্রমপুরের 
নাম ছিল বঙ্গ। কালক্রমে, ব্রহ্মপুত্রের পূৰ্বে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম ময়মনসিংহ, 
কুমিল্লা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং সম্ভবতঃ চট্টগ্রামও বঙ্গের অন্তৰ্ভুক্ত হইয়াছিল । 
'ঙ্গালদেশ'২ বলিতে সমগ্র পূৰ্ববঙ্গকেই বুঝান হইত। কামরূপ বা আসামের 
দক্ষিণে, কর্ণ-সুবর্ণের দক্ষিণ-পূৰ্বে ও তাঞ্ৰলিণ্ডের পূর্বে অবস্থিত ভূখণ্ড সমতট নামে 
অভিহিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে, বর্তমান ঢাকা জিলার নাম ছিল 
সমতট |. কেহ কেহ মনে করেন, বৰ্তমান ফরিদপুর এই নামে অভিহিত হইত। 
আবার, কোন কোন পঞ্ডিতের মতে, সমুদ্রের নিকটবর্তী বর্তমান চব্বিশ পরগণা, 
খুলনা ও বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানসমূহ সম্ভবতঃ সমতটের সীমাতুক্ত ছিল। 
বঙ্গদেশের প্রাচ্যসীমান্তবর্তী স্থানকে বলা হইত হরিকেল। 


১। ‘বঙ্গ’ শব্দের তাৎপর্য ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক সীমার বিস্তৃত বিবরণের অন্ত 
ভ্রষ্টব B. C. Law : The 81895 (Indian Culture, I). 

২। বঙ্গাল’ শব্দটির নিরুক্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ‘বঙ্গপাল' শব্দের 
বিবতনে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার, কাহারও কাহারও মতে, ‘বঙ্গ-আল’ হইতে 
এই শব্দটি উৎপন্ন ; 'আল' ‘আলি’ শব্দের অপত্ৰংশ। ‘আলি’ শব্দে বুঝায় ক্ষেত্রের সীম 
নির্দেশক বা পরিখাদি তরণের সহায়ক মাটির স্ত.পাকৃতি রেখা। এই দেশে বহু আলি ছিল 
বলিয়াই নাকি ইহার নামকরণ হইয়াছিল বঙ্গাল । 

ডাঃ সুকুমার সেন বলেন, ‘বাঙ্গাল|’ নামটি মুসলমান কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকারকাঁলের 
আদিভাগে স্ষ্ট ॥ তাহার মতে ৮০০৪৭] শব্দটির বিবর্তনের "ধারা এইরূপ--( ফরাসী ) 


- বঙ্গালহ, ( > পোতুশীস্‌ ) ৪০0৪9 ( ইংরেজী ) 33881 | দ্ৰষ্টব্য £--ইতিহাঁদ' পত্ৰিকা, 


ঈম খণ্ড ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭-২*। এই প্রসঙ্গে আরও দ্ৰষ্টব্য R. Banerji ; The 
Vahgalas, Indian Culture, Vol. II. | 


8 সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বর্তমান উত্তর বঙ্গের অন্তৰ্গত ছিল পুণ্ড, (বা, পৌগু। অথবা পৌগু_ব্ধ ন ), 
বরেন্দ্রী ও গৌড়। আধুনিক মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জিল! 
ও বগুড়ার অংশবিশেষ পুণ্ড, নামে পরিচিত ছিল। বরেন্দ্রী ও গৌড় 
পুণ্ড বর্ধনের অন্তর্বর্তী হইলেও সংস্কৃতি ও সম্পদে ইহাদের স্বতন্ত্ৰ পরিচয়ও ছিল। 
বর্তমান রাজসাহী বিভাগ ও পাবনা জিলার অংশ লইয়া বরেন্দ্রী গঠিত হইয়াছিল। 
ইদানীস্তন মালদহ জেলার একটি অংশের নাম ছিল গৌড়। বহু শতাব্দী ধরিয়া 
ইহা বাংলাদেশের একটি প্রধান নগররূপে গণ্য হইয়াছিল! দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া 
ইহার নাম ছিল লক্ষ্মণাবতী ; বাংলাদেশের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের নাম 
অনুসারেই এই নামের উৎপত্তি হইয়া থাকা স্বাভাবিক । 

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বাগংড়ি ও বালবলভী নামক স্থান দুইটি 
সুপরিচিত। ব্যাত্বতটীর অপক্রংশরূপ সম্ভবতঃ বাগ্‌ড়ি; গঙ্গা হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
পর্যন্ত সমগ্র বদ্ধীপটিরই এক কালে এই নাম ছিল বলিয়া এ্রতিহাঁসিকগণ মনে 
করেন! বর্তমান কলিকাতা ইহারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বালবলভীর ভৌগোলিক 
পরিচয় বিতর্কের বিষয়। কাহারও কাহারও মতে, ইহা নদীয়া জিলার একটি 
স্থানের প্রাচীন নাম। কেহ কেহ মনে করেন, দক্ষিণ বা পূর্ববঙ্গের নাম ছিল 
বাঁলবলভী । 

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বঙ্গ সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গকে বুঝাইত। পরবর্তীকালে 

সমগ্র প্রদেশকে বুঝাইতেই এই শব্দের প্রয়োগ হইত | . মুসলমানেরাই সম্ভবতঃ 

সর্বপ্রথম? ‘বেঙ্গল’ শব্দে গঙ্গা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰের মধ্যবৰ্তী দেশকে, অর্থাৎ বিহারের গড়ি 
হইতে চট্টগ্ৰাম পৰ্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে, অভিহিত করিয়াছিলেন; ক্রমশঃ তাঁহাদের 
অধিকীরভুক্ত বিহার উড়িষ্যাও এই নামে অভিহিত হইত । 

বৃটিশ শাসনের আদিভাগে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত, পাঞ্জাব 
হইতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহন! অবধি, কোম্পানীর অধিকারভুক্ত সমগ্র ভূখণ্ডই 
বেঙ্গল প্ৰেপিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। ক্রমশঃ অধিক্বত আসাম, আরাকান ও পেগু 
প্রভৃতি অঞ্চলকেও ইহার সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল। 


১। কেহ কেহ বলেন, ভেনিসীয় পরিব্রাজক মার্কো পোলো ‘বেঙ্গল’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার 
করেন (১২৯৮ খৃষ্টাব্দ )। 


০... 


২ | 
বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস 
ও 
ৰ 
সামাজিক বিবতণ 
কোন দেশের সাহিত্যকে সম্/ক্রূপে বুঝিতে হইলে সেই দেশের 
ধতিহাসিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা থাকা আবশ্যক। সাহিত্য যাহারা হষ্টি করেন, 
তাহারা অনেক সময়েই বাঞ্ট্ৰনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবে: প্রভাবিত হইয়া 
থাকেন এবং সেই প্রভাব তাহাদের রচনায় প্রতিফলিত হইয়া থাকে। 
সুতরাং, বর্তমান প্রসঙ্গে বঙ্গের এতিহাসিক অবস্থার একটি ধারাবাহিক বিবরণ 
অতি সংক্ষেপে দ্বেওয়া যাইতেছে । 
প্রাচীন বন্ধের এ্তিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিবার জন্য যে সকল উপাদানের 
প্রয়োজন, সেগুলি নিতান্তই সামান্ত। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহ এবং প্রাচীন 
মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, খৃষ্টপূৰ্ব বষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গ ও 
রাঢ়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত ছিল। এই সময় হইতে খৃষ্টপূৰ্ব ৪র্থ শতক পর্যন্ত 
সুদীৰ্ঘ প্রায় দুইশত বৎসর সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও মনে 


হয় যে, দেশটি স্ব স্ব প্ৰধান কতকগুনি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। খৃষ্টপূৰ্ব 
চতুর্থ শতকের প্রথম পাদে নিম্ন ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিত হুইয়া একটি শক্তিশালী 


. রাজ্য গড়িয়| উঠিয়াছিল; ইহাই গ্রীকৃগণকর্তৃক 'গঙ্গরিদাই নামে অভিহিত 


হইত। জান! যায়, আলেক্জাগারের ভারত-আক্রমণকালে এই রাজ্য 
মগধের সহিত সন্সিলিতভাবে এ গ্রীক বীরকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছিল | 
ধ্রতিহা এই যে, এই দেশ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত ছিল। কুষাণ- 
বংশের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ বাংলাদেশ বা ইহার অধিকাংশ স্থান কুষাণ রাজ- 


৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হইত। কালক্রমে ওঁ শাসকেরা কুষাণ রাজগণের 
আঞ্কুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়াছিল। কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের 
পরে, একদল রাজপুত প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠে। শ্রী রাঁজপুতগণের 
উৎসাহে কতক উপজাতি শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। ইহাদের 
মধ্যে কৈবর্তজাতি অন্ততম ; বাংলাদেশের অধিবাঁসিগণের মধ্যে কৈবর্তর্াতি 
অগ্যাবধি স্থপরিচিত। এই সময় হইতে গুপ্তসাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল পৰ্যন্ত 
(৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দ ) ভারতের ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। এইটুকু অঙ্ভুমিত 
হয় যে, এই যুগে উত্তর ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। 
গুপ্তসামাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরে রাষ্ট্রীয় সংহতির পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়। 
সমুদ্ৰগুপ্তের পূর্ব পর্যন্ত গুপ্তসাআজ্যের সহিত বঙ্গদেশের যোগস্থত্ৰ কিরূপ ছিল, 
তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। বীকুড়ার নিকটবর্তী সুস্থনিয়ায় .পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত 
একটি লিপিতে সিংহবর্মা ও তৎপুত্র চন্্বর্মীর উল্লেখ আছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠার যুগে সম্ভবতঃ ইহারা বাংলাদেশের রাজা ছিলেন। দিল্লীতে কুতব- 
মিনারের নিকটে একটি লৌহস্তন্তে ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, 
চন্ত্রনামক এক রাজ! বঙ্গের সম্মিলিত রাজশক্তিকে পরাজিত করিয়াছিলেন । 
কেহ কেহ মনে করেন, এই চন্দ্র ছিলেন বঙ্গের জনৈক প্রতিপত্তিশালী রাজা । 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে, এই চন্দ্র গুপ্ত সমাট্‌ প্রথম বা দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ৷ 
সমুদ্রগুণ্রের রাজত্বকালে হরিষেণরচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে জান! 
যায়, সমতট (নিয় ও পূৰ্ববঙ্গ) তাহার সাআ্রাজ্যভূক্ত ছিল। উৎকীর্ণ 
লিপিমালার সাক্ষ্য হইতে আরও জানা যায় যে, পুণ্ড_বর্ধন বা উত্তর বঙ্গও গু 
সাম্রাজ্যের অন্তৰ্গত ছিল। 

খৃষ্টীয় যষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে, অন্তর্দ্রোহ ও হুণ আক্রমণের ফলে, গুপ্ত 
সম্ৰাট্‌গণ নিস্তেজ হইয়| পড়িলে যশোবর্মণ নামে এক বীর সমগ্র আর্ধাবর্তে 
স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন; সম্ভবতঃ বাংলাদেশও তাহার পদানত হইয়াছিল। 
এই প্রভাব যখন ক্ষীয়মাণ বা লুপ্ত তখন দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ গুপ্তসাম্াজ্যের 
অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হয়। এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের যে তিনজন রাজার 


উল্লেখ তাত্রশাসনে পাওয়া যায় তাঁহাদের নাম__গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও 
সমচারদেব। 


বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক বিবর্তন ৭ 


খৃষ্টীয় যষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে, গৌড় 
ক্রমশঃ একটি শক্তিশালী রাজ্য স্বরূপে গড়িয়া উঠে। গড়ের রাজা ছিলেন 
শশাঙ্ক । কালক্রমে গৌড়রাজ্য একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়; ইহা পশ্চিমে 
কান্তকুজ ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিছুকালের জন্য কামরূপরাজ 
ভাস্করবর্ম। শশাঙ্ককে গৌড়ের সিংহাসন্্যুত করিয়াছিলেন। কিন্তু, ভাস্করবর্মার 
মৃত্যুর (৬৫০ খৃষ্টাব্দ) পরে শশাঙ্ক লুপ্ত সিংহাসন পুনরধিক্বৃত করিয়াছিলেন 
বলিয়া মনে হয়। 

শশাঙ্কের রাজত্বকালেই বঙ্গদেশ কান্তকুজ, কামরূপ প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে 
যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিল। শশাঙ্কের পরেও বঙ্গদেশ বহিঃশত্রর আক্রমণের 
লক্ষ্যে পরিণত হয়; বাংলাদেশের সম্ভবতঃ বহুবিশ্রুত সম্পনই ইহাদিগকে 
প্রলুব্ধ করিয়াছিল ।৯ মগধের ক্ষীয়মাণ গুপ্তবংশের উত্তরাধিকারিগণ এই 
দেশের কিয়দংশ শাসন করিতেন। শৈলবংশের জনৈক শক্তিশালী ব্যক্তি 
বাংলাদেশ আক্রমণ করেন; ইহার ফলে পৌও বিধ্বস্ত হয়। এই সময়ে, 
অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে, সম্ভবতঃ খড়ী ও রাত প্রভৃতি বংশীয় 
রাজগণ পূর্ববঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের 
প্রথমার্ধে মিত্ররাজ্য মগধ কান্তকুজরাজ যশোবর্ষণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে 
তাহার সহিত যুদ্ধে বঙ্গরাজ নিহত হন। ওঁ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গের 
অপর এক রাজ] কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের হস্তে নিহত হন। এই সমস্ত 
কারণে সমগ্র বাংলাদেশে তখন মাত্ত্ন্তায়ের প্রভাব বিস্তৃত হয়। 

দীর্ঘকাল এই অবস্থায় থাকিয়া দেশ যখন অরাজকতার চরমে পৌছিল 
তখন বঙ্গবাসিগণ গোপাল নামক এক পরাক্রমশালী ব্যক্তিকে তাহাদের 
রাজারূপে নির্বাচিত করিল। তিনি পালরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। উৎকীর্ণ 
লিপিমাল! ও তিব্বতের প্রতিহাসিক তারনাথের রচিত বিবরণে যে অবস্থায় 
গোপাল রাজা হইলেন তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। 

গোপালের পরবর্তী রাজ। ধৰ্মপালের রাজত্বকালে গুর্জরগণ গৌড় আক্রমণ 
করিয়া প্রতিহত হয়। ধর্মপালের রাজ্য হিমালয়ের কেদার হইতে বোম্বাই 
প্রদেশের গোঁকর্ণ নামক স্থান পৰ্বস্ত নাকি বিস্তৃত ছিল। 

১। “াজতরঙ্গিণী'তে কল্হণ পৌঁওুবর্ধনের নাগরিকগণের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। 


৮ .. সস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ধর্মপালের পুত্র দেবপালও বহিঃশক্রর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হুইয়। পড়েন। 
কিন্ত, প্রবল পরাক্রমে তিনি গুর্জর, রাষ্টরক্ট ও কদ্ু্গণকে পরাজিত করিয়া 
হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত স্বীয় গ্রতুত্ব স্থাপন করেন। জানা যায়, তীহার 
ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপাণির নীতিকুশলতাই দেবপালের প্রভাবের প্রধান স্তস্তম্বরূপ 
ছিল। কামরূপও দেবপালের আয়ত্তাধীন হুইয়াছিল। দেবপাল ভারতের 
বহিঃস্থ কোন কোন রাজশক্তির সঙ্গেও যোগস্থত্ স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ 
প্রমাণ আছে। নালন্দার তাত্রশীসন হইতে জানা যায় যে, সুবর্ণদ্বীপের৯ রাজা 
বালপুত্র কতৃক নালন্দায় স্থাপিত বৌদ্ধবিহারের উপকারার্থে দেবপাল পাঁচটি 
গ্রাম দান করিয়াছিলেন। 

দেবপালের পরে বিগ্রহপাল রাজা হইয়! স্বীয় অকর্মণ্যতাহেতু নিজ পুত্ৰ 
নারায়ণপালকে রাজসিংহাসন দান করেন। নারায়ণের পরে কম্বোজ নামক পার্বত্য 
জাতি, পাল সাম্ৰাজ্য আক্রমণ করে এবং প্রথম মহীপাল কর্তৃক বিতাড়িত হয় । 
মহীপালের রাজ্যপরাপ্তির সমকালে পূর্ববঙ্গে চন্্রবশ রাজত্ব করিতেছিল এবং 
পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ কম্বোজবংশীয় রাজগণের শাসনাবীন ছিন। মহীপাল 
পূৰ্ববঙ্গ জয় করেন। তীরতুক্তি এবং সমগ্র মগধও তিনি স্বীয় অধিকারতুক্ত 
করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বের শেষভাগে চেদিরাজ গান্ধেয়দেব তাঁহার রাজ্য 
আক্রমণ করিয়া তীরতুক্তি জয় করেন। তামিলরাজ রাজেন্দ্রচোল উড়িয্যার 
মধ্য দিয়া বঙ্গে প্রবেশ করিয়া মহীপালকে ১০২৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত 
করেন। 

প্রথম মহীপালের পরে রাজা হন দ্বিতীয় মহীপাল। তাহার দুর্বলতার 
সুযোগ নিয়! উত্তরবঙ্গের কৈবর্তের! দিব্যোক নামে জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে, দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হুন। ইহার পরে 
দিব্যোক সাময়িকভাবে উত্তরবঙ্গে প্রাধান্ত বিস্তার করেন। তাঁহার পরে ভীম 
উত্তরবঙ্গ শাসন করিতে থাকিলে. তিনি পালরাজ রামপাল কর্তৃক পরাজিত 
হন। রামপালই পালবংশের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। তাহার পরবর্তী 
পালরাজগণ ছিলেন অতি দুৰ্বল এবং তাহাদের সময়েই পালরাজ্যের সম্পূর্ণ 
পতন ঘটিয়াছিল। পালরাজবংশ যখন পতনোন্মুখ তখন (খৃষ্টীয় একাদশ 
১৯ বৰ্তমান স্বমাত্ৰা, জাভা, বোণিও এবং বলিদ্বীপকে বুঝাইতে এই নাম প্রযুক্ত হইত। 


বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক বিবর্তন = 


শতকের শেষভাগে ) পুর্ববঙ্গে বর্মরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি তাত্রশাসনে, 
বিশেষতঃ ঢাকা জিলার বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত তাত্রশাসনখানিতে, এই বংশের 
রাজগণ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। হরিবর্মদেব এই বংশের সর্বাধিক 
প্রসিদ্ধ রাজা। সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে মেনবংশীয় বিজয়েন: 
এই বংশের উচ্ছেদসাধন করেন। 

পালরাজগণের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক্‌ অঞ্চলে সেনরাজগণেযর 
পূর্বপুরুষ বাম করিতেন। কাহারও কাহারও মতে, সেনবংশীয় কোন কোন 
ব্যক্তি কোন আক্রমণকারী রাজার সহিত বাংলাদেশে আসেন। কেহ কেছ 
অম্থমান করেন যে, সেনরাজগণের কোন কোন পূর্বপুরুষ পালরাজগণের অধীনে : 
কোন উচ্চপদস্থ কর্দচারী ছিলেন। যেভাবেই বাংলাদেশে তাহাদের আগমন 
হইয়া থাকুক, পালবংশের রাজগণ দুৰ্বল হইয়| পড়িলে সেই সুযোগে 
বিজয়যেন পালবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া! ১০৯৫ অথবা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে 
বঙ্গে সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান 
ভয় করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের যাদব বংশকে নি্জিত করিয়া বিজয় বিক্রমপুর 
রাজ্য জয় করেন এবং পূর্ববঙ্গে বিজয়পুর নামে রাজধানী স্থাপন করেন। 
তাহার পরে তৎপুত্র বন্লালসেন বঙ্গাধীশ হন; তিনি রাজ্যবিস্তারে , 
মনোনিবেশ না করিয়! সমাজ-সংস্কার ও সাহিত/সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 
বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মিথিলা ও গয়! জয় 
করিয়াছিলেন । তাহার রাজধানী ছিল নুদ্বীয়া। বীরত্ব ছাড়াও বিদ্তোৎ- 
সাহিতার জন্য তিনি বঙ্গে বিখ্যাত। খৃষ্টীয় ১১৯৭ অন্দে কুতব্উদ্দিনের 
সেনাপতি বখতিয়ার খিল্‌জি অতকিতে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ 
রাজা লক্মণসেন উপায়াস্তর না দেখিয়া পূর্ববঙ্গে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা 
করেন। সেখানে তাহার মৃত্যুর পরেও কিছুকাল পর্যস্ত তাঁহার বংশধরগণ 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।- 

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে মেঘনানদীর পূর্বতীরে নধুযখনদেব একটি 
স্বাধীন রাজ্য গঠন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেববংশের রাজগণ 
ওঁ ক্ষুদ্ৰ রাজ্যের শাসনকাৰ্য পরিচালনা করেন। পাকের জি 
কুমিল্লা জিলাস্তৰ্ণত ) সম্ভবতঃ দেবরাভগণের শাসনাধীন ছিল। 


৯০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বঙ্গদেশে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ রাজ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে থাকিলেও নবদ্বীপ হইতে 
লক্ষ্মণসেনের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় হিন্দুর গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত 
হইয়াছিল । বখতিয়ার সিংহাসন আত্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃ গৌড় বরে 
প্রভৃতি বাংলার প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানিলেন। অচিরেই সমগ্র বাংলাদেশ 
তাহার প্রভুত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। কিন্ত, বখ.তিয়ারের পাপের ধন 
বঙ্গের জন্তু তাহাকে প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল; আলি মর্দান নামক 
এক বক্তি কর্তৃক তিনি নিহত হইলেন। 

তাহার নিধনের পরে বঙ্গে অরাজকতা! দেখা দিল। ১২২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১২৮৭-মাত্র এই বাট বৎসরের মধ্যে পনর জন শাসক একাদিক্ৰমে বঙ্গেশ্বর 
হইলেন; ইহাদের মধ্যে দশজন ছিলেন দিল্লীশ্বৰ মাম্লুক বংশীয়। 

তুঘব্লল খঁ| নামক এক ব্যক্তি শক্তি সঞ্চয় করিয়া বঙ্গে একচ্ছত্র আধিপত্য 
বিস্তারের ছুরাকাঙ্ষায় দিল্লীর তদানীন্তন স্গুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্ত, ছুঃসাহসের দুঃখ তাঁহাকে ভোগ 
করিতে হইল। সুলতান তাহাকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় পুত্ৰ বুগ্‌রা থাকে 
বঙ্গের শাসক নিযুক্ত করিলেন। 

কালক্ৰমে বাংলাতে মাম্লুক সুলতান বংশের অবসান ঘটিল; সুলতান 
মহম্মদ তুঘলক এই প্রদেশকে স্বীয় সাত্রাজ্যতুক্ত করিলেন। বাংলায় তুঘলক 
শাসনের বিলুপ্তির পরে উদ্ভব হইল ইলিয়াস শাহী বংশের । এই সময়ে 
প্রসিদ্ধ বৈদেশিক পর্যটক ইবন বতুতা! বাংলা দেশে আগমন করেন। সমসাময়িক 
বাংলার একটি নির্ভরযোগ্য অর্থ নৈতিক বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ৷ 

চঞ্চলা বঙ্গলক্ষ্মী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের নিকট হইতে কিছুকালের 
জন্য হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাজার নাম গণেশ; রাজা 
গণেশ মধ্যযুগীয় বঙ্গগগনে ভাস্বর কূর্য। .তাহার পুত্র জিত্মল বা জয়মল যদু বা 
যদুযেন নামে সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। অব্যবস্থিতচিত্ত এই গণেশনন্দন 
ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করেন) কিন্তু, কিছুকাল পরে পুনরায় স্বধর্ষ বরণ করেন। 
হিন্দুতে তৃপ্ত না হইয়া তিনি বারান্তরে ইসলাম ধৰ্মে দীক্ষিত হন এবং পিতার 
মৃত্যুর পরে জালালউদ্দিন নামে বঙ্গের মস. নদের উত্তরাধিকারী হন। জালালউদ্দিন 
সম্ভবতঃ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। 


বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক বিবর্জন ১১ 


ইহার পরে, দ্বিতীয় ইলিয়াস, শাহী বংশ বঙ্গে প্রুত্ব বিস্তার করেন; খৃষ্টীয় 
পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে এই বংশ হইতে তিরোহিত রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব 
হয় হুসেন শাহী বংশের নিকট । 

তৎপর বাংলার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন আফগান শাসনকর্তাগণ ; খৃষ্টীয় ষোড়শ 
শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত ইহারা রাজস্ব করেন। 

আফগানগণের পরে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় মোঘল রাজত্ব। মোঘল আমলে 
যে প্রতিনিধিগণের দ্বারা সুবা বাংলা শাসিত হইত, তীহারাই বস্তুতঃ এই 
প্রদেশের সর্বময়শাসক-স্থরূপ শাসনকাৰ্য পরিচালনা করিতেন। খৃষ্টীয় 
ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে পোর্তুগীজগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে প্রথমে আসেন। 
ক্রমে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভৃতি ইওরোপীয় ব্যবসায়ীদের লোলুপ 
দৃষ্টি বাংলার দিকে আকৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আলিবা্দি খা 
বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিলেন। তাহার 
শাসনকালে বাংলাদেশ মারাঠাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। ইহাই আতম্কজনক 
“ব্গীর হাঙ্গামা' নামে অগ্যাবধি এই দেশে লোকমুখে প্রসিদ্ধ । অশীতি বৎসর 
বয়সে আলিবর্দি ৯৭৫৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ইহার পরে বাংলার 
শীসনভার ন্যস্ত হয় আলিবর্দির দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লার উপরে । 
মাতামহের অন্ধ স্নেহে সিরাজ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
বাংলার মসনদে উপবিষ্ট হইয়াও শাসনের গুরুভার বহন করিবার ক্ষমতা তিনি 
অর্জন করিতে পারেন নাই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপক্ষীয় 
মীরজাফরের কুটকৌশলে সিরাজের সেনাবাহিনী ক্লাইভের হস্তে পরাজিত 
হয়; বৈদেশিকের নিকট বাঙালীর দাসত্বের ইহাই স্থত্রপাত। যুদ্ধে পরাস্ত 
ভগ্নহৃদয় সিরাজ পলায়নকালে নীরআাফরের করতলগত হইয়া তৎপর দীয়া 
কর্তৃক মুশিদাবাদে নৃশংসভাবে নিহত হন। 

এইরূপে ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড বাংলায় রাজদগুরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ক্রমে সমগ্র ভারত বৃটিশ কেশরীর পদানত হয়। 

উক্ত কতক শতাব্দী ব্যাপিয়া নানা রাজশক্তির উথ্থান, বিস্তার ও পতন লক্ষ্য 
করা গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বঙ্গীয় সমাজও নিশ্চল নিস্পন্দ ছিল না। 
ধর্মে, কর্মে, আচারে, ব্যবহারে বাঙ্গালী নিত্য নূতন ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়া 


bd 


১২ লাংড়ত সাহিত্যে বাঙালীর ধান 


সুস্থ মবল প্রাণচঞ্চল সমাজদেছের পুরীসাহনে নিরত ছিল। কোন কোন 
গঁতিছাসিক মনে করেন বে, আৰ্ধগণের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই বাঙ্গালী: 
একটি বিশিষ্ট জাতি ও সত্যতার দৃষ্টি করিয়াছিল । পূর্বে লক্ষ্য কর! হইয়াছে যে, _ 
অতিপ্রাচীন স্দাৰ্থগ্ৰন্থাযূহে বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকিলেও ‘ময়্সংহিতা’র যুগে 
বঙ্গদেশ যে সাৰ্যতুমির অন্তৰ্গত ছিল তাহাতে সংশয়ের বিশেষ অবকাশ নাই। 
“রামায়ণে প্রসিদ্ধ জনপদসমূহের মধ্যে বঙ্গের উল্লেখ আছে। 'মহাভারতে'ও 
করতোয়া নদীর তীর এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গবণ১ তীৰ্থ হিসাবে উক্ত হইয়াছে। 
একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন । আর্ধলত্যতার বিস্তারের পরেও 
অনাৰ্ধপ্রভাৰ বাংলায় সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত হয় নাই। অন্তাবধি প্রচলিত কতক পূজা- 
পদ্ধতি ও বাংলা কতক শব্দ অনার্ণ-অধু/বিত বাংলার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 
, আহ্মণ্যধৰ্ষশাসিত অন্তান্ত স্থানের সমাজের স্ভায় এই দেশেও বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম সম্পূর্ণ 
তাৰেই বিরাজিত ছিল। আৰ্য-সত্যতার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা আর্ধেতর 
জাতিকে নিজের গণ্ডির্ব মধ্যে আনিয়| তাহার কতক রীতিনীতি আত্মসাৎ 
করিত এবং নিজের আচারব্যবহারে অপরকে দীক্ষিত করিয়া লইত। বাংলা 
দেশেও বঙ্গ, ক্ষ, শবর, পু, প্রন্থৃতি আদিম অধিবাসিগণকে আর্ধগণ ক্ষত্রিয় 
* পৰ্যায়স্থু্ত বৰিয়া লইস্বাছিলেন। আর্বপ্রভাবের বিস্তারের ফলে শ্বতাবতঃই 
এই দেশে ব্ৰাহ্মণগণের বংশবৃদ্ধি হইতে খাঠ্লি। পৃষ্টা পঞ্চম ও বঠ শতাব্দীতে 
ও তাহার পরবর্তী যুগে বাংলায় বহু ব্রাহ্মণের বাস এ্রতিহানিকগণ প্রমাণ 
করিয়াছেন। 

, কালক্রমে বঙ্গদেশে মূল বৰ্ণসমূহের মিশ্রণের ফলে করণ, অধ্ব্ঠ প্রভৃতি 
অনেকগুলি সঙ্বরবৰ্ণের উদ্ধব হয়; ইং! সন্তবতঃ হিন্ুশীলনের শেষদিকের কথা। 
আঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে রচিত “বৃহদ্ধর্মপুরাণ! গ্রন্থে ৪৯টি 
ব্রহ্ষণেতর বর্ণকে শূত্ৰ নামে অভিহিত করা হইয়াছে; ইহাতে তদানীন্তন বঙ্গীয় 
সমাজের জাতিগত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ‘ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুত্ৰাণে'ও বঙ্গীয় 
মিশ্ৰবৰ্ণগুলির প্রায় অমুরূপ উল্লেখ আছে। এই সকল বর্ণ ও মিশ্রবর্ণের লোক 


পদ্পুত্ৰাশে (১৬৯৪, 'ৰীরমিত্রোৰর়ে'র তাীর্খপ্রকাশ নামক অংশে ইহার উল্লেখও 
মাহাস্ব্যাদ্ধি বশিত আছে। 


বঙ্ছকেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও নাৰাজ্িক বিৰঙন ১৩ 


নিচি বৃতি অববলন্ধন করিত । বীকে ধীরে সমানে উত্তধর্শ ও নিয়বর্শের মহো 
পান জোজনাহি সত্বন্ধে দানাতপ বিধিনিযেধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পালরাজগণ 
বৌদ্ধ ছিলেন দলিয়াই সম্ভবত; সমাজ-সন্ধোরে বিশেষ যনোদোগ বেন নাই) 
সেনৱাঞ্ষপশের পোদকতার আত্মণ/বনের পুনরস্থাখানের লঙ্গে সঙ্গে বললেন 
কোলা পার প্রবর্তন করেন। এই পাখার যূল উৰ্দেশ্ব ছিল বিভা, বিনয় ও 
সাচারাধিসম্পত্ একদল ব্ৰাহ্মণের লুষ্টি। কিন্তু, মনে হয়, রাজকীয় এসাফজীত্া 
নিগুৰি আম্মপগণও কৌলীরোর মৰ্ধাাত্ধ আতিঠঠিত হুইৱাহিলেন। এই প্রথায় 
কুফল কলিতে হবীর্থকালের প্রয়োজন হয় নাই। সামাজিক বর্থাযার সচেতন 
অবর্দশ্য কুলীননন্দনগণের বৱবিবাং ও বিবাহিত নারীদের অবহেলা ও 
অবহেলিত নারীগণের স্বাভাবিক উচ্ছ লতা আজও পৰন্ত লযাজদেছের 
কলস্কচিহ্ন স্বত্তপ বাংলায় বিরাজমান। কুলজী গ্রন্থের সাক্ষ্য অদুসার্ে দেখা 
যায় থে, গৌড়রাজ্স আদিশূর বঙ্গে বৈদিক ক্রিন্থাকলাপের পুনরুদ্ধারের জন 
কাক্মকুন্জ হইতে পাচজন সাগ্রিক ব্ৰাহ্মণ আনিয়াছিলেন ইহারা ক্রষে রাড় ও 
বরেঙ্রে বসতিস্থাপন করেন এবং বল্লালের সময় হইতে বাড়ী ও বারেক নাষে 
ছুই শ্ৰেণীস্ুক্ত হন। কুলজী গ্রন্থগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনেক 
বিবরণ আছে। তাহা ছাড়া, উহাবের আঁতিহাসিকত্ব অবিসংবাদিত ' 
নহে। 

তুকা-আক্ৰমশের পরে হিন্দুসনাজ অনেক পরিমাণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। 
আক্রনণকারীরা মঠ মন্দিরের ধ্বংস ছাড়াও বলপূৰ্বক অনেক ছিন্দুকে ইস্জ্যফ- 
ধর্ষে দীক্ষিত করে। সম্ভবতঃ নিয়বর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের স্বণা ও অত্যাচার 
এই ধৰ্মান্তরীকরণের সহায়ক হইয়াছিল । রক্ষণশীল আত্মবচেতন অনেক হিন্দু 
্বীর প্রাণ ও মান রক্ষার অন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের নেপাল, কাশ্ীর প্রতৃতি 
অঞ্চলে পলায়ন করেন। কালক্রমে এই দেশে মুসলমান রাজত্ব মৃঢ়তাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে বিধৰন্ত হিন্দু সংস্কতির রক্ষাকর়ে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মনোযোগী 
হন। ফলে, ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতক পৰ্যন্ত বহু ধৰ্মশাস্ত্ৰ এদ্বের রচনা! 
হয়; এই সমস্ত গ্রস্থকারের প্রধান উৰ্দেশ্ষই ছিল ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ষের ও সংস্কৃতির 
সংরক্ষণ। তাহা ছাড়া, কোন কোন যুগলমান শাসকও রাজোচিত ওঁদার্ধে 

: ও সংস্কত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। 


১৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বাংলার ধর্মজীবনের বিবর্তনও বহুবিচিত্ৰ আর্ধসত্যতার বিস্তৃতির পূৰ্বে 
অথব| তাহার অব্যবহিত পরে এই দেশের ধর্মজীবন কিরূপ ছিল তাহা আমরা 
নিশ্চিতভাবে জানি না। জৈনগণের ‘কল্পস্থত্ৰে’ তাঅলিপ্তিক, কোটীবর্বীয় ও 
পুগুবর্ধনীয়_-এই তিনটি জৈন সম্প্রদায়ের উল্লেখ হইতে মনে হয়, খৃষ্টপূ্ 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে জৈনধর্মের বেশ প্রভাব ছিল। 
পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি তাত্রশাসনের সাক্ষ্য অন্থুসারে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাখীতে 
বা তাহার পূৰ্বে সেখানে জৈন বিহার ছিল। হয়েন্‌ সাঙের বিবরণ অনুসারেও 
তদানীন্তন বাংলায় দিগম্বর জৈন বহু ছিলেন। গুপ্তযুগে ত্রান্গণ্যধর্মের প্রসার যে 
এই দেশেও যথেষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ অসংখ্য লেখমালায় ও মুতিতে 
রহিয়াছে । এই যুগের সমাজে পৌরাণিক ধর্ম এবং বৈষ্ণব ও শৈব উপাসনার 
বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। গুপ্তযুগের অবসান ও পালগণের অভ্যুত্থান 
এই সময়ের মধ্যে ধর্মজীবনের অবস্থা খুব স্পষ্ট নহে। আস্ুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম- 
অষ্টম শতকে রচিত “দেবীপুরাণে রাঁঢ়ে ও বরেন্দ্রে বামাচারী শাক্ত সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ হইতে মনে হয়, এ যুগে বাংলায় শক্তি-উপাঁসনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত 
ছিল। পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মীবলম্বী । স্মরণ রাখা দরকার যে, পাল- 
রাজগণই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক নহেন; তাঁহাদের পৌষকতায় তখন এই 
দেশে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও প্রসার হইয়াছিল । বাংলায় বৌদ্ধধর্ম কোন্‌ সুদুর 
অতীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও 
অশোকের সময়ে যে এই ধর্ম এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত । 
শিলালিপির সাক্ষ্য অনুসারে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্মের অন্যতম 
প্রধান কেন্দ্র ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান তাত্রলিপ্তি নগরীতে ২২টি 
বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন। হয়েন্‌ সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, 
সপ্তম শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রগাঢ় প্রভাব ছিল । এই শতাব্দীতে বাংলার সমতটের 
রাজকুলজাত শীলভদ্র সমসাময়িক বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৰ্বাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 
রাজবংশের এই আদর্শেই বাংলাদেশে সেই যুগে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন দেখা 
দিয়াছিল। পালযুগে বাঙ্গালী শুধু বৌদ্ধধর্ষে দীক্ষিত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; 
বৌদ্ধশান্ত অধ্যয়ন করিয়া, বৌদ্ধগ্রস্থ বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্তগ্ৰন্থ, প্রণয়ন করিয়া 
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খ্যাতিলাভও করিয়াছে। সেই খ্যাতি ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া সুদুর 
তিব্বত পৰ্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের পুঞ্জীভূত গ্লানি নিরসনের 
জন্য বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট আহ্বান আসে। এই যুগের অসংখ্য 
বৌদ্ধমুৰ্তি, বিভিন্ন স্থানে নিৰ্মিত বৌদ্ধ বিহার১ ও বাঙ্গালী প্রণীত গ্রন্থরাজি 
তদানীন্তন বাংলার ধর্মজীবনে যুগাস্তরহুষ্টির অক্ষয় সাক্ষী। ধর্মজীবনে এই 
প্রদেশব্যাপী আলোড়নের ফলে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম বস্তার জলের স্ঠায়ই দেশের 
আনাচে কানাচে প্রবেশ লাভ করিল। এই ধর্মে দীক্ষিত সিদ্বাচার্যগণের 
রচিত বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চৰ্যাপদসমূহ । এখানে বলা প্রয়োজন 
যে, এই যুগেও ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বাংলা দেশে বিলুপ্ত হয় নাই এবং রাজ- 
গণের পোষকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় নাই। পালরাজগণের তার 
শাসনে বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংস| প্রভৃতিতে পারদশী এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপের 
অম্ুষ্ঠানে তৎপর ব্রাহ্মণকুলের অনেক উল্লেখ আছে। নারায়ণপালের 
একটি তাত্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। 

পালোতর যুগে শৈব ও বৈষ্ণৰ সেনরাজগণের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বমহিমায় 
যে পুনঃপ্রতিষিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যুগের অসংখ্য গ্রন্থ, 
দেবদেবীর মূৰ্তি, লেখমালা, সুদ গ্রভৃতি। ্‌ 

সেনগণের উচ্ছেদের পরে হিন্দুধর্মের অনেক গ্লানি দেখা দিয়াছিল; কিন্তু 
যুগ যুগান্তরের ঘাত প্রতিঘাতে চিরপ্রচলিত অমিতশক্তি এই ধৰ্ম বঙ্গভূমি হইতে 
বিলুপ্ত হয় নাই। পঞ্চদশ-যোড়ণ শতকে চৈতন্তের আবির্ভাবে সনাতন হিন্দু- 


> | “ধর্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল মহাবিহারই সমধিক প্রসিদ্ধ 1........ বতর্ান 
পাথরঘাটায় ( ভাগলপুর জিল! ) কেহ কেহ ইহার অবস্থিতি নিদে শ করিয়াছেন, কিন্তু, এ 
সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না |”--বাংলাদেশের ইতিহাস ( ডাঃ মজুমদার ), পৃঃ ১৪৯-- 
১৫০ | 


বাংলায় নিয়লিখিত স্থান সমূহে প্রসিদ্ধ বিহার স্থাপিত হইয়াছিল £__ 


বরেন্্রভূমিতে সোমপুর (বত মানে রাজসাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুর), বরেন্দ্র 
দেবীকোট ও জগদ্দল, চট্টগ্ৰাম, বিক্রমপুর, পািকেরা (বতর্মান কুমিল্লার নিকটবর্তী )। 
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ধর্মের নব রূপায়ণ হইল; ভক্ত চণ্ডানও শ্ৰেষ্ঠ দ্বিজের সমমর্ধাদীয় উন্নীত হইল। 
তখন বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সহজিয়া! মতবাদের প্রভাবে বাংলায় তত্ধর্মের বিশেষ 
প্রসার ঘটল। প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক রঘুনন্দন তান্ত্রিক দীক্ষাকে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের 
অন্স্বরূপে স্বীকার করিলেন। এইরূপে প্রতিকূল ধৰ্ম ও মতবাদের সহিত 
আপোষরফা করিয়া হিন্দুধর্ম স্বীয় মূল আঁকড়াইয়া রহিল। 


৩ 
কাব্য 


বাংলা দেশে কাব্যরচনার স্থত্রপাত কোন্‌ দূর শতাব্দীর কোন্‌ বিস্মৃত দিবসে 
হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু, এই দেশের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গী গৌড়ী 
রীতি নামে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগের পূর্বেই যে ভারতীয় সাহিত্য- 
রসিকদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল, তাহার প্রমাণ ভামহের “কাব্যালঙ্কার এ রহিয়াছে। 
ভামহের কাল খৃষ্টীয় ৭ম শতকের শেষ ও ৮ম শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে 
বলিয়া মোটামুটিভাবে নির্ণীত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের অপর বিখ্যাত 
আলঙ্কারিক দণ্ডী তাহার “কাব্যাদর্শ নামক অলঙ্কারগ্রস্থেও অন্তান্ত রীতির 
বহিত গৌড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভামহ ও দণ্ডীর কাল নিশ্চিত- 
রূপে নির্ণীত না হইয়| থাকিলেও বাণভট্টের কাল স্ুনিশ্চিত। ইনি হর্ষের 
সমসাময়িক এবং খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের লোক। *তিনিও 
গৌড়েঘক্ষরডম্বর:’--এই উক্তিতে গৌড়া রীতির একটি বিশিষ্ট লক্ষণের ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে, গৌড়ীরীতি সুপ্রচলিত না 
থাকিলে বাণভট্রের ন্যায় প্রথমশ্রেণীর গ্যকাব্যরচয়িতা উহার উল্লেখ করিতেন 
ন1। খৃষ্টীয় দশম শতকে রাজশেখর তাহার “কাব্যমীমাংসা" গ্ৰন্থে এই রীতির 
উল্লেখ করিয়াছেন । উল্লিখিত আলঙ্কারিক ও কবিগণ এই রীতি সম্বন্ধে কি 
ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে । আমরা শুধু এই- 
টুকু বুঝিতে পারিলাম যে, অন্ততঃ সপ্তম শতকেই বাংলাদেশ কাব্যরচনায় একটি 
বিশিষ্ট স্বতন্ত্ৰ রীতির প্রবর্তন করিয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে খৃষ্ঠীয় 
সপ্তম-অষ্টম শতকের বঙ্গীয় উৎকীর্ণ লিপিমালারও উল্লেখ করা যায়। এই 
লিপিমালার সকল গ্লোকই যে বাঙালী কবির রচিত ছিল তাহা বলা না গেলেও 
কতক রচনা যে বাঙালীর সেই সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নাই। 
২ কিন্ত, দুঃখের বিষয়, খৃষ্টীয় নবম শতকের পূর্বেকার কৌন কবি বা কাব্য. 
বন্ধে কোন তথ্যই আমর জানি না। পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ূরবপরযস্ত 
হি 
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বাংলার অরাজকতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার অন্তই, বোধ হয়, এ যুগের কোন 
গ্রন্থাদি রক্ষিত হয় নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই যুগের কতক 
উৎকীর্ণ লিপি অত্তাবধি বর্তমান আছে। কোন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা 
সেই দেশের সাহিতাচ্চার উপরে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, বাংলাদেশের 
কাব্/সাহিতোর ইতিহাস তাহার সাক্ষী । মুললমান-পূর্ব বাংলায় কাব্যচর্চার 
কতক নিদর্শন অগ্ঠাপি রক্ষিত হইয়াছে । আবার, চৈতন্ঠোত্তর বাংলাদেশে 
রচিত বহু কাব্যও পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক 
এই দেশের কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঘনতমসাচ্ছন্ন যুগ। তুকা আক্রমণের 
পর শ’দুই বৎসর ধরিয়। বৈদেশিক শাসকের অত্যাচার উৎপীড়ন ও রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিতির তরল অবস্থার ভ্বন্তই, বোধ হয়, কাব্যলক্ী বঙ্গভূমি 
হইতে অন্তিতা হইয়াছিলেন। চৈতত্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের ভাব- 
মন্দাকিনী বঙ্গীয় কবিপ্রতিভাকে পুনকজ্জীবিত করিয়াছিল। তাহা! ছাড়া, 
দীর্ঘ দুই শতাব্দীতে রাজশক্তিও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল এবং মুসলমান শাষকগণের 
মধ্যেও কেহ কেহ সংস্কত ভাবা ও সাহিত্যের পোষকতা করিয়াছিলেন । 

ডাঃ রমেশচন্জ্র মজুমদার বলিয়াছেন৯, “চন্দেক্পরাজ পরমদ্ির সভায় বাঙালী 
গদাধর ও তাহার দুই পুত্র দেবধর ও ধর্মধর এই তিনজন কৰি ছিলেন ৷” 
পরমর্দির কাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতকের 
প্রথম ভাগ পর্যন্ত । কিন্তু, ইহাদের রচনার নিদর্শন অদ্যাবধি অনাবিদ্ধত। 

যে সকল বাঙালী কবি ও তদীয় রচন! সম্বন্ধে তথ্যাদি পাওয়া যায়, তাহা- 
দের ও তদ্রচিত গ্ৰন্থাবলীর বিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে কালামুক্রমে লিপিবদ্ধ হইল। 

বাংলাদেশের অগ্ভাবধি আবিষ্কৃত কাব্যগ্রস্থগুলি আলোচন| করিলে দেখা 
যায় যে, সংস্কত অলঙ্কারশাস্ত্ৰাম্ুযায়ী, বিশেষ কতক প্রকারের কাব্যই তাহারা 
রচনা করিয়াছিলেন। অলঙ্কারিকের! কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে প্রধান ছুই- 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দৃশ্যকাব্য বলিতে বুঝায় নাট্যসাহিত্যকে ; ইহা 
বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। শ্রব্যকাব্যকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত 
করা হইয়াছে; যথা--পদ্, গন্য ও মিশ্র বাচম্পু। ইহাদের মধ্যে বাঙালী- 


১ । বাংল! দেশের ইতিহাস, পৃঃ ২৬৩ । 


কাৰ্য ১৯ 


রচিত উল্লেখযোগা কোন গ্ভকাব্য গ্রন্থের সন্ধান এখনও পাওয়া! যায় নাই১। 
পদ্মকাৰ্ের মধ্যে মহাকাব্য*, খণ্ডকাব/৩ ও কোষকাৰ্যের* নিদর্শন এই দেশের 
কাব্য রচনায় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায়, চতুতু“জের ‘হরিচরিত” এবং 
কবিকর্ণপুরের ‘চৈতর্কচরিতামৃত' প্রভূতি মহাকাৰ্য। খণ্ডকাব্যের সংখ্যা 
বহু; যথা, নীতিবর্ষার 'কাঁচকবধ', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামরচিত' ইত্যাদি। 
বাঙালী কবির সংকলিত কোশকাব্যগুলি সংখ্যার খুব বেৰী ন৷ হইলেও রসিক- 
সমাজে ইহারা বিশেষ শমাদর লাভ করিয়াছে। বিস্তাকরের “সুভাষিত- 
রত্বকোষ’, শ্ীধরদাসের “মহুক্তিকর্থামৃত' ও রূপগোস্বাধীর ‘পদ্ধাবলী’--এই 
তিনটিই বাঙালী-সংকলিত প্রধান কোশকাখ্য। এই দেশে রচিত পদ্ক-গন্ভ- 
মিশ্রিত চম্পূকাব্যগুলির মধ্যে প্রধান জীবগোস্থামীর ‘গোপালচল্পূ’, কবিকর্ণপূরের 
‘আনন্দবুন্দাবনচম্পৃ’ এবং রঘুনাথের ‘মুক্তাচব্লিত্ৰ’। 

নব্যস্বতি ও নবান্তায়ের ক্ষেত্রে যে বাঙালীর মনীবা সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা 
অর্জন করিয়াছিল, নেই বাঙালী ছিল ‘কাব্যেহপি কোমলবিয়:। বাঙালী 
কবিগণের রচিত কাব্যবমূহে বিষয়বস্তর বৈচিত্ৰ্য লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে, 
হয়। ভারতীয় সভ্যসমাজের চিস্তাধারায় এষন বিষয় অল্পই আছে, যাহা 
বাংলাদেশে রচিত কাব্যের বিবয়ীভূত হয় নাই । বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অস্থুসারে এই 
দেশের কাব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্ৰেণীভুক্ত করা যায় :-- 

কে) রামায়পমূলক কাব্য, 


১। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, ‘হিতোপদেশ' বাঙালী নারায়ণ পণ্ডিতের কীণ্তি বলিয়। 


বিবেচিত হইলেও, ইহা মৌলিক রচনা নহে, ‘পঞ্চতস্ত্রের'র একটি রূপমাত্র । 
সাহিত্যদৰ্পণনতে (৬৩২), মহাকাব্র প্রধান লক্ষণগুলি এইরূপ £-- 
নায়ক--ইয় অথবা উচ্চবংশসম্ভৃত ও গুণববন্‌ ক্ষত্ৰিয় । 
রস-_অঙ্গী বা প্রধান রস শৃঙ্গার, বীর বা শান্ত । 

অন্ত সকল রস জঙ্গস্বরূপে থাকিতে পারে । 
বিষয়বস্তু--এঁতিহাসিক ব্যাপার অথবা সজ্জনাশ্রিত ঘটনা । 
সৰ্গসংখ্য|--‘অষ্টাধিক' । 
৩। মহাকাবোর কয়েকটি মাত্র লক্ষণ যে কাব্যে আছে। (সাহিতাদর্ণ_৬/৩*+) । 


৪ | পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোকসমষ্টি। টি তক কা টির টি 
৬৩০৮) | = 
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২০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(থ) মহাভারতমূলক কাব্য, 

(গ) বৈষ্ণবকাব্য, 

(ঘ) গীতিকাব্য, 

(ড) এঁতিহাসিক কাব্য, 

(5) স্তবস্তোত্রঃ 

(ছ) কোশকাব্য, 

(জে) দূতকাব্য, 

(ঝ) লেখমালা, 

(4) গগ্ভকাব্য ও চম্পু, 

(ট) বিবিধ, 

(5) টীকাটিগ্পনী। 

কাব্যের টীকাটিপ্ননীগুলিকেও আমরা এই অধ্যায়ের অন্তভূ্ত করিয়াছি; 

কারণ, কাব্যরসবোধ না থাকিলে কাব্যগ্রন্থের টীকা রচনা করা যায় না। তাহা 
ছাড়া, উপযুক্ত টাকা কাব্যের রসগ্রহণে সহায়ক। দৃষ্টন্তস্বরূপ মল্লিনাথের 
টাকাগুলির উল্লেখ করা যায়। তিনি কবি নহেন বটে; কিন্তু, তত্রচিত 
টীকাব্যতিরেকে “রঘুবংশা”দি কাব্যের সম্যক রসবোধ স্থকর নহে! সুতরাং, 
কাব্যগ্রন্থের বাঙালীরচিত টাকাও কাব্যসাহিত্যে তাহাদের একটি বিশিষ্ট দান। 
এখানে বলা আবশ্যক যে, শুধু বাংলাদেশে রচিত কাব্যের উপর বাঙালী- 
রচিত টাকা আমর! আলোচন! করি নাই। অন্থান্ত সংস্কতকাব্যের বাঁঙালীকৃত 
টাকাও আমাদের আলোচ্য । 


কে) রামায়ণমূলক কাব্য 
. অভিনন্দ 
অংস্কত কাব্যে একাধিক অভিনন্দের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। কোন কোন 


স্থলে ‘গৌড়’ বলিয়া অভিনন্দের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে 
বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়। 


সোড_ডলের 'উিদয়ন্ুন্দরীকথা”৯ (খৃষ্টীয় ১১শ শতকের প্রথমার্ধ ) নামক গ্রন্থে = 
১। বরোদার গাইকোরড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে প্রকাশিত (সংখ্যা ১১)। 
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অতিনন্ধ পালবংশীয় যুবরাজ ছারবর্ষের সভাকবি ছিলেন। এই যুবরাজকে পালরাজ 
দেবপালের সহিত অভিন্ন মনে করা হয়। তাহা হইলে, অতিনন্দ খৃষ্টীয় ৯ম 
শতকের বাঙালী কবি। 

‘কবীজ্ববচনসমুচ্চয়’) ( আঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতক ), ‘সহুক্তিকৰ্ণামৃত’, ‘হুক্তি- 
মুক্তাবলী’, ‘শাঙ্গ ধ্রপদ্ধতি’, 'পপ্ভাবলী* ও সুভাষিতাবলী’ প্রভৃতি কোশকাব্যে 
অতিনন্দের নামাঙ্কিত কতক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু, এই সমস্ত শ্লোকের 
অনেকগুলিই বর্তমান ‘রামচরিতে’ বা ‘কাদম্বরীকথাসারে’ পাওয়া যায় না। 
হইতে পারে যে, উক্ত গ্রস্থগুলি ছাড়াও অভিনন্দ অপর কোন গ্ৰন্থ বা শ্লোক রচনা 
করিয়াছিলেন। 

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের ভোজ, মহিমভট্ট, ক্ষেমেন্দ্র ও মন্মট প্রভৃতি অভিনন্দের 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

‘অমরকোষে’র টীকাকার সৰ্বানন্দ (১২শ শতক) ও রায়মুকুট (১৫শ শতক) 
অভিনন্দের যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতগুলি বত মান 
‘রামচরিতে’ পাওয়া যায়। 

উল্লিখিত সকল অভিনন্দই যে এক ব্যক্তি, এমন কথা বলা যায় না। ‘কাদম্বরী- 
কথাসার’২ প্রণেতা অভিনন্দ জয়ন্তভট্টের পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। 
কিন্তু, 'রামচরিত” হইতে মনে হয়, এই কবির পিতার নাম শতানন্দ। যেষে 
কোশকাব্যে বা অন্ঠান্ত গ্রন্থে অভিনন্দের নামোল্লেখ বা তদীয় শ্লোকের উদ্ধৃতি 
আছে, তাহাদের মধ্যে সকল ক্ষেত্ৰেই ‘গৌড়’ বলিয়া অভিনন্দের পরিচয় দেওয়া 
নাই। 

“কাদস্বরীকথাসার'-এর রচয়িতা আত্মপরিচয়স্থলে যদিও বলিয়াছেন যে, 
তাহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ গৌড়বাসী ছিলেন, তথাপি তাহার কোন 
এক পূর্বপুরুষ কাশ্মীরে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন । 
কাশ্মীর হইতে এই পরিবার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা 
যায় না। স্থুতরাং, এই অভিনন্দকে বাঙালী মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই । 
5 অর্থাৎ লবাবিদ্ধত হৃভাষিতর়ত্ককোষ | 

২। নির্ণয়সাগর প্রেম সংস্করণ, কাব্যমালা ১১। 


২ সংস্কৃত সাহিত্যে ৰাঙালীর দান 


'রামচরিত+ ও ‘কাদম্বরী কথাসার’--এই দুই গ্রন্থের রচয়িতা অভিন্ন কিনা, 
এই সম্বন্ধে সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা! কর! হইয়াছে ) কিন্তু 
‘কোন পক্ষেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না৯। 

অভিনন্দের “রামচরিতে”র উপজীব্য রামায়ণকাহিনী। গ্রন্থটি ৪০ সর্গে 
রচিত । ' প্রথম ৩৬টি সৰ্গ অভিনন্দের রচনা ; অবশিষ্ট ৪টি ভীম নামক এক ব্যক্তি 
রচনা করিয়াছিলেন২। মূল রামায়ণের কিঙ্কিন্ধাকাণ্ডের মধ্যভাগ হইতে যুদ্ধকাও 
পর্যন্ত আখ্যানভাগ কবি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু, মূল আখ্যানে কতক 
পরিবর্তন তিনি করিয়াছেন৩; রামের চরিত্রকে মহত্তর করিয়া উপস্থাপন 
এবং স্বীয় শিল্পচাতুর্ষের গ্রকাশ-_-এই উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ তিনি এই পরিবর্ত নগুলি 
করিয়াছিলেন । কবির রচনা! প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট ও সাবলীল! কালিদাসোত্তর 
অনেক মহাকবির ন্যায়, দুরহ শব্দের সমাবেশ বা নানারূপ অলঙ্কার প্রয়োগের 
‘লোভে কবি কাব্যটিকে দুর্বোধ্য করিয়া তোলেন নাই। গৌড়বাসী হইলেও 
তাহার কাব্য বৈদর্ভী রীতিতে রচিত। 

'যোগবাশিষ্ঠ-সংক্ষেপ” নামক একখানি গ্রন্থ ‘গৌড়’ অভিনন্দের নামের. সহিত 
যুক্ত দেখা যায়। গ্রন্থটির নামই ইহার বিষয়বস্তুর পরিচায়ক | 


সন্ধ্যাকর নন্দী 


ইহার গ্রস্থশেষে যে কবি-পরিচয় আছে তাহা হইতে জানা যায়, ইহার 
জন্মস্থান ছিল বরেন্দ্রের অন্তৰ্গত পুণ্ুবধনে। সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি নন্দী 
ছিলেন পালরাজ রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্ৰী রামপালের রাজ্যকাঁল মোটা- 
মুটিভাবে খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষ পাদ ও দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদব্যাপী। 
সন্ধ্যাকর তাহার কাব্যে মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত সমস্ত ঘটন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে 
বর্ণনা, করিয়াছেন। মদনপালের রাজত্বকাল আনুমানিক. ১১৪০ হইতে ১১৫৫ 
খৃষ্টান পর্যস্ত । সুতরাং, এই কবির জীবনকাল অন্ততঃ ১০৭৫ হইতে ১১৫৫ 
পৰ্যন্ত ব্যাপী ছিল বলিয়া অন্যান করা যায়। 

১ বরিষটব্য--“রামচরিত' (গাইকোয়াড়,ওরিয়েন্ট্যাল সিরিজ, সংখ্যা ৪৬ ) । 


₹1 ভীমকৃতে| সগচতুষ্টয্যাং চতারিংশত্তমঃ সর্গঃ ( রামচরিত, পৃঃ ৩৯০ )। 
'_ ৩। রামচরিতের ভূমিকা, পৃঃ ২৫-২৬। 


কাব্য ২৩ 


ইহার বিখ্যাত কাব্য ‘রামচরিত’”। ইহ চারিটি পরিচ্ছেদে রচিত ; 
'আর্ধাছন্দে রচিত শ্লোকগুলির সংখ্যা ২২০। দ্বার্থব্যঞ্জক শব্দের সাহায্যে কৰি 
দাশরথি রাম ও বঙ্গেশ্বর রামপালের কাহিনী যুগপৎ বর্ণনা করিয়াছেন । অলঙ্কার- 
চাতুর্ষের বাহুল্য থাকিলেও, কাব্যটিকে কষ্টরচিত না বলিয়া উপায় নাই! অবস্তা, 
কৰি আত্মগ্রসাদের সহিত ঘোষণা! করিয়াছেন যে, তাহার শ্লেষ ‘অক্লেশন’। তিনি 
নিজেকে “কলিকালবান্মীকি+ বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু, ইহা 
দস্ভোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বান্মীকির কাব্যের সাবলীল রচনাতঙ্গী 
“রামচরিতে” একান্তভাবেই অন্থপস্থিত। তবে, একথা! স্বীকার করিতেই হইৰে 
যে, সমসাময়িক এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর এই কাব্যটি উজ্জল আলোকপাত 
করিয়াছে। এই যুগের বাংলার ইতিহাস রচনায় সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য অপরিহার্য । 
এই কাব্যের ২৩৫ পর্যন্ত একটি টীকা পাওয়া! গিয়াছে। টীকাকারের নাম 
অজ্ঞাত। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্যকৃভাবে বুঝিতে হইলে টাকার সাহায্য 
আবশ্তক। 
সন্ধ্যাকরের রচনার ছুই একটি নিদর্শন উদ্ধত'করা যাইতেছে । নিম্নলিখিত 
গশ্লোকে (৩২২) গ্লেষের সাহায্যে কবি সীতা ও বরেন্দ্রীভূমির বর্ণনা করিয়াছেন £- 
দরদলিতকনককেতককাস্তিমপ্যশেষকুন্থমহিতাম্‌। 
অরবিন্দেন্দীবরময়সলিলস্থরতভিশীতলশ্বসনাম্‌ ৷ 
সীতাপক্ষে_বাহার সৌন্দর্য স্বর্ণাভ কেতককুস্থমসদৃশ, যিনি সমগ্র পৃথিবীতে 
সুপূজিত| হইতেন এবং যাহার নিঃশ্বাস অরবিন্দ ও ইন্দীবরপূর্ণ জলের 
স্তায় শীতল ও সুরভি ছিল, সেই সীতা ভয়াতুরা হইলেন। ... 
বরেন্দ্রীপক্ষে__যাহার রী ঈষৎ বিকসিত কনক ও কেতক পুষ্পদ্বার| বর্ধিত হইয়া- 
ছিল, যে ভূমি অনন্ত প্রকার কুম্ছমসমূহের জন্মের অস্ুকুল ছিল এবং 
যেখানে প্রচুর অরবিন্দ ও ইন্দীবরযুক্ত জল হেতু অনিল শীতল ও সুগন্ধ 
ছিল। 


১! সং (ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, কলিকাতা, ১৯১০। 
(খ) আর. সি. মজুমদার, আর. জি. বসাক ও এন. জি. ব্যানাঞ্জি, বরেন্দ্র রিসার্চ 
সোসাইটি, রাজসাহী, ১৯৩৯ | 


২৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


নিয়োদ্ধত গ্লোকে দাশরঘি রাম ও বঙ্গাবীশ রামপাল যুগপৎ বৰ্ণিত 
হইয়াছেন ;-- 
তত্র স রাজা নিবসন্নানা বিষয়সন্নিবেশেন | 
হুম্থঘমপিতরাজ্যো রামঃ কাস্তাসখশ্চিরং রেমে ॥ 
রামপক্ষে তাহার রাজ্য ভ্রাতা কর্তৃক প্রত্যপিত হইলে সেই রাজা রাম সেখানে 
বাস করিয়া তাহার প্রিয়পত্রী সমভিব্যাহারে নানাবিধ ভোগ্যবস্তর দ্বার! 
দীর্ঘকাল আনন্দ উপভোগ করিলেন । 
রামপালপক্ষে__রাজ্যভার পুত্ৰে অপিত হইলে সেই রাজা রামপাল (রাজ্যটি) 
বিবিধ বিষয়ে বিভক্ত করিয়া পত্নীর সহিত দীর্ঘকাল (শাস্তি) উপভোগ 
করিয়াছিলেন ৷ 


খে) মহাভারতমূলক কাব্য 
নীতিবর্মা 
ইনি বাঙালী ছিলেন বলিয়া! নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু, ইহার 
রচিত গ্রন্থের উপলত্যমান সমস্ত পুথিরই লিপি বাংলা। তাহা ছাড়া, এই 
গ্রন্থের যে টাকাগুলি অগ্ঠাববি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের রচয়িতারা 
সকলেই বাঙালী ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সকল কারণে, নীতি- 
বর্মাকে বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়। ভোজের শ্ঙ্গারপ্রকাশ” নামক 
গ্রন্থে নীতিবর্ার কাব্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ভোজের জীবনকাল 


খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ | স্থতরাং, নীতিবর্মার জীবনকালের ইহাই 
নিম্নতর সীমারেখা । 


ইঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম “কীচকবধ”।১ ইহা পাচ সর্ণে রচিত; শ্লোক- 
সংখ্যা ৯৭৭ | মহাভারতের কীচকবধ নামক স্বুবিদিত উপাখ্যানটি এই 
কাব্যের বিষয়বস্তু বর্ণনীয় বিষয়ের অভিনবত্ব না থাকিলেও কাব্যটি বৈশিষ্ট্য- 
হীন নহে। ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, চতুৰ্থ ও পঞ্চম সৰ্গ যমক অলঙ্কারে রচিত। 
তৃতীয় সর্গের অধিকাংশ শ্লেষ অলঙ্কারের উদাহরণ । সংস্কতসাহিত্যে শব্দ- 
৮৮58823১083 


১। সং এস. কে. দে, চাকা, ১৯২৯। 


কাব্য ২৫ 


চিত্রের উদাহরণ হিসাবে “কীচকবধ” সম্ভবতঃ অদ্বিতীয় । শব্দপ্রয়োগে ও 

বাগভঙ্গীতে কবির নৈপুণ্য যথেষ্ট থাকিলেও আধুনিক রুচি অমুসারে তাহার 

কাব্যটি কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট ; শব্দচাতুর্য প্রদর্শনে কবির সচেতন প্রয়াস সুম্পষ্ট। 
কাব্যটির স্বল্পপরিশরে কবি দ্বাদশটি বিভিন্ন ছন্দের শ্লোক রচন! .করিয়! স্বীয়, 
ছন্দনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। 

জনাৰ্দন সেন ও সৰ্বানন্দ এই কাব্যের বিখ্যাত টীকাকার। 

কীচক কর্তৃক অপমানিতা দ্ৰৌপৰীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কৰি বলিতেছেন 

অথ নয়নজলেন নদীয়মান! 
পিভৃপতয়ে ব্যসনেন দীয়মান| । 

মনসি পরিভবেন বেপমান! 
নৃপতিসভামগমন্নবেহপমানে ॥ (২২৫) 

[ তৎপর, সেই অভূতপূর্ব অপমান হুইল, অশ্রপাতহেতু নদীসদৃশী, দুঃখ- 
বশতঃ ঘ্রিয়মাণা, অপমানহেতু মনে মনে কম্পিতা (দ্রৌপদী ) রাজসভায় গমন 
করিলেন। ] 

কুপিতা দ্রৌপদী শ্লেষের সাহায্যে বিরাটরাজ ও যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যুগপৎ 
প্রযোজ্য ভাষায় যে উক্তিসমূহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধত শ্লোকটি 
অন্যতম £-- 

স্বচ্ছশীলামিমাং মন্টে বিপ্রাণামিৰ তে তম্থুম্‌। 
যন্ত নাক্ষময়া বাণাস্তপত্তি হৃদয়ং দ্বিষাম্‌॥ (৩১১) 

[ বিরাটপক্ষে--যীহার তীরসমূহ ক্রোধব্শতঃ শত্রগণের হৃদয় দগ্ধ করে না, ঈদ্ৃশ 
আপনার নির্মলস্বভাব এই দেহকে ব্ৰাহ্মগগণের দেহের ন্যায় মনে 
করি। 

বুধিষ্টিরপক্ষে-_শক্রগণের অক্ষরূপ বাণ যাহার হৃদয়কে ক্রোধবশতঃ দগ্ধ করে 
না, এবদ্বিধ আপনার আত্মধ্বংসকারী এই দেহকে নিশ্রাণ মনে করি। ] 

প্রথম শ্লোকে ‘যম’ অর্থে “পিতৃপতি পদের ব্যবহার পাঠকের অর্থবোধের 

প্রতিকুল। এই শ্লোকে “নদীয়মান/ ও ‘ন দীয়মানা”, “বেপমানাঃ ও 'বেইপ- 
মানে’ প্রভৃতিতে কবির শব্রচাতুৰ্ষের প্রয়াস স্পষ্ট । দ্বিতীয় শ্লোকে '্বচ্ছ* 
পদে শ্লেষ প্রয়োগ করিতে গিয়া কবি অপ্রসিদ্ধ ছেদনার্থক ‘ছো’ ধাতুর 


২৬ সংষ্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


অবতারণা করিয়া পাণ্ডিত্যই জাহির করিয়াছেন; কিন্তু, রচনার স্বতঃক্ষ,তি 
ব্যাহত হইয়াছে। 
হর্ষ 


ইহার পিতা ছিলেন হীর ও মাতা মামল্লদেবী। গীহৰ্ষের কাল সম্বন্ধে 
মতভেদ আছে। তবে, সাধারণতঃ তাঁহাকে কান্কুজের রাজা বিজয়চন্ত্র ও 
জয়চন্ত্রের সমসাময়িক মনে করা হয় ( খৃঃ দ্বাদশ শতকের শেষারধ)। ইনি 
ভারতের কোন্‌ অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ 
করা যায় না। তত্ত্রচিত “নৈষধচরিতে'র অংশবিশেষ হইতে কেহ কেহ 
তাহাকে বাঙালী মনে করেন। বিবাহে মাছ-ভাত খাওয়া (১৪1৭০), উলুলু 
ধ্বনি (১৪৷৫১), বিবাহিতা নারীর শীখাধারণ (১২/৩৫), চালের পিটালীর 
আলপনা €১৫।১২), প্রভৃতি সামাজিক রীতিনীতি, বরের মস্তকে মুকুট ও হস্তে 
দৰ্পণধারণ (১৫1৬০৭০) ও বিবিধ স্ত্রী-আচার যেন কবির বাঙালীত্বেরই ইঙ্গিত 
'দেয়। কাব্যট গৌড়ী রীতিতে রচিত; ইহা হইতেও কবিকে বাঙালী মনে করা 
যায়। শ্রীহ্য যে-ভাষ! প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে ‘ন’ ও পি” অন্তঃস্থ ‘ব’ 
ও বর্গায় ‘ৰ’, অন্তঃস্থ, ‘য’ ও বৰ্গীয় ‘জ’ প্রভৃতিকে স্বতন্ত্ৰকূপে ব্যবহার কর! 
হয় নাই; এইরূপ ব্যাপার বাঙালীস্থলত বলিয়া সহজেই মনে হয়। 

রীহর্ষের ‘নৈষধচরিত’ কাব্য সংস্কত সাহিত্যের, ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকারী । ইহাতে বিষয়বস্তর অভিনবত্ব নাই । মহাভারতের স্মবিদিত 
নলদময়ন্তীর উপাখ্যানই ইহার উপজীব্য। কিন্ত, ভারতীয় সাহিত্যরসিকেরা 
পদলালিত্যের ভন্তশ্রীহর্ষকে কবিগণের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। 
“নৈষধচরিতে’র পদলানিত্য অনস্বীকার্য হইলেও আধুনিক রুচিতে কাব্যটিকে 
বিক্বৃতরুচির পরিচায়ক বলা হইয়| থাকে। বর্তমান সমালোচনাপদ্ধতিতে মনে 
হয়, ্রহর্ষের রচনা গরশ্াসপ্রহুত। তাহ! ছাড়া, স্বীয় কাব্যকৌশল প্রদর্শনে ব্যগ্র 
কৰির মাত্রাবোধ স্থানে স্থানে লুপ্ত হইয়াছে। মূলের প্রাসঙ্গিক উপাখ্যানকে 
কৰি স্বীয় কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় করিতে যাইরা মহাভারতের হুই শতেরও কম 
শ্লোকের স্থলে আড়াই হাজারেরও অধিক শ্লোক রচনা করিয়াছেন ! দময়ন্তীর 
মে স্বরংবর-সভ! মহাভারতে কয়েকটি মাত্র শ্লোকে বণিত হইয়াছে, সেই প্রভার 
বর্ণনায় ্রীহূ্ষ পাঁচটি বিসীৰ্ণ সৰ্গ যোজন| করিয়াছেন! 


কাব্য হৰ 


জীহৰ্ষের রচনার নিদৰ্শনস্বজপ কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
নলের প্রতি স্বৰ্ণময় হুংসের উক্তি £-- 


ধিগস্ত তৃষ্ণাতরলং তবন্মনঃ 
সমীক্ষা পক্ষান্‌ মম হেমজন্মনঃ | 
তবার্ণবন্তেব তুষারসী করৈ- 
ভৰ্ব্দেনীতিঃ কমলোদয়ঃ কিয়ান্‌ ॥ (১1৩০) 
[আমার হ্থবর্থপক্ষ অবলোকনে তৃষ্ণলোল তোমার মনকে ধিক্‌। সাগরে 
শিশিরবিন্ধুর স্তায় ওঁ স্বর্ণপক্ষে তোমার কতটুকু গ্ৰবৃদ্ধি হইবে? ] 
দময়স্তীর রূপবর্ণনা £-- 
তুষারনিঃশেষিতমজসৰ্গং 
বিধাতুকামন্ত পুনবিধাতুঃ। 
পঞ্চস্বিহাস্তাঙ স্রিকরেম্বভিখ্যা 
ভিক্ষাধুন| মাধুকরীসদৃক্ষ! ৷৷ (৭।১০৪) 


[শিশিরে বিনষ্ট কমলবগ্ডকে পুনরায় হুষ্টি করিতে ইচ্ছুক বিধাতার পক্ষে 
ইঁহার (দময়ন্তীর ) বদনমণ্ডল, চরণযুগল ও হস্তদ্বয়--এই পাঁচটি অঙ্গের শোতা- 
ভিক্ষা সম্প্রতি মাধুকরীবৃত্তির* স্তায়ই হইয়াছে। ] 


চন্্রোদয়ের বর্ণনা £-- 
পশ্ঠাবুতোইপ্যেষ নিমেষমদ্রে- 
রধিত্যকাভূমিতিরস্করিণ্যা। 
প্রবর্ষতি প্রেয়সি চন্দ্ৰিকাভি- 
শ্চকোরচঞ্চ চুলুকং প্রতীন্দুঃ ॥ 


[ প্ৰিয়ে, দেখ, শৈলচুড়ার যবনিকাদ্বার| মুহূর্তের জন্ত আবৃত হইলেও শশাঙ্ক 
_ চকোরের তৃষ্ণা নিবারণার্থে জ্যোৎস্নাকিরণ বর্ষণ করিতেছে। ] 


১1 এই বৃত্তি অবলম্বনকারী সন্্যাসিগণ প্রত্যহ মাত্র পাঁচজন গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা যাচঞা 
ক্রেন! . ন 


২৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গে) বৈষ্ণব কাব্য 
জীবগোস্বামী 

রূপ ও সনাতনের ভ্রাতা অস্থপমের পুত্র জীব। শৈশবে তিনি পিতৃহীন 
হন। ফতোয়াবাদে কিছুকাল যাপন করিয়া জীব সন্ন্যাসের প্রতি আসক্ত হন। 
নবদ্বীপে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎকারের পরে জীব কাখীতে মধুস্থদন বাচস্পতির 
নিকট শাস্তাদি অধ্যয়ন করেন। তৎপর তিনি বৃন্দাবনে গিয়া রূপ ও সনাতনের 
সহিত মিলিত হন এবং সেখানেই সন্ন্যাসিজীবন যাপন করেন। বৃন্দাবনে 
তাহাদের নিকট হইতে জীব ভক্তিশাস্ত্ৰে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার জীবনকাল 
নিঃসংশয়ে প্রমাণিত না হইলেও, ১৬শ-১৭শ শতকের মধ্যে তাঁহার যশ প্রতিঠিত 
হইয়াছিল বলিয়া জান! যায়। জীব এবং তদীয় শিষ্য শ্ৰীনিবাস আচাৰ্য্য, 
নরোত্তম ও শ্যামানন্দের চেষ্টায়ই বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের ভক্তিশাস্ত্র বৈষ্ণবগণের 
মধ্যে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, প্রসারলাভ করিয়াছিল । 

জীবের ‘সঙ্কল্পকল্লক্ৰম’ কাব্য কৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট নিত্যলীল| অবলম্বনে 
রচিত। ইহাতে কৃষ্ণকে কল্পনা করা হইয়াছে কল্পবৃক্ষৰপে ; তাঁহার জন্মাদি- 
লীলা এই বৃক্ষের মূল; তাঁহার নিত্যলীলা ইহার কাণ্ড ও ‘তত্বদূতুগ্লোক’ ইহার 
শাখাবলী। জন্মাদিলীলা, নিত্যলীলা, সর্বত্লীলা ও ফলনিষ্প্তি_ এই চারিটি 
ভাগে গ্রন্থটি বিতক্ত। কাব্যটির রচনাভঙ্গী সরল। ইহাতে কবির ভক্তি বা 
ভক্তিতত্বের ছন্দময় প্রকাশ আছে বটে, কিন্তু যথাৰ্থ কাব্যত্ব বিরল । 

জীবের 'মাধবমহোৎ্সব”১ কাব্যটি নয় উল্লাসে রচিত। কৃষ্ণকতূ্ক রাধার 
বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেক ও তছ্পলক্ষ্যে আনন্দোৎসব এই কাব্যের বর্ণনীয় 
বিষয়। এই বিষয় অবলম্বনে জীবের পূর্বে অপর কেহ কোন কাব্য 'রচনা 
করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। রসশাস্তরের অন্ুশীসনে নিগড়িত হওয়ায় 
কাব্যটিতে অলঙ্কার ও ছন্দ প্রয়োগে নৈপুণ্য থাকিলেও কবিত্বের স্বচ্ছন্দ গতি 
নাই। শূঙ্গাররসের স্বক্মাতিহন্ম বিশ্লেষণ ও দীর্ঘায়িত বর্ণনা আধুনিক সাহিত্য- 
রসিকের পীড়াকর মনে হয়। 

জীবের ‘গোপালচম্পু’২ ৭০টি পুরাণে (-অধ্যায় ) বচিত পকাও কাব্য। 


১। সং হরিদাস দাস, নবদ্বীপ. ১৯৪১। 
২ | মং রাসবিহীরী সাংখ্যতীর্থ, বহরমপুর, ১৯১৭ । 


কাব্য ২৯ 


কাব্যটি পূৰ্বাধ ও উত্তরার্ধ--এই ছুইভাগে বিভক্ত। পূরবার্ধে কৃষ্ণের বৃন্দাবন- 
লীলা ও উত্তরাধে“ মধুর! ও দ্বারকালীল| বণিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে 
প্রচলিত কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু শুধু কৃষ্ণের ভাগবতোক্ত 
কাহিনীর বর্ণনার জন্তই নহে, সিদ্ধান্তগ্ৰন্থ হিসাবেও ইহা উক্ত সম্প্রদায়ের অতি 
শ্রদ্ধেয় । কবিকৰ্ণপূরের গন্ধ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, জীবের গণ্ভরচন! 
সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য ॥ জীবের পদ্যরচন! সম্পূর্ণভাবে কবিত্ববিহীন 
না হইলেও, অলঙ্কারাদির সচেতন প্রয়োগে প্রায়শঃই উহার স্বচ্ছন্দ সাবলীল 
গতি ব্যাহত হইয়াছে। 

জীব-রচিত “গোপালবিরুদাবলী”৯ নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থটির বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণের 
বৃন্দাবন-লীল| গ্রন্থের নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা একটি বিরুদ-কাব্য২। 

চতুৰ্ভুজ 

ইনি ছিলেন গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলিগ্রাম-নিবাসী। ইহার কাব্য- 
গ্রন্থের রচনাকাল ১৪১৫ শকাব্দ বা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ । সুতরাং, ইহাকে খৃষ্টীয় 
পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের লোক বলিয়া মনে করা যায়। প্রবাদ এই, ইনি 
ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই নাকি ইহার ভিহ্বায় ইহার পিতা মধুসিক্ত স্বর্ণলেখনী দ্বারা 
কতক শ্লোক লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ইনি পরবর্তীকালে 
কবিত্ব অর্জন করিয়ছিলেন। 

ইহার “হরিচরিত”৩ নামক মহাকাব্য ১৩ সর্গে রচিত। জন্ম হইতে কংসবধ 
পৰ্যন্ত কৃষ্ণের লীলা এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। 

মুরারিগুণ্ড 
ইহার জীবনী সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। যেটুকু জান! যায় তাহা 


১। রূপগোস্বামীর ‘সামান্যবিক্লদাবলীলক্ষণ’ নামক গ্রন্থসহ হরিদান দাস কর্তৃক 
সম্পাদিত, নবদ্বীপ, ১৯৪১। 
২। গন্তপদ্যময়ী রাজস্ততিবিকলদমুচ্যতে--সাহিত্যদৰ্পণ, ৬1৩১৩ ৷ 
৩। ত্ৰঃ---(১) 30505 Kashmir Report, পৃঃ ১৭ এবং Catalogus Cata- 
logorum, ৩1১৫৬ I 
(২) কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি (ঘা. মূ. 257) | 
এই কাব্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রব্য । 
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সংক্ষেপে এইরূপ । তাঁহার আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্রে; পরে তিনি নবদ্বীপে 
চৈতন্তের প্রতিবেশীয়পে বাস করেন। সম্ভবতঃ গঙ্গাদাসের টোলে মুরারি 
চৈতন্তের সহপাঠী ছিলেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য ও ব্যবসায়ে চিকিৎসক 
ছিলেন। তাঁহার নাকি অন্তত শারীরিক শক্তি ছিল। প্রবাদ এই যে, 
একদা শ্রীবাসাঙ্গনে কীর্তনে ভাববিহবল অবস্থায় তিনি চৈতন্তকে স্কন্ধে নিয়া 
বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। 

মুরারি-প্রণীত জীবনীকাব্যের নাম ‘জ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্তাচৰিতামৃত’ বা “চৈতন্ত-. 
চরিতামৃত' ১ ইহা সাধারণতঃ ‘কড়চা’ বলিয়া পরিচিত। ‘প্রক্ৰম’ নামক 
চারিটি ভাগে গ্রস্থট বিভক্ত; প্রত্যেক ‘প্রক্ৰমে’ কতকগুলি সৰ্গ আছে-- 
মোট সর্গসংখ্য! ৭৮ । ইহাতে বিভিন্ন ছন্দের শ্লোকে চৈতন্তের সমগ্র জীবন 
ৰণিত হইয়াছে। গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে রচনার তারিখ ১৪৩৫ শকাব্দ (= 
১৫১৩ খৃষ্টাব্দ ) বলিয়া! লিখিত আছে; কিন্ত, ইহাই গ্ৰন্থ রচনার প্রকৃত 
তারিখ কিনা সেই বিষয়ে অনেক পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন ৷ 

মুরারির এই গ্রন্থ যে অত্যন্ত প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহার 
প্রমাণ কবিকর্ণপুর-রচিত ‘চৈতন্তচরিতামৃত’ কাব্যে ২০1৪২) ও ‘গৌরগণোদেশ- 
দীপিকা'য় (৯৪ সংখ্যক শ্লোক) ইহার উল্লেখ; শুধু উল্লেখ নয়, মুরারির গ্র্থ 
অবলম্বনে যে কৰিকর্ণপুর স্বীয় চৈতন্তচর্লিতামৃত’ রচন' করিয়াছিলেন, ইহা 
তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বাংলা চরিতকাব্য ‘চৈতন্তমঙ্গলে’ এবং 
“চৈতন্তচরিতামূতে” (আদি--১৩/১৫, ১৩1৪৬ ) যথাক্রমে লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস 
মুরারির নিকট নিজ নিজ খণ স্বীকার করিয়াছেন। '‘ভক্তিরত্বাকর’ নামক 
গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী মুরারির এই গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

মুরারির গ্রস্থশেষে উহার রচনাকাল বলিয়া যে তারিখের উল্লেখ আছে, 
তাহাতে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। গ্রন্থটতে চৈতন্তের তিরোভাব 
পৰ্যন্ত ঘটনাবলী বিত হইয়াছে; অথচ রচনাকাল বলা হইয়াছে ১৪৩৫ শকাৰ 
(=১৫১৩ খৃষ্টাব্দ )। কিন্ত, চৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন ১৪৩১ 
শকাবে। অতএব, মনে করা যাইতে পারে যে, হয় তারিখটি পরবর্তাকালের 


81318181374 
১। সং শ্তামলাল গোস্বামী, ১৩:৩ বঙ্গাব্দ (২য় সংস্করণ, ১৩১৭)। ওয় সংস্করণ মৃণালকান্তি 
ঘোষ কতৃক প্রকাশিত, ১৩৩৭ । 
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যোজনা, না হয় চৈতন্যের সন্ন্যাস পর্যন্তই প্রকৃতপক্ষে মুরারির রচনা এবং 
অবশিষ্টাংণ প্রক্ষিপ্ত । যদি সম্পূৰ্ণ গ্ৰন্থ মুরারিকর্তক রচিত হইয়া, থাকে, তাহা 
হইলে প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত প্রাচীনতম চরিতগ্রস্থ হিসাবে এই গ্রন্থ অমূল্য । 


স্বরূপ দামোদর 

পরবর্তী কালের “টচতন্তভাগবত' ও “চৈতন্তচরিতামূত' এবং কবিকর্ণপুরের 
গ্ৰন্থাদি হইতে ইহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবতঃ পুক্লষোভম 
আচার্য নামে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন স্বরূপ দামোদর নামে ইনি সন্যাস 
অবলম্বন করেন। স্বরূপ চৈতন্তের ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। তিনি 
পুরীতে চৈতন্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । কথিত আছে যে, 
চৈতন্তের মৃত্যুজনিত শোকই. তীহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। কাহারও 
কাহারও মতে, ইনি শেষজীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। 
__ ক্কষঙ্দাসের ‘চৈতন্তচরিতামৃতে’ স্বরূপ-রচিত চৈতন্তজীবনীর (কড়চা) 

উল্লেখ আছে; এই গ্রন্থ নাকি সংস্কতে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু, ইহা কাল- 
ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। কবিকর্ণপুরের “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*্র ৯৩, ৯৭ ও 
১৪৯ সংখ্যক শ্লোক স্বরূপ দামৌদরের নামাঙ্কিত। তাহ। ছাড়া, রূপগোস্বামীর 
'পগ্ঠাবলী'র৯ কোন কোন পুঁখিতে পুরুষোত্তম আচার্ষের নামে একটি শ্লোক 
প্রচলিত আছে। 


কবিকর্ণপুর 
ইহার জীবনী ও কাল নাট/সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। 
ইহার রচিত “কৃষ্ণাহিককৌমুদী”২ ছয়টি প্রকাশে সম্পূর্ণ; মোট শ্লোকসংখ্যা 
৭০৫ । বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নিত্যলীলা ব। অষ্টকালিকলীল! ইহার উপজীব্য | এই 
গ্রন্থে কবির ছন্দনৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য ॥ ছয়টি প্রকাশে যে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ 
তিনি করিয়াছেন তাহাদের নাম যথাক্রমে মালিনী, বসন্ততিলক, শার্দুল- 
বিক্রীড়িত, স্বাগতা, পুম্পিতাগ্রা ও মন্দাক্ৰান্তা। কৰিকর্ণপুর কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার, 


১। ৬৪, K.. De. সম্পাদিত ‘পদ্যাবলী’ দ্রষ্টব্য (পৃঃ ২১২) | 
২। সং পুরীদীস' বৃন্দাবন, ১৯৫৪ | 
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যে চিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা সরস, সন্দেহ নাই | কিন্তু, কল্পনার অভিনবন্থ 
বা রচনার সাবলীলতা কাব্যটিতে নাই বলিলেই চলে। শব্দচয়নে ও অলঙ্কারাদির 
প্রয়োগে যথেষ্ট কৃতিত্ব তাহার গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। 

কবি কর্ণপুরের “আনন্দবৃন্দাবনচম্পৃ*১ নামক বিশাল কাব্যের বিষয়বস্তু কৃষ্ণের 
বৃন্দাবনস্থ নিত্যলীলা। ইহা ২২টি স্তবকে রচিত। কবিকর্ণপুরের দীর্ঘ সমাস- 
বহুল বাক্য ও সাড়ম্বর রচনাভঙ্গী স্বভাবতঃই বাণভট্ট ও সুবন্ধুর গগ্ভরচনার কথা 
স্মরণ করাইয়া দের। শ্লেষ, যমক, উপমা, অন্প্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের বহুল 
প্রয়োগে কাব্যটি কণ্টকিত। বিষয়বস্তু অপেক্ষা রচনাতঙ্গীর প্রতিই যেন কৰি 
অধিকতর মনোযোগী । এই বিস্তীর্ণ গগ্ভমরুতে ছায়াশীতল লতাগুল্ম যে 
একেবারেই নাই, তাহা নহে। স্থানে স্থানে তিনি যে সকল শ্লোক সন্নিবিষ্ট 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কবিত্বের পরিচয় আছে। 

ভক্ত তুলসীদাস তাহার “রামচরিতমানসে” কৰি কর্ণপুরের এই গ্রন্থ হইতে 
কিছু সাহায্য লইয়াছেন২। 

‘কৰিকৰ্ণপূর-রচিত মহাকাব্ঠের নাম চতন্তচরিতামৃত”৩। উপসংহারে 
একটি শ্লোকে ইহার রচনাকাল দেওয়া হইয়াছে ১৪৬৪ শকাব্দ (= ১৫৪২খৃষ্টা্)। 
এই বিরাট গ্রন্থ রচনাকালে তাহার বয়স মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ ছিল বলিয়া মনে হয়। 

এই কাব্যগ্ৰন্থ বিংশতি সর্গে রচিত ; বিবিধ ছন্দের প্রায়" দুই হাজার শ্লোক 
ইহাতে আছে। কৰি বলিয়াছের যে, চৈতন্তের জীবনের ৪৭ বৎসরের ঘটনাবলী 
তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যটি চৈতন্তের মৃত্যুর নয় বৎসর পরে রচিত 
হইয়াছিল। চৈতন্তকে কৃষ্ণের অবতাররূপে কল্পনা করিয়া কাব্যের নায়ক করা 
হইয়াছে। কৰি ভক্তের শ্রদ্ধা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন) সুতরাং স্বভাবতঃই 
কবিস্থলত কল্পনার আতিশয্য কাব্যটতে আছে। ইহাকে এঁতিহাসিক বৃত্তান্ত 
লা যায় না। 


কবিকর্ণপূরের নামাঙ্কিত “পারিজাতহরণ' নামক একটি মহাকাব্য সম্প্রতি 


১। সং পুরীদাস, বৃন্দাবন, ১৯৫৪ । 
২। 'রামচরিতমানদ', সং রামনরেশ ত্ৰিপাঠী, ভূমিকা । 
৩। সং রাধারমণ প্রেম, বহরমপুর (মুশিদাবাদ ), ১৮৮৪ | 
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প্রকাশিত হইয়াছে১। এই গ্রন্থের একটিমাত্র প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে 
তাহাও খণ্ডিত ও কীটদষ্ট। মূল গ্রন্থটি সম্ভবত; আঠারটি সর্গে রচিত হইয়াছিল। 
‘হরিবংশ', ‘বিষ্ণুপুৱাণণ ও ভাগবতোক্ত পারিজাতহরণের আখ্যান এই মহা- 
কাব্যের উপজীব্য । ইহার রচয়িতা বাঙালী কবিকর্ণপূর হইতে অভিয্ন কিনা, 
সেই বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। 


প্রবোধানন্দ সরস্বতী 

প্রবোধানন্দের ব্যক্তিগত পরিচয় বিতর্কের বিষয়। ‘হরিভক্তিবিলাসে'র 
প্রারস্ডে গোপাল ভট্ট প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়| উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দ, 
মনোহরদাস ও নরহরির গ্রন্থে গোপাল ভট্টকে বলা হইয়াছে প্রবোধানন্দের 
ভ্ৰাতুপ্পুত্ৰ । প্রবোধানন্দ-রচিত '‘চৈতন্তচঙ্্রাযৃতে'র টীকাকার আনন্দী প্রবোধা- 
নন্দকে বিশেষিত করিয়াছেন এইরূপে-_পরিক্রাজ্জকাচার্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী 3 
ইহা “চৈতন্তচজ্ামুতে”র পুঁখিসমূহের পুশ্পিকায়ও পাওয়া যায়। পরমহংস 
পরিব্রাজকাচার্য প্রবোধ সরস্বতী “গোপালতাপনী' উপনিষদের একখানি সংস্কত 
টীকা রচনা করিয়াছিলেন! প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামাঙ্কিত “বিবেকশতক” 
নামক গ্রস্থের বিষয়বস্তু পাধিব বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি। এই সকল গ্ৰন্থই এক 
প্রবোধানন্দের রচিত কিনা তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ নাই। কেহ কেহ বলেন, 
প্রকাশানন্দ নামক এক ব্যক্তির সহিত চৈতন্যের কাশীধামে সাক্ষাৎকার হয়; 
চৈতন্য তাহাকে বৈষ্ণবধৰ্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে নূতন নাম দেন 
‘প্রবোধানন্দ’। এই মত কোন নির্ভরযোগা.প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। 

রাধারুষ্জের বৃন্দাবনলীলা প্রবোধানন্দের “সঙ্গীতমাধবে'র* বিষয়বস্তু । ইহা 
১৫টি সর্গে রচিত; ইহাতে মাঝে মাঝে পদাবলীর আকারে গীত সন্নিবিষ্ট 
হুইয়াছে। এই গীতিকবিতাটি জয়দেবের গীতগোবিন্দে'র আদর্শে রচিত। 
ইহাতে ভাবের অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নাই। কৃষ্ণের রাধা-দান্ত, মিথো 
দর্শন, সখ্যসনয়, রাধার উত্তর ; প্রেমার্ত কৃষ্ণের মুগ্ধ, রসোদ্ধত, মুদিত, উত্তরল 

১। সং অনস্তলাল ঠাকুর, দাঁরভাঙ্গা, ১৯৫৮ । 

২। হুগলীর ভক্তিপ্রভা আফিস হইতে মুদ্রিত, ১৯৩৬ । 


৩ 
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ও বিহ্বল প্রভৃতি অবস্থা ; রাধা-কৃষ্ণের মিলনের আনন্দ ও রাসবিলাস এবং 
পরিশেষে এই লীলাজনিত কবির আনন্দোচ্ছাপ_এই সকল বিষয় কবির 
বর্ণনীয়। 


রঘুনাথ দাস ৰ 

রঘুনাথের নিজের গ্রন্থ, কৃষ্ণদাসের “চৈতন্তচরিতামৃত” ও কবিকর্ণপুরের 
‘চৈতন্যচন্দ্ৰোদয়’ প্রভৃতি হইতে রঘুনাথের জীবনী সম্বন্ধে নানা তথ্য পাওয়া 
যায়। রঘুনাথ ছিলেন হুগলী জিলার পপ্তগ্রামের সম্পন্ন কায়স্থ জমিদার 
গোবধ'নের পুত্ৰ বাল্যকাল হইতেই ধর্মের প্রতি তাহার একাস্তিক আসক্তি 
দর্শনে পিতা শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কিন্ত, শাস্তিপুরে চৈতন্তদেবের সহিত 
সাক্ষাৎকারের পরে তাহার মনে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার 
উদয় হয়। তৎপর, কলিকাতার নিকটবর্তী পানিহাটা নামক স্থানে নিত্যানন্দের 
সঙ্গলাতে সন্যাসের প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ জন্মে। অতুল পশ্য ও 
অগ্মরোপমা৷ পত্নমীকে ত্যাগ করিয়া তিনি পুরীতে চৈতন্তদেবের সহিত মিলিত 
হন। সেখানে তাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার স্তত্ত হয় স্বরূপ দাযোদরের 
উপরে । যদুনন্দন আচার্য বা রূপগোস্বামী ছিলেন তাঁহার শিক্ষাগুরু। 
চৈতন্তদেবের তিরোধানের পরে তিনি পুরী হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া : 
রূপ ও সনাতনের সঙ্গলাভ করেন এবং রাধাকুণ্ডের নিকট শেষ জীবন অতি- 
বাহিত করেন। তিনি বার্ধক্যে অন্ধ হইয়া যান। বৃন্দাবনের ষট্‌ গোস্বামীর 
মধ্যে তিনিই শুধু অব্ৰাহ্মণ ছিলেন; কিন্ত, এই কারণে তাহার প্রতি উপযুক্ত 
সম্মান প্রদর্শনে বৈষ্ণব সমাজ কুন্তিত হয় নাই। 

রঘুনাথের “দানকেলিচিন্তামণি+১ ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ । বূপগোস্বামীর 'দান- 
কেলিকৌমুদী” ও এই কাব্যের উপজীব্য একই। সম্ভবতঃ, শেষোক্ত গ্ৰন্থই 
রঘুনাথের আদর্শ ছিল। এই কাব্যটিতে সুখপাঠ্য ও শ্ৰুতিমধুর ছন্দে রচিত 
শ্লোক ও আদিরসাশ্রিত কথোপকথন থাকিলেও কবিকল্পনার বৈচিত্র/ বা ঘটনা- 
বলীর বর্ণনায় যৌলিকত্ব নাই। 

রঘুনাথের ‘মুক্তাচরিত্ৰ' একটি নাতিদীর্ঘ চম্পূকাব্য। নৈমিত্তিকলীলার 


১। সং হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ১৯৩৭ | 


কাব্য ৩৫ 


| অন্তর্গত দানলীলা ইহার বিষয়বস্ত। দ্বারকায় সত্যভামা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা 
|. করিলেন, মুক্তা বৃক্ষে জন্মে কিনা। উত্তরে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বৃক্ষে মুক্তা 
| ফলাইবার কথা সত্যভামাকে বলেন; প্রসঙ্গক্রমে, রাধা ও অন্তান্ত গোপীগণের 
| সঙ্গে তাহার লীলাদির উল্লেখও করেন--সংক্ষেপে ইহাই কাব্যের বৰ্ণনীয় 
| বিষয়। কাব্যটি সরস ও হুখপাঠ্য । কথোপকথনে চটুল উত্তর প্রত্যুত্তর, 
প্রচুর হান্তরসের উপাদান ও অলঙ্কার-প্রয়োগে কবির কৌশল--এই সকলই 
কাব্যটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। 


কৃষ্ণদাস কবিরাজ 


| 

| 

1 

| “চৈতন্তচরিতামৃতে’র রচয়িতা হিসাবে ক্ৃষ্দাস স্থুপরিচিত। কিন্তু, তিনি, 
সম্ভবতঃ বৈষ্ণব বিনয়হেতু, আত্মপরিচয় দেন নাই। কিম্বদন্তী ও ‘প্রেমবিলাস’ 
| 

| 


নামক গ্ৰন্থে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ । কৃষ্ণদাসের 
আদি নাম অজ্ঞাত; এই নাম তিনি দীক্ষার পরে ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার 
পিতার নাম ভগীরথ ও মাতা ছিলেন সুনন্দা! বর্ধমান জিলার কাটোয়ার 
নিকটবর্তী ঝামটপুর নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বোধ হয় বৈদ্য 
ছিলেন। শৈশবে মাতাপিতৃহীন কৃষ্ণদাস যৌবনে পদার্পণ করিয়া বৃন্দাবনে 
গমন করিয়। সেখানেই আজীবন বসবাস করেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণকে 
তিনি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ( চৈতন্চরিতামূত, আদি ১/৩৭ )। রঘুনাথ _ 
দাস তাহাকে সন্্যাসে দীক্ষিত করেন। ‘চৈতন্তচরিতামৃতে’ বহুসংখ্যক সংস্কৃত 
শ্লোকের প্রয়োগ তাহার শাস্ত্ৰজ্ঞানের পরিচায়ক। তাহা ছাড়াও, তিনি বর্তমান 
কাব্য ও লীলাশুকের ‘কুষ্ণকৰ্ণামৃতে’র একটি টীকা সংস্কতে রচনা করেন; তীহার 
জীবনকাল সম্ভবতঃ ১৫২৭ ( অথবা ১৫৩০ ) হইতে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত। 
fl কৃষ্ণদাসের ‘গোবিন্দলীলামৃত’> বঙ্গীয় বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে বৃহত্তম। ইহা 
|... ২৩টি সৰ্গে রচিত, শ্লোকসংখ্যা ২৫৯১। কর্ণপুরের কাব্যের ন্যায়, ইহারও 
|... ব্িষয়বস্ত কৃষ্ণের বৃন্দাবনীয় নিত্যলীলা। 'রাগাধৰসাধক’ বা রাগাম্থগা ভক্তি- 
মার্গের সাধকগণের সহায়ক গ্রন্থ স্বরূপেই কবি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। 
বৈষ্ণব রদশীস্তরের অঙ্কুশাসনামুযায়ী রচিত এই এসে কষ্তদাসের ব্যাকরণ, অলঙ্কার 
১। সং শচীনন্দন গোস্বামী, বৃন্দাবন, ১৯০৮ | ু 
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ছন্দ, কামশাস্ত্র ও ধৰ্ম্মতন্ত প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। 
এই বিশাল গ্রন্থে কবির পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু, রাধারুষ্ণের 
আদিরসাত্মক লীলার নগ্ন বর্ণনা! ভক্তের রুচিকর হইলেও সাধারণ পাঠকের রুচি 
পীড়াকর। 
বিশ্বনাথ চক্রব্ত্তা 

ইনি ১৫৮৬ শকে ( =১৬৬৪ খৃঃ) নদীয়া জিলার দেবগ্ৰীমে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

বিশ্বনাথ ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং তাহার গ্রন্থাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে 
সবিশেষ আদৃত হয়। 

বিশ্বনাথের কাব্যগ্রন্থের নাম প্রীকুষ্ণভাবনামৃত”৯ ; কৃষ্ণের অষ্টকালিক 
নিত্যলীল! ইহার উপজীব্য । কাব্যখানি ২০ সর্গে রচিত। 


(ঘ) গীতিকাব্য 

গোবরধনাচার্য 

জয়দেবের সাক্ষ্য অম্ুসারে, গোবর্ধন লক্মণসেনের একজন সভাকবি। 
সুতরাং, ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়। 
'আর্ধাসপ্তশতীতে তিনি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পিতার 
নাম নীলাঘ্বর ; নীলাম্বর নাকি একটি ধৰ্মশাস্ত্ৰবিষয়ক গ্ৰন্থ রচনা! করিয়াছিলেন ৷ 

আৰ্যাছন্দে রচিত “আর্বাসপ্তশতী+২ তাহার বিখ্যাত গ্রস্থ। নামে 'সগুশতী? 
হইলেও ইহার গ্লোকসংখ্যা সাত শ'র বেশী। প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের 
মধ্যে শ্লোকসংখ্যা একটিতে ( বোম্বাই ) ৭৫৬ এবং অপরটিতে ৭৩৯ 
ইহার আর্ধাছন্দে রচিত শ্লোকগুলি পরস্পরনিরপেক্ষ, বর্ণান্ক্রমে লিখিত এবং 
বজ্যা অসথসারে গ্রথিত। শ্লোকগুলির মধ্যে শৃঙ্কাররসেরই প্রাধান্য দেখা যায়। 

হালের প্রাকৃত ‘গাথাসপ্তশতী’ই যে গোবর্ধনের কবিপ্রেরণার মূলে তাহা 
সন্দেহীতীত ; কিন্ত, হালের কাব্যের স্বচ্ছন্দ গতি, হৃদয়গ্রাহিতা ও হান্তরস 

১। সং নিতাস্বৰপ বহক্ষসানী, চৈতক্যা্গ ৪২৮। 
২1 (ক) সং ছুর্গাপ্রসাদ ও পয়ষ, বোম্বাই, ১৮৯৫ | 

(খ) সং সোমনাথ শর্মা, ঢাকা, ১৮৬৪ | 


কাব্য ৯৬ 
‘আৰ্ধাসপ্তশতী’তে বিরল । তবে, গোবধ'নের শিল্পচাতুর্ধ প্রশংসনীয়। 
বাংলাদেশের গৌরবের বিষয় এবং গোবর্ধনের পক্ষে সম্মানের কথা যে, হিন্দী 
কবি বিহারীলাল হিন্দী কাব্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “সতসঈ” এর রচনায় গোবর্ধনের 
আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আলমোরার পরবর্তী কালের কবি বিশ্বেশ্বরও 
সম্ভবতঃ গোবধনের গ্রন্থ হইতেই স্বীয় সংগ্কত “আর্ধাসপগ্তশতী+ রচনার প্রেরণা 
পাইয়াছিলেন। গোব্ধনের সম্বন্ধে জয়দেব ‘গীতগোবিন্দে' বলিয়াছেন, 
শৃঙ্গারোত্তরসতপ্রমেয়রচনৈরাচার্যগোবর্ধনম্পর্ধী কোহপি ন... | কিন্তু, আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, শ্রীধরদাস গোবর্ধনাচার্ধের কোন শ্লোক “সহুক্তিকর্ণামৃতে’ উদ্ধৃত 
করেন নাই। এই সংগ্রহে গোবর্ধনের নামে যে শ্লোক আছে, তাহা “আর্ধাসপ্ত 
শতী'তে নাই; সম্ভবতঃ এই গোবধ ভিন্ন ব্যক্তি। ‘শাঙ্গ'ধরপদ্ধতি’ ও 
স্থিক্তিমুক্তাবলী’তে উদ্ধৃত গোবর্ধ নাচার্ধের নামাঙ্কিত শ্লোকগুলি “আর্ধাসপ্তশতী”তে 
আছে। 'পগ্াবপী”তে গোবর্ধনাচার্ধের নামে যে চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে তিনটি “আর্ধাসপ্তশতী”তে আছে। গোবর্ধনের রচনার নিদর্শনম্বরূপ 
কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হুইল £-- এ 
অন্তমুখে দুর্বাদো যঃ প্রিয়বদনে স এব পরিহাসঃ। : 
ইতরেন্ধনজন্মা যো ধূমঃ সোইগুরুভবো ধূপঃ ৷৷ (১৩) 
নায়কের ছূর্বাক্যে কুপিতা নায়িকাকে তীয়! সখী সাত্বন| দিতেছেন-- 
“অন্ত লোকের মুখে যাহা দুর্বাক্য, তাহাই প্রিয়জনের মুখে পরিহাসস্বরূপ । 
ইন্ধনাস্তর হইতে উদ্ভূত হইলে যাহা ধুম বলিয়া বিবেচিত হয়, ৪: অগুরুকাষ্ঠ 
হইতে উদ্গ্ত হইলে ধুপরূপে পরিগণিত হয় ।” 
ইচছর্নদীগ্রবাহো দু[তং মানগ্ৰহশ্চ হে স্ৃতস্থ। 
জ্রলতিকা চ তবেয়ং ভঙ্গে রসমধিকমীবহুতি ॥ (১১০) 
অন্তনারীর প্রতি নায়কের দৃষ্টিপাত হেতু কুপিতা ভ্রকুটাযুক্ত! নায়িকার প্রতি 
স্তোকবাক্য_-“ওগো সুন্দরী | ইক্ষু, নদীজোত, অক্ষক্রীড়া, মান ও তোমার 
এই জলত| ভঙ্গেই অধিকতর রসের হুষ্টি করে।” : 
[ অর্থাৎ ইক্ষুকে ভাঙ্গিলেই তাহ! হইতে ধ্বস নির্গত হয়, খরজভ্রোত| নদীতে 
'সেতুবন্ধাদির সাহায্যে আোতোবেগ সংযত করিলেই সেই নদী সুখসেব্যা হয়, 
পাশাখেলায় পরাজয় হইলেই খেলার আগ্রহ বাড়িয়া যায়, প্রিয়ার মানতঞ্জন 


৩৮ ঙ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হলেই আনন্দ হয় এবং রী রবগীর অল ফিড হইলেই অধিকতর 
রমণীয় হয়। ] 
কু্ছাম্ৃত্য়োইপি হি পরোপকারং ত্যজস্তি ন মহাত্তঃ। 
তৃণমাত্ৰজীবন| অপি করিণো দানদ্রবার্্রকরাঃ ॥ (১৭৩) 

“কষ্টে জীবনযাপন করিলেও মহাপুকুষগণ পরোপকার (অর্থাৎ, দান) 
ত্যাগ করেন না। তৃণমাব্রভোজী হইলেও মাতঙ্গগণের শুণ্ড দানবারিসিক্ত হয়৷” 

বাংলার রবি জয়দেব কবি ছিলেন লক্ণসেনের সতাকবি। ইনি খৃষ্টীয় 
দ্বাদশ শতকের শেষভাগের কবি ছিলেন। জয়দেব সম্বন্ধে কিম্বদন্তী বহু 
থাকিলেও এ্তিহাসিক তথ্য বিরল। 'ীতগোবিন্দে' (১২1১১) তিনি 
কিছু স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং 
মাতা ছিলেন রামাদেবী বা বামাদেবী অথবা রাধাদেবী। তাঁহার নিবাস 
ছিল কেন্দুবিষ্ব নামক স্থানে (৩১০); ইহাকেই বর্তমান বীরভূম জিলার কেন্দুলি 
গ্রাম বলিয়। কেহ কেহ মনে করেন। 'গীতগোবিন্দে’ ‘পদ্মাবতী’ সম্বন্ধে যে 
সমস্ত উল্লেখ আছে, তাহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন, উহা! তাঁহার পত্নীর 
নাম ছিল; অবশ্য, কাহারও কাহারও মতে, পদ্মাবতী অর্থাৎ লক্মী। 
'পদ্মাৰতীচরণচারণচক্রবর্তী” (১৷২) কথাটি হইতে কেহ কেহ মনে করেন 
যে, পদ্মাবতী ছিলেন নর্তকী এবং জয়দেব ছিলেন তীাহার নৃত্যকালীন 
বাদক। 

‘গীতগোবিন্দ’ > জয়দেবের সুপ্রসিদ্ধ রচনা | ইহ। একটি গীতিকাব্য; 
ইহাতে তাল ও রাগের উল্লেখপূর্বক কতকগুলি গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বসস্তলীল| ইহার উপজীব্য। কাব্যটি দ্বাদশ সর্গে রচিত, 
প্রতিটি সর্গে কতক সন্দর্ভ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গীতগুলি কৃষ্ণ, রাধা ও 
তাহার সখীর উক্ভিম্বরূপ রচিত হইয়াছে; গীতগুলির পূর্বে ক্লাসিক্যাল ছন্দে 
রচিত সংস্কৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গীতগুলি কথোপকথনের আকারে 
গ্রথিত হয় নাই। প্রতিটি গীতেই আছে ব্যক্তিগত. ভাবাবেশ। কাব্যটির 
জল বাবাৰ বিজয় লা নারীর সহিত কবে: 


১। ইহার অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । তন্মধ্যে 14893০]. এর সংস্করণ ( Bonn, 
হ846) প্রাচীনতম । 


কাব্য ৩৯ 
কেলি, রাধার আতি ও আকৃতি, সখীর সাহায্যে কৃষ্ণের প্রত্যাব্তন,পশ্চাত্তাপ 
ও রাধার মানভগঞ্জন ও পরিশেষে উভয়ের মিলন--সংক্ষেপে ‘গীতগোবিন্দে'র 
বিষয়বস্তু এইরূপ । 

‘ব্ৰহ্মবৈৰতপুরাণো’ক্ত কৃষ্ণলীলার সহিত 'ীতগোবিন্দে” বর্ণিত লীলার 
সাদৃ্য থাকিলেও এই গ্ৰন্থই যে;জয়দেবের প্রেরণার মূল উৎস, তৎ্সন্বন্ধে কোন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বায় না। ‘গ্ৰীমঙ্তাগগত’ যে জয়দেবের আদর্শ হইতে 
পারেনা, তাহার প্রধান যুক্তি এই-_“ভাগবতে' রাধার কোন উল্লেখই নাই 
এবং ইহাতে বর্ধিত হইয়াছে কৃষ্ণের শারদীয়া লীলা, বাসম্তীলীলা নছে। 
পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, এই ছুই পুরাণ বহিভুৰ্ত 
স্বতন্ত্র কোন বৈষ্ণব ভাবধারাই জয়দেবকে অনুপ্ৰাণিত করিয়াছিল। 

জয়দেবের এই কাব্যের খ্যাতি যে শুধু বাংলাদেশেই সীমায়িত ছিলনা, 
তাহার একটি প্রমাণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রচিত 'গীতগোবিন্দে'র 
চল্লিশটিরও অধিক সংখ্যক টীকা । তাহা ছাড়া, বিহার এবং উডভিষ্যা এই 
ছুই প্রদেশের প্রত্যেকটিই ‘গীতগোবিন্দ’কার অয়দেবের জন্মস্থান বলিয়া দাবী 
করে! এই কাব্যের অন্থকরণে পরবর্তী কালে বহু কাব্যও রচিত হুইয়াছে। 
ৃষ্ান্তস্বরূপ বলা যায়, বিট্ঠলেশ্বর 'শৃঙ্গাররসমগ্ডনে' জয়দেবের পদাবলীর অম্ল 
করণে গীতি রচনা! করিরাছেন। “জগন্নাথবল্পত* নামক নাটকে রামানন্দ রায়ও 
অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে শিখগণের পবিত্র গ্রন্থ ্রস্থসাহেবে' ‘জৈদেব জীউ’র 
দুইটি ভক্তিমূলক গান বিক্কৃত সংস্কতে সংগৃহীত হইয়াছিল । শুধু ভারতে নয়, 
সংস্কৃত কাব্যরসঙ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজেও এই কাব্য ব্ছবিশ্রত। ইংরাজী 
ও ফরাসী ভাষায় ইহা অনুদিত হইয়াছে । বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব না থাকিলেও 
ইহা যে সে যুগে অতীব জনপ্রিয় ছিল, তাহা সন্দেহাতীত। লোকায়ত 
জীবনে সুপ্রচলিত কাহিনী কবির উপজীব্য হইলেও তিনি সংস্কৃত 
অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশে যে কাব্যটিকে সম্পূর্ণভাবে নিগড়িত করেন 
নাই, ইহাই তাহার রচনার একটি প্রধান আকর্ষণ ও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 
ভাব নূতন না হইলেও তাহার প্রকাশভঙ্গী এত অভিনব বলিয়াই এই কাব্য 
অগ্ভাবধি সহৃদয় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। “হরিম্মরণে সরস মন’ লইয়া 


৪০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কবি “বিলাসকলান্থু কুতৃহলে*রও পরিচয় দিয়াছেন; বস্তুতঃ এই দ্বিবিধ ভাবের 
সংমিশ্রণেই ভক্তি ও মানবতার স্পর্শে জয়দেবের কবিকৃতি এত সরস ও 
সজীব। এইজন্তই রসিকচিত্তকে ইহা যুগে যুগে মুগ্ধ করিয়াছে। ল্যাসেনের 
মতে ইহা গীতিধর্মী নাটক (1210 ৫8108), লেভির মতও প্রায় 
অনুরূপ । জোন্স্‌ : পল্লীগীতি বলিয়া ইহাকে বিশেষিত করিয়াছেন। 
আবার, শ্রেডারের মতে, ‘গীতগোবিন্দ’ স্থমাজিত যাত্রা। শুধু ভাব ও বিশিষ্ট 
প্রকাশভঙ্গীতেই যে জয়দেব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, তাহার 
শব্দসম্পদ অতুলনীয় । যে শব্দগুলি তিনি চয়ন করিয়াছেন, সেগুলির অনায়াস- 
বোধ্যতা ও ধ্বনি যথার্থ ই চিত্তাকৰ্ষক নিজের প্রযুক্ত শব্বরাশিকে ‘মধুর’ 
‘কান্ত’ ও ‘কোমল’ বলিয়| তিনি স্বীয় রচনার স্বরূপ বৰ্ণনাই করিয়াছেন । 
জয়দেবের পদাবলীর ভাষা যেন আগামী বঙ্গতাষারই অগ্রদূত । সংস্কতের 
বহিরাবরণ মোচন করিলে যেন তাঁহার প্রযুক্ত শব্দগুলি খাঁটি বাংল৷ শব্দ । 
বলিয়াই মনে হয়। নিজের রচনা সম্বন্ধে জয়দেব দৃঢ় আত্মপ্রত্যয সহকারে 
বলিয়াছেন- সন্দ্ভশুদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়ন্তদৰ এব । 
গিতগোবিন্দের নিম্নলিখিত টীকাগুলি বিখ্যাত-_কুস্তের 'রসিকপ্রিয়”, 
শঙ্কর মিশ্রের ‘রসমঞ্জরী’ ও ‘চৈতন্তাদাসের ‘বালবোধিনী’ ৷ 
উক্ত কাব্য ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ জয়দেব রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা 
যায় না। তাহার রচিত কতক শ্লোক “সদুক্তিকর্ণামুতে” উদ্ধৃত হইয়াছে। এই 
শ্লোকগুলির কতক ‘গীতগোবিন্দ’ বহিভূর্ত। এগুলি বিক্ষিপ্ত শ্লোক হিসাবেই 
রচিত কিম্বা অপর কোন কাব্যের অংশ, তাহা জান! যায় না। 
জয়দেবের রচনার কয়েকটি নিদর্শন 'গীতগোবিন্দ হইতে উদ্ধৃত হইল) । 
ললিতিলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে । 
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকুজিতকুঞ্জকুটীরে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে | 
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনন্ত ছুরস্তে ॥ 


১1 গীত ও শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ কালিদাস রায় মহাশয়কৃত । 


সপ 


কাব্য 


“মৃছু-লবঙ্গলতাফুল-পরশনে আমোদিত 
মলয় সমীর বহে মন্দ, 
| | বন-কুঞ্জকুটীরে করে মুখরিত অলিতান- 
| মিশ্রিত পিককলছন্দ । 
্‌ কোথা কোন্‌ যুবতীর সনে নাচিছে সে বনে বনে 
বিরহিণী রবে কি জীবন্ত 1” 


উন্মীলন্মধুগন্ধলু্ধমধুপ ব্যাধুতচুতাঙ্ক,ব 
ক্রীড়ংকোকিলকাকলীকলক লৈক্গীৰ্ণকৰ্ণজরা;ঃ ৷ 
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ- 
প্রাপ্ুপ্ৰাণদমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ। 


“চূত মুকুলের সৌরভ যত 
দিকে দিকে সখি যেতেছে ছুটে, 
মধুলোভে তত অলিকুল আসে 
সহকার শাখা কাপিয়া উঠে। 
সেই মুকুলিত শাখায় শাখায় 
পিককুল এসে করিছে ক্রীড়া, 
কুহু কুহুরসকাকলী ঢালিয়া 
বাড়ায় বিরহিকর্ণপীড়া। 
বিরহের দাহে পীড়িত প্রবাসী 
প্রাণসমা-বধূ-বদন স্মরে, 
ধ্যানে লতি সেই ক্ষণিক সঙ্গ _ 
কষ্টে জীবন যাপন করে।” 


চন্ত্রকচারুমযুরশিখগুকমগ্ুলবলয়িতকেশং 

পরচুরপুরন্দরবস্ুর্রঞ্জিতমেছুরমুদির্থবেশম্‌ 
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং 
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্‌॥ 
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“চারুচন্দ্রক আকা = সুন্দর শিখিপাখা 
বলয়িত হয়ে শোভে তাহার কেশে, 
আয়ত স্থযাময় ইন্দ্ধমুতে যেন 
নব জলধর শোভে রুচির বেশে । 
পরিহাসে বিলাসে যে মানস হরে 
মম মন রাসে সেই হরিরে স্বরে। 
পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবছ্ুপযান 
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পদ্থানম্‌ 
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ॥ 
“পাখীটি উড়িলে পাতাটি পড়িলে 
ভাবে তুমি এলে বুঝি, 
রচিয়া শয়ন চকিত নয়ন 
বনপথে মরে খুঁজি । 
ধীর সমীরণে আজ 
যমুনার কূলে আছে পথ চেয়ে 
বনমালী রসরাজ। 
য়দেবের নামাঙ্কিত ‘প্রসন্নরাঘৰ’ নামে একখানি নাটক আছে। ‘গীত- 
'গোবিন্'র জয়দেবের সহিত অনেকে ইহাকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্ত 
নাট্যকার জয়দেব স্বীয় পরিচয়ে বলিয়াছেন যে, তাহার পিতা মহাদেব ও মাতা 
্গুমিত্ৰ| এই পরিচয় হইতেই বুঝা যায়, ইনি ভিন্ন ব্যক্তি । 
জনৈক জয়দেবের নামাঙ্কিত ‘শৃঙগারমাধবীয়চম্পু’ নামে একখানি গ্ৰন্থ আছে; 
এই জয়দেবের কোন পরিচয় জানা নাই। কামশাস্ত্ৰবিষয়ক “রতিমঞ্জরী' নামক 
একটি ক্ষুদ্ৰগৰদ্থ জয়দেবের নামাঙ্কিত । এই জয়দেবের পরিচয় অজ্ঞাত। ছন্দ- 
স্থত্রে'র রচয়িতা হিসাবে এক জয়দেবের পরিচয় পাওয়া যায়; ইনি 'গীত- 
গোবিন্দ’কার জয়দেবের পূৰ্ববৰ্তা। 
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১। দ্রঃ কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১১ সংখ্যক পু'থি। 


কাব্য ৪৩ 


(ঙ) এঁতিহাসিক কাব্য 


সন্ধ্যাকরনন্দীর “রামচরিত+ এতিহাসিক বিষয়ে রচিত সংষ্কত কাব্যের 
ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই কবির পরিচয় ও এই কাব্য রামায়ণ- 
মূলক কাব্যের প্রসঙ্গে আলোচিত হুইয়াছে। ইহা ছাড়া বাঙালী-রচিত অপর 
কয়েকটি ঁতিহাসিক কাব্যের পরিচয় নিয়ে লিখিত হইল । 


পদ্মনাভ মিশ্ৰ": 


ইনি ছিলেন কাশীনিবাসী বাঙালী পণ্ডিত। পদ্মনাভ-রচিত গ্রস্থসমূহে 
তাহার ‘সকলশাস্ত্ৰারবিন্দপ্ৰন্বোতনভট্টাচাৰ্য এই বিশেষণটি দৃষ্ট হয়। ইহ 
হইতে কেহ কেহ ইঁহার নাম প্রদ্তোতন ভট্ট বলিয়া মনে করিয়াছেন। পদ্স- 
নাভের পিতা ছিলেন বলদেব মিশ্র২ ও মাতা বিজয়ী; তিনি সম্ভবতঃ খৃঃ 
ষোড়শ শতকের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

পল্মনাত-রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'বীরভদ্রদেবচন্প্ ; ইহাতে তীয় পৃষ্ঠ- 
পোষক বীরভন্র (বা,-ক্লদ্ৰ ) দেবের কীত্তিকলাপ বণিত হইয়াছে । বীরভন্ত্ 
ছিলেন 'বছেল” বংশীয় অযোধ্যারাজ বীরভাম্থর পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র । 
এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ । 

“্দশকুমারচরিতে*র পরিশিষ্টের একটি অংশ পদ্মনাতের নামাঙ্কিত দেখা 
যায়! ওঁ পদ্মনাভ ও পদ্মনাতমিশ্র একই ব্যক্তি কিনা নিঃসন্দেহে বলা 
যায় না। 
চন্দ্ৰশেখর 

‘শূৰ্জনচরিত’৩ নামক গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে চন্জ্ৰশেখরের এইরূপ পরিচয় 
পাওয়া যায়--ইনি ছিলেন ‘গৌড়ীয়’ ও অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য। ইহার পিতার নাম 
ছিল জিতামিত্র এবং ইনি গ্রন্থখানি ‘বিশ্বেশিতুঃ পত্তনে’ অর্থাৎ বারাণসীতে 


১। বিস্তৃত বিবরণের ভজন্ত দ্রষ্টব্য (ক) বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান, পৃঃ ২৬৩, 

(খ) 5. KE. De : Sanskrit Poetics, I, 02235 
২। দীনেশ বাবুর মতে বলভদ্ৰ ( বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৬৯) | 
৩। সং যতীব্রবিমল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯৫১ | 
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রচনা করিয়াছিলেন। শূর্জন ছিলেন সম্রাট আকবরের মিত্র । শূর্জনের পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় গ্ৰন্থখানি রচিত হইয়াছিল। সুতরাং, চন্দ্রশেখর আকবরের সম- 
কালীন (খৃঃ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক) 
ছিলেন বলিয়া মনে কর! যায়। _; 

“শূর্জনচরিত’ বিংশতি সর্গে রচিত একখানি মহাকাব্য। থে শূর্ধনের 
জীবনী অবলম্বনে ইহ! রচিত, তিনি ছিলেন পৃথীরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাণিক্য 
রায়ের বংশধর। প্রথমে আকবর শূর্জনকে আক্রমণ করেন, শূৰ্জন রণথ্বোর 
দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে আকবরের সহিত তাহার মিত্ৰতা হয় এবং 
সমাটের অন্থরোধে তিনি উক্ত দুৰ্গ তাঁহাকে প্রদান করেন এবং পরিবর্তে 
আকবর শূর্জনকে নর্মদাতীরে, মধুরা ও বারাণসী প্রভৃতি স্থানে প্রচুর ভূমি দান 
করেন। শূর্জন তীৰ্থবাত্ৰ৷ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথা হইতে 
প্ৰয়াগ হইয়া বারাণসীতে আসিয়! বাস করেন। বারাণসীতেই তাঁহার দেহাস্ত 
ঘটে এবং তাহার মহিষীরা সতীদাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শূর্জনের মৃত্যুর পরে 
তদীয় পুত্র ভোজদেব পিতৃপদের উত্তরাধিকারী হন এবং গুজরাট যুদ্ধে 
আকবরের সহায়ত। করেন.। তোজদেব নাকি সুন্ম, বঙ্গ, বিদর্ত, বিদেহ, ত্ৰিগৰ্ত, 
মালব প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। শূর্জন-চরিতে” শূৰ্জনের বংশাবলী ও 
উল্লিখিত বিষয়গুলি বণিত হইয়াছে । ৰ 

কাব্যখানি এঁতিহাসিক তথ্যপূৰ্ণ বলিয়| সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহার কারণ এই যে, বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের 
মধ্যে এমন কাব্যের সংখ্যা খুব বেশী নাই যাহা হইতে অবিমিশ্র গঁঁতিছাগিক 
তথ্য উদ্ধার করা যায়। 'শৃর্জন-চরিত+ সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
বাস্তব ঘটনাবলী ইহার উপজীব্য হইলেও ইহা শু ইতিহাসই নহে। ইহাতে 
কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। শরখকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে কৰি 
লিখিয়াছেন-__ 

চিরপ্রবাসান্সিলিতং মরালং পক্ষানিলোদ্কুতরঙ্গলীল| | 
পঙ্ুজ্জগামেৰ সমালপন্তী সরোজিনী যট্‌পদবংকতেন ৷ ৭1১১ 
দীর্ঘকাল রবাসের পরে মরালের সহিত নপিনীর মিলন হইয়াছে; 
নরালের পক্ষপঞ্চালনজনিত বায়ুদ্বার৷ জলে তরঙ্গদোল| উখিত হইয়াছে। এই ' 


কাব্য ৪৫ 


অবস্থায় ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত নলিনী যেন স্বাগত জানাইতে জানাইতে মরালকে 
প্রতু/দ্গমন করিতেছে । 
ইহাতে দীর্ঘ বিরহের পরে প্রিয়তমের সহিত প্রণয়নীর আনন্দচঞ্চল 
গিলনের একটি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 
হরিরাজকর্তৃক পারসীকগণের ধ্ৰংসবর্ণনক্রমে কৰি বলিয়াছেন-- 
কোদগুং গাণ্ডিবস্তাপুঃপচিত্যশসশ্চণ্ডতাং পওয়ন্তং 
দোর্দগোোদ্দগুদর্পপ্রকটিতবিকটধ্ৰানধন্যং ধুনানঃ। 
কাণ্ডীরঃ কাওপাতৈরথ রিপুরধিনাং খওয়ন্থুগজালং 
তত্ভার স্ফারধারোদ্ধ,ররুধিরধুনীধোরণীভির্ধরিত্রীম্‌ ॥ ৪18৯ 


বিশ্ৰুত গাণ্ডীৰ হইতেও ভয়ঙ্কৰ ধন্ু কম্পিত করিতে করিতে, ছুর্দমনীয় 
দর্পহেতু বিকট শব্দ করিয়া ধন্ুর্ধর সেই রাজা শরবর্ষণের দ্বারা! শত্ৰুপক্ষীয় বীর- 
গণের মুগ্ডরাশি ছেদন করিতে করিতে উদগত ক্লধিরস্ৰোতে ধরণী প্লাবিত 
করিলেন। এই শ্লোকে ছিন্নমস্ত বীরগণের চিত্র যেন পাঠকের মানসনেত্রে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। TE LR ROT উপযোগী বর্ণ- 
প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 

কবি উপমা, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কার নিপুণভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। 
ছন্দনৈপুণ্যও কবির যথেষ্ট আছে। ইন্দ্রবজা, দ্ৰুতবিলম্বিত, মালিনী, বসন্ত- 
তিলক, বংশস্থবিল, রথোদ্ধতা, অগ্ধরা, শার্দুলবিক্রীড়িত, শিখরিণী প্রভৃতি 
সুললিত ছন্দরচনায় কৰি সিদ্ধহস্ত । 


গোবিন্দ ভট্টাচাৰ্য 
ক্লদ্ৰ স্তায়বাচস্পতির> একমাত্র পুত্র ও ছাত্র ছিলেন গোবিন্দ । 


গোৰিন্দ-রচিত 'পদ্তমুক্তাবলী’২ নামক একটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
কাব্যটিতে আছে একশত গ্লোকে সম্রাট শাহ জাহানের প্রধান রী আসফ খাঁর 
' প্রশসন্তি। 


১। দুতকাব্যপ্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য ৷ 
তু] বিকানীর রাজগ্রন্থাগারে'রক্ষিত পুথি (দ্রঃ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৭৫। ) 
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(চ) শুবস্তোত্র 
বাংলাদেশে বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ের তক্তগণের মধ্যে অনেকে স্তবস্তোত্র রচনা 
করিয়াছিলেন। বল! বাহুল্য, রাধাকৃষ্ণের লীলাই ইঁহাদের উপজীব্য । সংস্কৃত 
স্তবন্তোত্রসমূহের মধ্যে শঙ্করাচার্যের বেদাস্তদর্শন-প্রভাবিত রচনাগুলিই 
সমগ্র ভারতে বিখ্যাত। কিন্তু, শঙ্করের স্তবস্তোত্র ও বাঙালী বৈষ্ণবগণের 
রচিত স্তবস্তোত্রের মধ্যে বস্তুগত প্রভেদও যেমন, ভাব এবং ভাষাগত পাৰ্থক্যও 
তেমনই । ভক্তচিত্তে রাধাকুঞ্চলীলার উজ্জলরসের যে চর্বণা তাহারই মনোজ্ঞ 
. প্রকাশ বৈষ্ণব স্তবস্তোত্রগুলি। অবশ্য একথা স্বীকার্ধ যে, এই ধরণের রচনা- 
গুলি অদ্যাবধি বৈষ্ণব তক্তসমাজে অতিশয় জনপ্রিয় হইলেও ইহাদের 
সাহিত্যিক মূল্য উচ্চকোটির নহে। শঙ্করের রচনার সাবলীল ভঙ্গী এইরূপ 
অনেক রচনাতেই বিরল। তাহা ছাড়া, অলঙ্কারশান্্, কামশীস্ত্র ও বৈষ্ণব 
রসশান্তরের নিয়মে অধিকাংশ বৈষ্ণব স্তবস্তোত্রগুলি নিগড়িত। তবে, বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ে ইহাদের জনপ্রিয়তার কারণ মধুররসাশ্রিত আধ্যাত্মিকতা । শঙ্কর 
যেমন বেদান্ত মতকে জনপ্রিয় রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, গভীর দার্শনিক 
তন্বের অবতারণা করেন নাই, তেমনই বৈষ্ণব স্তোত্ররচয়িত্বগণ উক্ত লীলাকে 
ভক্তসাধারণের বোধগম্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। 
বাঙালী বৈষ্ঞব-রচিত এই ধরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার আলোঁচন। 
সংক্ষেপে নিয়ে করা যাইতেছে । 
এই রচনাগুলিকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা _ন্তোত্র, গীত 
ও বিরুদ ৷ 


রামচন্দ্র কবিভারতী 

ইনি অল্পবয়সেই শ্ৰুতি, স্মৃতি ও কাব্য প্রভৃতিতে পারদর্শী হন। বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রতি অমুরাগহেতু রামচন্দ্র অপমান ও লাঞ্ছনা! ভোগ করিয়া দেশত্যাগ 
পূৰ্বক সিংহলে চলিয়া যান। সেখানেই তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। 
সমসাময়িক সিংহলরাজ দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু ( ১২২৫-৬০ খৃষ্টাব্দ ) তাঁহাকে 
গুরুত্বে বরণ করিয়া ‘বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী’ উপাধিতে ভূষিত করেন। সিংহলে 
রামচন্দ্র, বৌদ্ধ আচাৰ্য্য রাহুলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বীয় গদ্থসমূহে 


কাব্য ৪৭ 


ইনি “গৌড়দেশীয়” বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার আত্মপরিচয় 
হইতে আরও জানা যায় যে, ইহার জন্মস্থান ছিল বীরবতী নামক গ্রামে? ; 
পিতার নাম গণপতি ও মাতা ছিলেন দেবী। তাহার অমুজন্বয়ের নাম হলামুধ 
ও অঙ্গিরগ। 'বৃত্তরত্বাকরপঞ্চিকা” নামক রামচক্ত্র-রচিত গ্রন্থের রচনাকাল 
১২৪৫ খৃষ্টাব্দ । 

‘ভক্তিশতক’২ ইহার রচিত কাব্যগ্ৰন্থ। ইহাতে হিন্দুগণের ভক্তিতন্ব 
অমুসারে বুদ্ধদেবের স্ততিগান করা হইয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্ৰাচুমোদিত পদ্ধতিতে ' 
কাব্যখানি ১০৭টি শ্লোকে রচিত। 
বাস্থদেব সাৰ্বভৌম 

ইনি ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িকগ; চৈতন্ত পুরীতে ইহাকে স্বীয় ধৰ্মে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন। চৈতন্য সম্বন্ধে কতক স্তোত্ৰ বাস্থৃদেবের নামাঙ্কিত । 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী 

ইহার পরিচয় বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 

ইহার রচিত ‘চৈতন্তচন্দ্রামৃত’* বাংলা বৈষ্ণব স্তোত্রসাহিত্যে প্রাচীনতম 
এবং সম্ভবতঃ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য | ইহার প্রকাশিত সংস্করণে ১৪৩টি 
শ্লোক ১২টি বিভাগে বিন্তম্ভ আছে; শ্লোকগুলি বিভিন্ন ছন্দে রচিত। চৈতন্ত- 
দেবের স্তুতি শ্লোকগুলির বিষয়বস্তু ; বিভাগগুলির নিয়লিখিত নামকরণ হইতেই 
ৰণিত বিষয় সম্বন্ধে অনুমান করা বায়। 

স্তুতি, নতি, আশিস, ভক্তমহিমা, অভক্তনিন্দা, দৈত্য, উপাস্তানিষ্ঠা, উৎকর্ষ, 
অবতার, লোকশিক্ষা, রূপোল্লাস ও শোচন। 

কৃষ্ণের অবতার হিসাবে নয়, চৈতন্তদেব স্বরূপতঃই পরমতন্ত্ব ও উপান্ত 

১। কাহারও কাহারও মতে, বরেন্দ্ৰদেশের চিরবাঁটিকা! গ্রামে । 

২। Buddhist Text S0ciety কর্তৃক ১৮৯৬ খৰীষ্ট।ব্দে প্রকাশিত! 

৩। নবাঙ্তায়প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৷ 

৪। দ্রঃ9 K. De: Some Bengal Vaisuava Works in Sanskrit, Indian 
Culture, I. 


৫ | বহরমপুরের ( মুর্গিদাবাদ) রাধারমণ প্রেস্‌ হইতে আনন্দীর 'রসিকাস্বাদ্িনী' টাকাসহ 
প্রকাশিত ( ৯৯২৬) । 


৪৮ ংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


_ নবন্ধীপের ভক্তগণের এই “গৌরপারম্য, প্রবোধানন্দের রচনায় প্রতিফলিত 
হুইয়াছে।  “গৌরনাগরবর” আখ্যায় চৈতত্তকে অভিহিত করিয়া এরবোধানন্ 
চৈতন্ত সম্বন্ধে নরহরি সরকার. ও লোচনদাসের 'লাগরতাব'রূপ মতবাদ সমর্থন 
করিয়াছেন। 
এই স্তোত্রে চৈতন্তের প্রতি রচয়িতার গভীর ভক্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়। 
‘চৈতন্যচন্্ৰাযৃতে'র নিযোদ্ধত শ্লোকটিতে ভাবতন্ময় চৈতন্ঘদেব যেন মুত 
পরিগ্রহ করিয়া পাঠকের মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হন £ = 
অভুদ্‌ গেহে গেহে তুমুলহরিসংকীর্তনরবো 
বতৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রব্যতিকরঃ। 
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী 
দবীয়ন্তায়ায়াদপি জগতি গৌৱেহবতরতি ॥ 


‘ৃন্দাবনমহিমামৃত’* নামক একটি বিশাল গ্রন্থ প্রবোধানন্দের নামের সহিত 
যুক্ত দেখা যায়। ইহা নাকি একশত শতকের সমষ্টিং ! প্রকাশিত ১৭টি 
শতকে নানাবিধ ছন্দে ১৮৭১টি শ্লোক আছে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বিবিধ লীলার 
বৰ্ণন| এবং ভাবনা এই শতকগুলির বিষয়বস্তু । বলা বাহুল্য, এক বৃন্দাবনাশ্রিত 
লীলার বর্ণনায় রচিত এই শ্লোকরাশি পাঠকের চিত্তে বৈচিত্র্যের পরিবর্তে 
বিরক্তিরই সৃষ্টি করে। রচয়িতার পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য হইলেও রচনার 
সরসত! যে ব্যাহত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্ঘদেবের ভক্তি 
ও ভাবতন্ময়তার প্রত্যক্ষ বর্ণনায় যে বাস্তব স্পর্শে তাঁহার পূর্বোক্ত ভোত্রটি 
সজীব হইয়াছে, তাহা নিছক কল্পনার রঙে রঞ্জিত বর্তমান গ্রন্থে দূর্লভ , ইহাতে 


বৈষ্ণবসমাজে বহুবিশ্ৰুত বৃন্দাবনলীলার গতান্তগতিক বর্ণনা সাধারণ পাঠককে 
কাব্যানন্দদানে সফল হয় নাই। 


১ | এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য 5, ], De? Vaisnava Faith 


and Movement, পৃঃ ৯৮ | 


২। ১৭টি শতক হরে চক্রবর্তী প্রভৃতি কতৃপ্ধ বৃন্দাবনে প্ৰকাশিত হইয়াছে(১৯৬৩৩৭)। _ 


ৰ 


রঘুনাথ দাস 


ইহার জীবনী বৈষ্ণব কাব্যগ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 

রঘুনাথ-রচিত উনত্ৰিশট স্তোত্র 'স্তবাধলী”১ নামক গ্রন্থে সংগৃহীত 
হ্ইয়াছে। স্তোত্রগুলি বিভিন্ন আকারের এবং নান! ছন্দে রচিত। সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্তোত্রের আলোচন! করা যাইতেছে। 

‘চৈতন্তাষ্টক’ও ও “গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু” নামক স্তোত্ৰ ছুইটিতে চৈতন্ত সম্বন্ধে 
রচয়িতার স্মৃতি ও তাঁহার প্রতি রঘুনাথের শ্রদ্ধা ও প্রণতি ব্যক্ত হইয়াছে। 
অনেকগুলি স্তোত্রে রাধাকৃষ্টের রৃহন্তময় ও আদিরসাত্মক বৃন্দাবন-লীলার 
বর্ণনা আছে। 'ব্রজবিলাসম্ভব'-এ মথুরা ও দ্বারকার তুলনায় বৃন্দাবনের অধিকতর 
মাহাত্ম্য, রাধা ও কৃষ্ণের আত্মীয় স্বজন, গোপ ও গোপী প্রভৃতি এবং বৃন্দাবনের 
বিবিধ স্থান শ্রদ্ধাভরে বর্ণিত হইয়াছে। রাগাম্থগা ভক্তির উপলব্ধি সম্বন্ধে 
কতক স্তব রচিত হইয়াছে; এইগুলিতে কৰি নিজেকে রাধার দাসী স্বরূপে 
কল্পনা করিয়াছেন। সখ্যভাবে নয়, দাশ্তভাবে রাধার সেবা করিবার সঙ্কল্প 
‘বিলাপকুম্থমাঞ্জলি’র নিয়োদ্বৃত শ্লোকটিতে ব্যক্ত হইয়াছে :-- 


পাদাজয়োস্তব বিনা বরদাস্তমেব 

নান্তৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে। 
সখ্যায় তে মম নমোহস্ত নমোহস্ত নিত্যম্‌ 
দাস্তায় তে মম রসোহস্ত রসোইস্ত সত্যম্‌ ॥ 


রাধার উপাসন! ব্যতীত কৃষ্ণলাভ হয় না, কবির এই ধারণ! মনোজ্ঞভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে 'স্বসঙ্কল্পপ্রকাশে'র নিয়োদ্ধত প্রথম শ্লোকে :-- 
অনারাধ্য রাধাপদাস্তোজরেণুম্‌ 
অনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাক্কম্‌। 


অসংভাষ্য তদ্ভাবগন্ভীরচিতান্‌ 
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসন্তাবগাহঃ ॥ 


১। বহরমপুরের ( মুৰ্শিদাবাদ ) রাধারমণ প্রেম হতে বঙ্গেখরের টীকানহ প্রকাশিত । 
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৫০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


রূপগোস্বামী 
বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে খ্যাতনাম! এই পণ্ডিতের পরিচয় ও জীবনকাল 
বৈষ্ণব দুতকাব্যগ্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। 
ইনি বহু স্তোত্ৰ, বিরুদ ও গীত রচন! -করিয়াছিলেন। ‘স্তবমাল|’> নামক 
গ্ৰন্থে রূপের এই জাতীয় রচনাগুলি জীবগোস্বামী কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। 
ইহাতে স্তোত্ৰাদির সংখ্যা ৬৪। রূপের রচনাগুলি নানা ছন্দে লিখিত ও বিবিধ 
অলঙ্কারমণ্তিত। রচনাগুলির মধ্যে "অষ্টকে'র২ প্রতি কবির প্রীতি লক্ষণীয়। 
উক্ত সংগ্রহ গ্রন্থে প্রথম তিনটি অষ্টক চৈতন্তদেব সম্বন্ধে রচিত। অবশিষ্ট 
স্তোত্ৰাদির উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীল| ৷ বিষয়ের অভিনবত্ব না থাকিলেও 
তাহার রচনাবলীর প্রসাদ, সুকুমারত। ও মাধুর্য প্রভৃতি গুণ উপভোগ্য । তাহার 
রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'কুঞ্জবিহার্ঘষ্টক হইতে কয়েকটি পংক্তি নিয়ে উদ্ধত 
‘হইল £__ 
ইন্্রনীলমণিমঞ্জুলবর্ণঃ 
ফুল্পনীপকুম্ভম|ধ্চিতকণঃ । 
ৰৃষ্ণনাভিরৰ্শোরসি হারী 
স্মুন্দরে| জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ 
নি্ললিখিত শ্লোকটি ‘মুকুন্দমুক্তাবলী’ হইতে উদ্ধৃত £-- 
নবজলধরবর্ণং চন্পকোদ্ভাপিকৰ্ণম্‌ 
বিকসিতনলিনাস্তং ৰিক্ফব্মন্দহাস্তম্‌ ৷ 
কনকরুচিরুদুকুলং চারুবর্হাবচুড়ম্‌ 
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্‌ ৷ 
অন্যান্য স্তোত্রগুলির মধ্যে ‘উৎকলিকাব্ল্লরী’ ও 'স্বয়মুৎপ্ৰেক্ষিতলীল|” প্রভৃতি 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
বিরুদশ্রেণীর রচনার সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ ৰলিয়াছেন--গণ্যপদ্তময়ী 


১। প্রকাশিত (ক) রাধারমণ প্রেম, বহরমপুর ( মুৰ্শিদাবাদ ), 
(খ) নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯০৩ | 


( বলদেব বিছ্যাভূষণের টীক|সহ ) । 
২। আটটি গ্লোকে সম্পূর্ণ স্তোত্ৰ । 


কাব্য ৫১ 


রাজস্ততিৰ্বিক্লপমুচ্যতে ( সাহিত্যদৰ্পণ, ৬1৩৩৬ )। কিন্তু, এই জাতীয় রচনার 
প্রাচীনতর নিদর্শন পাওয়া ষায় না! বাঙালী বৈষ্ণবগণের বিরুদ কাব্যের 
সাধারণ লক্ষণ এই যে, এই ধরণের রচনায় থাকে অস্থুপ্রাসবহুল তালবদ্ধ গন্ত 
পংক্তি ও পদ্যের সংমিশ্রণ । চম্পৃকাব্যও গস্ভপদ্যময় ; কিন্তু, চম্পৃতে ‘শব্বডম্বর’ 
এবং শব্দালঙ্কারবহুল গগ্ থাকেন! । 
রূপগোস্বামীর ‘গোবিন্দবিরুদাবলী’ হইতে কতক গগ্ঘপংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল £-- 
কাননারন্ধকাকলীশব্দ 
পাটবাক্কষ্ট গোপিকাদৃষ্ট 
চাতুরীভুষ্টরাধিকাতুট 
কামিনীলক্ষমোহনে দক্ষ 
ভামিনীপক্ষ মামযুং বৃক্ষ | 
বিরুদশ্রেণীর রচনাগুলিতে উচ্চকোটির কবিত্ব হয়ত নাই ; কিন্তু, বাংল! দেশে 
প্রবর্তিত একটি বিশেষ ধরণের সাহিত্যিক রচনা হিসাবে এইগুলির মূল্য 
নগণ্য নহে। 
'অষ্টাদশচ্ছন্দ:* রূপ-রচিত অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিরুদকাব্য। 
উল্লিখিত স্তোত্র এবং বিরুদ ছাড়াও রূপগোস্বামী বহু গীত রচনা 
করিয়াছিলেন! তদ্রচিত.“গীতাবলী’তে ৪৯টি গীত 'গীতগোবিন্দে'র অনুকরণে 
রাগসম্বলিত আছে। ক্বষ্চজন্ম, বসস্তপঞ্চমী, দোল ও রাস-__ক্ৃষ্ণ-লীলার 
এই চারিটি মনোরম বিষয় অবলম্বনে গীতগুলি রচিত। প্রসঙ্গক্রমে মিয়লিখিত 
প্রকার নায়িকাবস্থায় রাধার মনোহর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে ঃ_ অভিসারিকা, 
বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলন্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোবিতপতিকা ও 
্বাধীনভর্তৃকা | গীতগুলিতে স্বরচিত রসশীস্ত্রের উদাহরণ রূপের লক্ষ্য হইলেও 
তাহার কবিত্বের উজ্জল স্ফুরণ বিরল নহে। রূপের গীতের একটি উদাহৰণ নিয়ে 


উদ্ধৃত হইল £-- 
(রাগ ধনাঞ৷ ) 
কোমলশশিকররম্যবনাস্তরনিমিতগীতবিলাস । 
তুৰ্ণসমাগতবল্পভযৌ ৰতৰীক্ষণক্ৃতপরিহাস ॥ 
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জয় জয় ভামুদ্দুতাতটবরঙ্গমহানট সুন্দর নন্দকুমার | 
শবরদঙ্গীকৃতদিব্যরসাবৃত মঙ্গলরাসবিহীর ॥ 


অস্ববিগাহননন্দিতনিজজনমণ্ডিতযমুনাতীর । 
সুথসংবিদ্ঘনপূর্ণসনাতন নির্মলনীলশরীর ॥ 
মধুসুদন সরস্বতা 
মধুস্দনের পরিচয় ও জীবনকাল দর্শন প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। 
তদ্রচিত স্তোত্রকাব্যের নাম ‘আনন্দমন্দাকিনী’’ | শার্দু'্লবিক্ৰীড়িত 
ছন্দের ১০২টি শ্লোকে ইহাতে কৃষ্ণের স্তুতি কর! হইয়াছে । এই কাব্/টিতে 
রচয়িতার গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী২ 'নিকুপ্তকেলিবিরুদাবলী+৩ রচনা করিয়াছিলেন 


ছে) কোশকাব্য 


ইরাজীতে যাহাকে বলা! হয় ৪$1)01085, সংস্কতে তাহারই নাম কোশ- 
কাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু কোশকাব্য সংকলিত হুইয়াছিল। এই কাব্যের 
সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ বলিয়াছেনঃ £__ 
কোশঃ শ্লোকসমূহস্ত স্তাদন্তোন্তানপেক্ষকঃ । 
ব্ৰজ্যাক্ৰমেণ রচিতঃ স.এবাতিমনোরমঃ ॥ 
ইহার অর্থ এই যে, কোশকাব্যে পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোকাবলী বিভিন্ন 
প্রকরণে সংগৃহীত হয়; প্রকরণগুলি 'ব্রজ্যা, নামে অভিহিত হয়। 
সংস্কতে যে সকল কোশকাব্য আছে, উহাদের মধ্যে বহু কবির রচনা 
সংকলিত হইয়াছে। এই কবিগণের মধ্যে যেমন কালিদাসাদি মহাকবি 


১) সং (ক) কাব্যমালা, গুচ্ছক ২, 
(খ) ‘পণ্ডিত’ পত্রিকা, নূতন গরন্থমীলা, ১, ১৮৭৬-৭৭ । 
২। ইহীর পরিচয়ের জন্য বৈষ্ণবকাব্য প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 
৩। সং হরিদাস দাস, নবদ্বীপ, ১৯৪৭ | 
ও) সাহিত্যদৰ্গণ--৬|৩%৮ ৷ 
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আছেন, তেমন অনেক অধ্যাত কাব্যকারও আছেন। কোশকাব্গুলিতে 
এমন কবির রচলাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ধাহাদের অপর কোন সাহিত্যক্কতির 
নিদর্শন নাই বা অন্ত কোন প্রকার পরিচয়ও পাওয়া যায় না। 

ঈদৃশ সংকলনগ্রস্থের প্রয়োজন তখনই অনুভূত হয়, যখন সাহিত্যের 
পরিপুষ্টিহেত্‌ নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়। সংস্কত সাহিত্যের বিশালতা 
ও বৈচিত্র্য বহু শতাৰী পূর্বেই সাহিতারপিক ব্যক্তিগণকে সংগ্রহ-গ্ৰন্থ রচনা 
করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। 

“কাব্যাদর্শ, নামক অলঙ্কারগ্রন্বে দণ্ডী (খৃঃ ৮ম শতক) কোশকাব্যের 
উল্লেখ করিয়াছেন। অগঙ্কার-শাস্ত্ৰে এইরূপ কাব্যের ইহাই বোধ হয় সর্বপ্রথম 
উল্লেখ ৷ 


বিদ্তাকর 
বাঙালীর গৌরবের বিষয় এই যে, উপলভ্যমান কোশকাব্যসমূহের মধ্যে 
প্রাচীনতম গ্রন্থ ‘সুভাষিতরত্বকোশ’২ বাঙালী বিগ্যাকরের৩ সংকলন । বিদ্যা- 


করের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত না হইলেও তিনি পালরাজত্বের শেবভাগের 
লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কোশকাব্যের সংকলনকাল খৃষ্টীয় 
দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ বলিয়া অস্থমিত হইমাছে। এই কাব্যের প্রথম 
ব্রজ্যার নাম স্থুগতব্রজ্যা ; ইহা হইতে বিদ্যাকরকে বৌদ্ধ বলিয়। মনে করা 


১। ১১৩। 

২1 সং Harvard Oriental Series, 7957. 
এই গ্রন্থেই একটি খণ্ডিত পুথি অবলম্বনে চা, ঘা. ০৭5 ‘কবীন্দ্ৰবচনমমুচ্চয়’ 
নামে একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (বিবলিওথেক! ইণ্ডিকা, কলিকাতা, 
১৯১২ ) । এ গ্রন্থে সংকলনের বা সংকলয়িতার কোন নাম ছিলনা ৷ সংকলনটির 
আদ্য শ্লোক ( নানাকবীন্দ্ৰবচনানি ইত্যাদি ) হইতে স্বৰ্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
“কবীন্দ্বচনমুচ্চয় নামটি অনুমান করিয়াছিলেন।  বত্মান সংস্করণটি যে সকল 
পুঁথির সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে, সেগুলি হইতে মনে হয় যে, এই কোশকাব্যটি 
একটি দীৰ্ঘ ও একটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রচলিত ছিল। 

৩। ইহার জীবনী ও কাল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য ‘স্ুভাষিতরত্বকোশ', 05, 
1957 ( Introduction) | 
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স্বাভাবিক । 'ম্ুভাষিতরত্রকোশ' এর সম্পাদকগণ মনে করেন যে, গ্রন্থটি 
বাংলাদেশের তদানীন্তন জগন্দলবিহারে সংকলিত হইয়াছিল । 

বিদ্যাকরের গ্রন্থটি সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচুর আলোকপাত 
করিয়াছে । প্রথমতঃ, বিদ্যাকর নামে যে একজন এত বড় সাহিত্যরপিক 
ব্যক্তি ছিলেন, তাহা একমাত্র ইহা হইতেই জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এমন 
কতক কবির শ্লোক ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ধাহাদের অন্ত কোন পরিচয় 
নাই অথবা অন্ত কোন কোশকাব্যে ধাহাদের রচনা স্থান লাভ করে নাই। 
দৃষ্টাস্তত্বৰূপ বল্পণ ও বুদ্ধাকরগুপ্তের নাম করা যায়। 

ক্েমীশ্বরের নামাঙ্কিত কোন শ্লোক “সুভাবিতরত্রকোশ” ব্যতীত অপর 
কোন প্রধান কোশকাব্যে উদ্ধৃত হয় নাই। ইহা হইতে মনে কর! স্বাভাবিক 
যে, ক্ষেমীশ্বর বাংলার পাঁলরাজ প্রথম মহীপালের সভাকবি ছিলেন, কনৌজরাজ 
মহীপালের নহে। সেই জন্যই সম্ভবতঃ পালরাজাশ্রিত বাঙালী সংকলয়িতা 
বিদ্যাকর স্বীয় সংকলনে ক্ষেমীশ্বরের শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া পারেন নাই । 

বিদ্যাকরের গ্রন্থে যে চক্রপাণি, পুরুষোতমদেব, শূলপাণি প্রভৃতির নামাঙ্কিত 
শ্লোক আছে, তাঁহার! সম্ভবতঃ যথাক্ৰমে বাংলাদেশের বৈদ্যকশীস্ত্রজ্ঞ চক্ৰপাণি 
দত্ত, বৈয়াকরণ পুরুবোত্তম ও স্মার্ত শূলপাণি। এই কাব্যে যে সকল কবির 
শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকের নাম ‘ওক’-অন্ত ; যেমন, অঙ্গোক, 
ডিম্বোক, বিভ্তোক, যাগোক,ললিতোক, সরোক, সিদ্ধোক, সোন্নোক, হিঙ্গোক 
ইত্যাদি। কেহ কেহ মনে মনে করেন, এই ‘ওক’-অন্ত নামগুলি বাঙালী 
কবিগণের । 

বিদ্যাকরের গ্রন্থে এবং শ্রীধরদাসের ‘সদুক্তিকৰ্ণামৃতে’ উদ্ধৃত সাধারণ 
(০০০০৪) লোকসংখ্যা ৬২৩টি । ইহা হইতে মনে হয়, পরবর্তী কালে 
(খৃঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক ) শ্রীধর বিদ্যাকরের সংকলন হইতে প্রভূত 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন | 

'সিভাষিতরদ্বকোশ'-এর ৯২৩ সংখ্যক শ্লোকটি ধোয়ীকের নামাঙ্কিত; 
ইহাতে নানা সন্দেহের উদয় হইয়াছে। ঠিক এই শ্লোকটিই ‘গদুক্তিকৰ্ণামৃতে’ 
(১৮৪৫) যোগেশ্বরের নামাঙ্কিত। ধোয়ী সম্বন্ধে সমকালীন শ্রীধরের সাক্ষ্য 
অধিকতর নির্ভরযোগ্য । সুতরাং, পূর্বোক্ত গ্রন্থে ধোয়ীর নামটি ভ্রমাত্মক 
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মনে হয়। এই অস্থমানের সমর্থনে বল! যায় যে, ‘সুভাষিতরত্বকোশ’এর একটি 
মাত্র গুঁথিতে উক্ত শ্লোকটি আছে এবং সেই পুথিটি অনেক স্থলেই নির্ভর 
যোগ্য নহে। 

বিদ্যাকরের গ্রন্থ ভিন্ন গ্ৰদ্থান্তরে যে সকল কবির কোন উল্লেখ নাই, তাহাদের 
হুই একজনের রচিত কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল । 

উপৈতি ক্ষারান্ধিং সহতি বহুবাতব্যতিকরং 

পুরে! নানাভঙ্গানম্ুতবতি প্যৈষ জলদঃ। 

কথংচিন্লন্ধানি প্রবিতরতি তোয়ানি জগতে 

গুণং বা দোষং ব| গণয়তি ন দানব্যঘনিতা ৷৷ ( বল্লণন্ত ) 

[ দেখ, এই জলধর পুরোভাগে লবণাক্ত সমুদ্রের সমীপে গমন করে, 
ঝঞ্চা সহ করে, নানা অবস্থাবিপর্যয় অন্লুভব করে ( এবং) কষ্টসঞ্চিত 
বারিরাশি জগৎকে বিতরণ করে । দানব্যসনিত। গুণ বা দোষের অপেক্ষ। 
করেনা ৷ ] | 

কিংপাক পাকে বহিরে রক্ত তিক্তাসিতান্তদ শি কাস্তিমেবি। 
এতাবত| কাকমপান্ত কন্ত হংগ্ৰীতিভিত্তিত্তমিদং ন জানে ॥ 
(বুদ্ধাকরগুপ্তন্ত ) 

[ হে মাকাণ, তুমি পক হইলে বাহিরেই রক্তব্ণ ( ।কন্ ) ভিতরে তিক্ত 
ও কৃষ্ণবৰ্ণ; তুমি দেখিতে কাত্তিমান্‌। জানিনা, তুমি ইহাদ্বারা কাক ভিন্ন 
অপর কাহার হৃদয়ে প্ৰীতি সঞ্চার কর। ] 


আশ্চর্যমর্জিতমিদং কিমু কিং মদীয়শ্চিত্তনমো যদরমিন্দুরনম্বরেহপি ৷ 
তত্রাপি কাপি নু চিত্ৰপরম্পরেয়মুজ্জ্‌ভিতং কুবলয়দ্বিতয়ং যদত্ৰ ৷ 
(প্রীহ্ষপালদেবন্ত* ) 
[আকাশ ন| হইলেও এখানে যে চন্দ্র (দেখা যাইতেছে), ইহা কি 
মহৎ কোন আশ্চর্য না আমার  চিত্তবিলম! ইহাতে (আবার) যে 
নীল কুমুদ বিকগিত হইয়াছে, তাহার! যেন অনির্বচনীয় চিত্রপরম্পর ! ] 


_._._ ১ — 


১। গালবংশীয় কৌন যুবরাজ বলিয়া বিবেচিত | 


৫৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
ভ্রীধরদাস 


'নছৃক্তিকর্ণামৃতে” ইহার আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে, ইহার পিতা 
বটুদাস ছিলেন বঙ্েশ্বর লক্মণসেনের সখা ও লেখক। শ্রীধর নিজেও ছিলেন 
এ রাজার অধীনে 'মহামাগুলিক। 

শ্রীররকর্ৃক সংকলিত কোশকাব্যের নাম  পছুক্তিকর্ণামুত বা 
“ুজিকর্ণামূত'৯ । ইহা ‘এবাহ’ নামে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। গ্রবাহগুলি 
এই £- দেবপ্রবাহ, শৃঙ্গারপ্রবাহ, চাটুপ্রবাহ, অপদেশপ্রবাহ, উচ্চাবচপ্রবাহ ৷ 
প্রতিটি প্রবাহ কতক ‘বীচি’তে বিতক্ত। পাচ পাঁচটি শ্লোক লইয়| এক 
একটি বীচি বিন্তম্ভ হইয়াছে ২। দেবতার লীলা ও মহাত্ম্য, প্রেম ও উহার 
বিভিন্ন অবস্থা, প্রাকৃতিক বর্ণনা, রাজস্তৃতি, বীররস, পাখিব বিষয় এবং 
পশুপক্ষী প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বন্ধে শ্লোক এই গ্রন্থে সংকলিত হুইয়াছে। 
যে কবিগণের শ্লোক ইহাতে উদ্ধত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ৪৮৫। যে 
কবিগণের নাম অজ্ঞাত, তাহাদের শ্লোকগুলি ‘কস্তচিৎ বলিয়া নির্দেশিত 
| ৷ 

কোশকাব্যমাত্রেরই যে সাহিত্যিক মূলা, ‘সদ্বক্তিকৰ্ণামৃতে’ তাহা যথেষ্ট 
পরিমাণে আছে। ইহার শ্লোকগুলি পাঠকের চিত্তমুকুরে নানা রস রসান্তরের 
প্রতিফলনে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। তাহা ছাড়া, শ্রীধর বহু কবিকে 
বিস্বতির অন্ধকার হইতে রক্ষা করিয়া স্থৃতির আলোকে চির-সমুজ্জল করিয়া 
রাখিয়াছেন। বাংলাদেশের পক্ষে ‘পদ্থক্তিকৰ্ণামৃতে’ন্ন একটা বিশিষ্ট মূল্য 
আছে। তাহা এই যে, গৌড়বঙ্গীয় যে সকল কবির পদ্যরত্ব অন্তত স্থান 
_ লাভ করে নাই, সেগুলি শ্রীধরের অমৃতপাগরে নিহিত আছে। লক্ষ্মণসেনের 
সভার শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ও জয়দেব_ এই পঞ্চরত্ব ব্যতীতও 
এমন কতক কবির শ্লোক এই সংকলনে উদ্ধৃত হইয়াছে, বাহাদের নামগুলি 
স্পষ্টতঃই বাঙালীর । নিদর্শনম্বরূপ জলচন্দর বৈদ্যগদাধর, চন্দ্ৰচন্দ্ৰ প্রভৃতির নাম 


৯। মং (ক) রামাবতাঁর শর্মা, লাহোর, ১৯৩৩, 
(খ) এ, বিৰ লিওথেক। ইণ্ডিকা ( আংশিক )। 
২। লাহোর সংস্করণে কতক শ্লোক অংশতঃ এবং কতক সম্পূর্ণ লুপ্ত । 


সি সিসিক পারাটা: টিটি চি ৮ 


কাব্য ৫৭ 


উল্লেখযোগ্য। রাজা জক্ষণসেন ও কেশবসেনের কতক শ্লোক শ্রীধর উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। 

ভাবদেবী, বিদ্যা, বিকটনিতন্বা প্রভৃতি কতক মহিলা কবির শ্লোক প্রীধরের 
কাব্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। f 

শ্রীধরের কাব্যের দেবপ্রবাহে অন্ত দেবতার তুলনায় বিষ্ণুবিষয়ক শ্লোকের 
সংখ্যা অধিকতর ; ইহা হইতে মনে হয়, ভ্রীধর ছিলেন বৈষ্ণব। 

‘সদুক্তিকৰ্ণামৃতে’ উদ্ধৃত কেশবসেনের একটি শ্লোক এইরূপ :-- 

আহ্তাস্থ ময়োৎসবে নিশি গৃহং শৃন্তং বিমুচ্যাগতা 
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ কথং কুলবধুরেকাফিনী যাল্ততি। 
বৎস ত্বং তনিমাং নয়ালয়মিতি শ্ৰুত! যশোদাগিরো 
রাধামাধৰয়োৰ্জয়ন্তি মধুরন্েরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥ (১1৪1৫) 

[আজ উৎসবে আমাকতৃ'ক নিমন্ত্ৰিত হইয়া ইনি শূন্ত গৃহ পরিত্যাগ 
করিয়া! আসিয়াছেন। ভৃত্য প্রমত্ত ; কুলবালা একাকী কি করিয়া যাইবেন ? 
অতএব, হে বস, ইহাকে তুমি গৃহে লইয়া যাও-__যশোদার এই বাক্যসমূহ 
শ্রত হইয়াছে । রাধা ও কৃষ্ণের মধুর শ্মিতহাম্তময় অলস নেত্রনিচয় জয়লাভ 
করিতেছে ।] 

লক্ষ্মণসেনের নামাঙ্কিত একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-- 

তির্যকৃকদ্ধরমংসদেশমিলিতশ্রোত্রাবতংসম্ফ,র- 
দ্বর্থোত্রংসিতকেশপাশমনৃভূত্রবন্পরীবিভ্রমম্‌। 
গুঞ্জদেণুনিবেশিতাধরপুটং সাকৃতরাধানন- 

স্তম্ভামীলিতদৃষ্টি গোপবপুবো বিষ্ণোমুৰখং পাতু বঃ॥ (১1৫৭২) 

[ গোপবেশধারী বিষ্ণুর বদনমগ্ডল আপনাদিগকে রক্ষা করুক; তাহার 
প্রীবাদেশ বক্র, কর্ণভূষণ স্কন্ধদেশে মিলিত, কেশগুচ্ছ উজ্জল ময়ুরপুচ্ছে শোভিত, . 
মুখখানি কুটিল ভ্রলতাবিলাসযুক্ত, অধরপুট বাগ্ঘমান বংশীতে নিবদ্ধ, নয়নযুগল 
সকৌতুক রাধাননে ন্যস্ত ও ঈষৎ নিমীলিত। ] 

ভাবদেবীর নামের সহিত যুক্ত শ্লোকটি এইরূপ £_ 

কিং পাদাস্তে পতসি স্বামিনো হি স্বতন্ত্াঃ 
কংচিৎকালং ক্ষচিদসি রতস্তেন কম্তেইপরাধঃ। 


৬৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান = 


আগস্ধারিণ্যহমিহ্‌ ময়! জীবিতং ত্বদ্বিয়োগে 
ভতৃপ্রাণাঃ স্ত্িয় ইতি নঙ্গ ত্বং ময়ৈবানুনেয়ঃ ॥ (২|৪৭।১) 

[ পদপ্রান্তে কেন পতিত হইতেছ ? স্বামিগণ ত স্বাধীন। কিছুকালের 
জন্য কোথাও রমণ করিয়াছ, (তাহাতে) তোমার অপরাধ কি? আমিই 
অপরাধিণী; কারণ, তোমার বিরহে আমি জীবিত আছি। পদ্বীরা 
পতিপ্ৰাণ৷--স্থতরাং, তোমারই অস্থনয় আমার কর! উচিত৷ ] 

বি্কারচিত একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-- 


শুকতৃপ্চ্ছবি সবিতুম্চগুরুচ: পুগুরীকবনবন্ধোঃ। 
মগুসমুদিতং বন্দে কুগুলমাখগুলাশায়াঃ ॥ (১1২1৩) 
[ পদ্মবনবন্ধু ্রথরছ্যাতিমান্‌ স্থৰ্ষমণ্ডল উদ্দিত হইয়াছে, উহাকে প্রণাম করি; 
উহার কান্তি শুকচঞ্চুর তায় এবং উহা ইন্জ্াধিষ্টিত দিউমগুলের কুণ্ডলস্বরূপ । ] 


বূপগোন্বামী 


ইহার জীবনী দূতকাব্যপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইবে। 
রূপ-সংকপিত কোশকাব্য ‘পদ্ধাবলী’> প্রখ্যাত।  অন্তান্ত কোশকাব্যের 
তুলনায় এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শুধু কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক 
'শ্লোকসমূহই সংকলিত হইয়াছে । ইহাতে ১২৫ এরও অধিকসংখ্যক কবির 
রচিত ৩৮৬টি শোক সন্নিবিষ্ট হুইয়াছে। এই গ্রন্থে রূপের স্বরচিত শ্লোকও 
স্থান পাইয়াছে। ‘পদ্যাবলী’র অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, 
ইহাতে অমরু, ভবভৃতি প্রভৃতি প্রাচীন কবি-রচিত কতক শ্লোক সংগ্রহকার 
উদ্ধৃত করিয়া সেই সকল শ্লোক রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন এবং 
স্থানে স্থানে নিজের উদ্দেখগিদ্ধির জন্য শব্দের পরিবর্তনও করিয়াছেন । এই 
- গ্রন্থে শ্লোকগুলি যেভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় বঙ্গীয় বৈষ্ণব 
রসশাত্রোক্ত আলঙ্কারিক বিভাগেরই উদাহরণস্বরূপ গ্রন্থটি সংকলিত হইয়াছিল। 
“অমরুশতকের নিয়োদ্ধৃত গ্লোকটি যে কোন কলহান্তরিতা নায়িকার পক্ষে 
প্রযোজ্য। কিন্তু, ‘পদ্যাবলী’তে ইহ রাধার পক্ষে প্ৰযোজ্য । 


১। সং এস্‌ কে দে, টাকা, ১৯৩৪ | 


কাব্য ৯ 


স্বহশ্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যক্লদিত্যৈ ॥ (২২৯) 

[ ওগো সরলে. প্রেমের পরিণাম বিবেচন| না করিয়া, বসুগণকে গ্ৰাহ 
না করিয়া তুমি সহসা! প্রিয়জনের প্রতি কেন মান করিয়াছ? বিরহানলে 
দেদীপ্যমান শিখাবিশিষ্ট এই অঙ্গারসমূহ তুমি স্বহস্তে আকর্ষণ বরিয়াছ; সম্প্রতি 
অরণ্যরোদনে ফল কি? ] 

‘পণ্যাবলী’তে উদ্ধৃত অজ্ঞাতনামা কবির ছুই একটি শ্লোক এইরূপ £-- 

অভ্ভোধি; স্থলতাং স্থলং জলদিতাং ধুলিলবঃ শৈলতাং 

শৈলো মৃৎকণতাং তৃণং কুলিশতাং বজ্জং তৃণক্ষীণতাম্‌। 

বহ্ছিঃ শীতলতাং হিমং দহুনতামায়াতি যন্তেচ্ছয়! 

লীলাছ্র্ললিতাস্কুতব্যসনিনে কৃষ্ণায়” তাশ্মৈ নমঃ ॥ 
কল্তচিৎ ( পদ্যাবলী--৬ ) 

[ অন্তত লীলাবিলাসী সেই ক্ফকে নমস্কার, ধাহার ইচ্ছায় সমূত্র স্থল, 
স্থল উদধিত্, খুলিকণা শৈলত্ব, পর্বত মৃখকণত্ব, তৃণ বজত, বজ তৃণন্ষীপত্ব, অগ্নি 
শীতলত্ব ও হিম অগ্নিত্থ প্রাপ্ত হয়। ] 

কল্যাণাণাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং 

পাখেয়ং বন্ধুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্চয়ে প্রোচ্যমানম্‌। 

বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সঙ্জনানাং 

বীজং ধর্মদ্রমন্ত গ্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম ॥ 
কন্তচিৎ ( পদ্মাবলী--১৯ ) 

[সেই কৃষ্ণনাম আপনাদের শ্ৰীবৃদ্ধি করুক, যে নাম সমস্ত মঙ্গলের আশ্রয়, 
কলির পাপনাশক, সর্বাপেক্ষা পবিত্ৰ, যাহা মুক্তিকামী ব্যক্তির পরমপদগ্রাপ্তির 
উপায়স্বরূপ কথিত হয়, যাহা শ্রেষ্ঠ কৰিগণের রচনার বিশ্রামস্থান, সাধু 
ব্যক্তিগণের প্রাণ ও ধর্মবৃক্ষের বীজন্বরূপ | ] 

১। “শাঙ্গধরপদ্ধতি', 'হ্ভাধিতাঁবলী' প্রভৃতি কোশকাব্যে 'দেবায়' পাঠ আছে। 

২ ৷ 'পগ্তাবলী'র কোন কোন প্রতিলিপিতে 'রান' শব্দটি আছে। 


৬০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


‘পদ্যাবলী’তে 'ভগবত্-নামাঙ্কিত যে আটটি শ্লোক আছে, সেই শ্লোক- 
গুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃতে’ ( অস্ত্য_২০৷৬৪-৬৫ ) শিক্ষাষ্টক 
নামে চৈতন্তোর নামাঙ্কিত দেখা যায়। 


বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন 


'্রমরদ্বত'-রচয়িতা রুদ্র গ্যায়বাচন্পতির? কনিষ্ঠ ভ্রাত| ছিলেন বিশ্বনাথ। 
তদ্রচিত কোশকাব্যের নাম ‘স্থক্তিমুক্তাবলী’২ ; ইহা! ১২২টি শ্লোকে রচিত। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) 

ইনি ‘শ্লোকমঞ্জরী’৩ নামক গ্রন্থে ১৭৩টি উদ্ভট শ্লোক সংকলিত করিয়াছেন। 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৪০টি আদিরসাত্মক শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

এই গ্রন্থ হইতে দুই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল । 


মদ্গেহে মুবলীব মূষিকবধুৰ্মূৰ্বীৰ মাৰ্জারিকা 
মার্জারীব শুনী শুনীব গৃহিণী বাচ্যঃ কিমন্তে! জনঃ | 
যুছণপন্নশিশুনম্থন্‌ বিজহুতঃ সংবীক্ষ্য বিল্লীরবৈ- 
লুর্তীতন্তবিতানসংবৃতমুখী চুলী চিরং রোদিতি ॥ (১১) 
[ দারিদ্র্যের চিত্র 
আমার বাড়ীতে মুষিক মুষলের ন্যায়, বিড়াল ইঁদুরের ন্যায়, কুকুর বিড়ালের 
ন্যায়, গৃহিণী কুকুরীর ন্যায়; অন্তের কথা| আর বক্তব্য কি? বিল্লীরবে মূৰ্ছিত 
শিশুদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া মাকড়সার জালে মুখ আবৃত করিয়া 
চুম্লী দীর্ঘকাল যাবৎ রোদন করিতেছে। ] 


কো ভাতি ভালে বরবর্ণিনীনাং, কা রৌতি দীনা মধুযামিনীমু। 
কম্সিন্‌ বিধত্তে শশিনং মহেশঃ, সিন্দুরবিন্দুবিধবাললাটে ॥ 


[ রমণীগণের কপালে কি শোভা পায়? কোন্‌ অভাগিনী নারী বসন্ত- 


১ ৷ দুতকাব্যপ্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য ৷ 
২। বিকানীর রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত পুখি। 
৩। প্রকাশিত, কলিকতা, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ । 


কাব্য ৬১ 


রজনীতে রোদন করেন? শিব কোথায় চন্দ্ৰকে ধারণ করেন ? শিল্দুরবিশ্দ 
বিধবা, কপালে ।১ ] 


কৃষ্ণকান্ত কৰি 


ইহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ইনি “সৎকাব্য- 
কল্পক্রম’২ নামক একখানি কোশকাব্য ছুইখণ্ডে সংকলিত করেন) প্রথম খণ্ডে 
শ্লোকসংখ্যা ৭২৫, দ্বিতীয় খণ্ডে৩০৩। ইহাতে বিভিন্ন কবির শ্লোকসমূহের সঙ্গে 
সংকলয়িতার স্বরচিত গ্লোকও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার লিপিকাল ১৭৯৫ 
শকাব্দ (. ১৮৭৩ খুঃ)। 
চজ্রমোহন ভট্টাচার্য (ভর্করত্ু ) 

ইনি উদ্ভটচন্দ্রিকা”ত নামক একখানি কোশকাব্য সংকলন করেন। 
ইহাতে প্রধানতঃ অজ্ঞাতনামা কবিগণের শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে ; কতক 
শ্লোকে কবির নামোল্পেখও আছে। এই গ্রন্থে কোন বিষয়বিভাগ নাই । 
্রস্থট হইতে কয়েকটি কৌতুককর শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

সমস্তা৪-__রাহুদিবা গ্রপতি পর্ব বিনা কিলেন্দুম্‌। 

[ পর্বদিন ব্যতীত রাহু দিনের বেলা চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে । ] 
কাংচিদ্দিনার্ধসময়ে রবিরশ্মিতপ্তাং 
নীলাংশুকাঞ্চলনিলীনমুখেন্দুবিদ্বাম্‌ । 
তাং তাদৃশীং সমন্থবীক্ষ্য কৰিৰ্জিগাদ 
রাহুদিব| গ্রসতি পর্ব বিন। কিলেন্দুম্‌ ॥ (৩:১৭) 

[ সংকলয়িতার অঙ্থবাদ__ 

মধ্যাহুসময়ে প্রখর স্থৰ্যকরণে সন্তপ্তা হইয়া কোন কামিনী নীল বসন 


১। প্রথম তিন পাঁদে প্রশ্ন, শেষ পাঁদে উত্তর । 

২! Mitra: Notices, No. 1163, 1164. 

৩ ৷ চিন্জ্রিকাসদ্দিবৃতি টীকা! ও বঙ্গানুবাদসহ দুইখণ্ড প্ৰকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৯ 1 

6 । পূৰ্বে পণ্ডিতগণের অবসরবিনোদের জন্য অথবা বিদ্যাপরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন একজন 
একটি সমস্ত| উত্থাপন করিতেন! অপর কেহ উহ! পূরণ করিতেন! এখানে এরূপ 
একটি সমস্ত ও উহার সমাধান দেওয়া হইয়াছে ৷ 


৬২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


দ্বার! স্বকীয় মুখচন্দ্র আচ্ছাদন করিয়! চলিতেছিল। তদ্দর্শনে কোন কবি 
কহিলেন, পর্বদিবস ব্যতীতও দিবাভাগে চন্দ্ৰকে রাহু গ্রীস করিয়াছে। ] 
বাংলামিশ্রিত সংস্কৃত শ্লোক £-- 
খোদাপাদারবিন্দদ্বয়ভজনপরঃ পশ্চিমান্তঃ পিতা মে 
শ্রত্থা লল্লেতি বানীং মুরসিদনিকটে মর্ত্যদেহং জহৌ সঃ 
খাসী মুরগী সুখান| কিছু ভবিতা মৎপিতুশ্চাল্সেখানা 
শেখণ্ীী নূরনামা গনধৃতবসনঃ শুদ্ধসম্পাদনীয়! ॥ ( পরিশিষ্ট_৪ ) 
[ বঙ্গের নবাব (}) নূরউদ্দিন কৰ্তৃক তদীয় পিতৃশ্রাদ্ধে দেশীয় ব্ৰাহ্মণগণের 
আহ্বান ৫ 
আমার পিতা পশ্চিমমুখ হইয়া খোদার চরণযুগল ভজনা করিতে করিতে 
মুরসিদের৯ নিকট 'লল্লা” ‘লল্ল” শব্দ শুনিয়া মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই 
মদীয় পিতার চান্সেখানায়ং খাসী মুরগী প্রভৃতি স্ুখান্য এবং কহু (=লাউ) 
ও কিছু হইবে। শেখ নূর নামক ব্যক্তি গলবস্ত্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছে_ 
আপনার! উহা শুদ্ধরূপে সম্পাদন করুন ৷ ] 
{ ৰড়ৌজাঃ পুৰব পৃ্টবান্‌ পদ্মযোনিং 
ধরিত্রীতলে সারভূতং কিমন্তি ৷ 
চতুভিমু খৈরিত্যবোচদ্রিরিষ্চি- 
স্তমাধুত্তমাখু্তমাখুস্তমাখুঃ ৷৷ ( পরিশিষ্ট__৬ ) 
[ইন্দ্ৰ পুরাকালে ব্ৰহ্মাকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন--পৃথিবীতে সারবস্ত কি 
আছে? ব্ৰহ্মা চতুৰ্মু-খে উত্তর দিলেন--তামাক, তামাক, তামাক, তামাক ৷] 


পুণচন্দ্র দে 

হুগ্‌লী জিলাধীন ভত্রকালী-নিবাসী পূৰ্ণচন্দ্ৰ ছিলেন রাষচন্দ্রের পৌত্র ও 
কৃষ্ণচন্দ্ৰের পুত্র। ইনি খৃঃ উনবিংশ শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
কিছুকাল পুর্বে পরলোক গমন করেন। উদ্ভট কবিতার বিশাল সংকলন করেন 
বলিয়া ইহাকে 'উ্ভটসাগর” উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 

১। মুরসিদ-_-ভজনালয় | 

২। মুসলমানগণের শা চা দিন হয বায় উহান এনাম 


৯০৯৯, 


কাব্য ৬৩, 


পূৰ্ণচন্দ্ৰের সংকলনের নামও 'উদ্লটসাগর+১) ইহাতে জাত ও অজ্ঞাতনামা 
বহু কবির শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । সংকলয়িতা কিছু স্বরচিত শ্লোকও সন্নি- 
বেশিত করিয়াছেন। গ্রস্থথানি ‘প্রবাহ’ নামক কতক অধ্যায়ে বিভক্ত ;. 
প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি “তরঙ্গ” নামক বিভাগ আছে) 
এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
অস্মিন্‌ সংস্কতপাঠসন্সসরসি ত্বতস্থাপিতা যে সুধী- 
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি। 
তত্তীরে নিবসস্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে 
তেভ্যন্বং যদি পাসি পালক তদা কীতিশ্চিরং সথান্ততি২ ॥ 
(৩৯১--ক ). 
[ এই সংস্কত শিক্ষালয়সরোবরে আপনার স্থাপিত সুধীহংসগণ কালবশে, 
আদি দূরে চলিয়া যাওয়ায়, পক্ষহীন হইয়াছে। উহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্ত 
এ সরোবরতীরে শরধারী ব্যাধগণ বাস করিতেছে। হে রক্ষক, তাহাদের 
নিকট হইতে যদি আপনি ( পণ্তিতগণকে ) রক্ষা করেন, তাহা হইলে 
(আপনার ) কীতি চিরস্থায়ী হইবে। ] 
গোলশ্রীদীঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্যাং 
নিঃসঙ্গে| বর্ততে সংস্কতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গ: | 
হস্তং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো! মেকলে-ব্যাধরাজঃ 
সাশ্রু ব্ৰতে স ভো ভে! উইলসনমহাভাগ মাং বৃক্ষ রক্ষ ॥৩ 
(৩৯১--গ ) 
[ কলিকাতা নগরে গোলদীঘির বৃক্ষসঙ্কল তীরে সংস্কত পাঠাগার নামক 
ক্ষীণাঙ্গ হরিণ সঙ্গিহীন হইয়া আছে। সশঙ্ক সেই হরিণকে হত্যা করিবার জন্ত 


রা প্রকাশিত, কলিকাতা । 


২! ৯৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বিলোপকামনায় তদানীন্তন 
গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিক্‌কে অনুরোধ করিলে এ কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক 
মঃ মঃ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মৰ্ম্মাহত হইয়া সংস্কৃতান্ুরাগী উইল্সন্‌ সাহেবের নিকট 
এই শ্লোকটি পাঠান। 

৩। উল্লিখিত উপলক্ষ্যে উক্ত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক প্রেমচন্্র তর্কবাঁগীশ উইল্‌সন্‌ 
সাহেবের নিকট এই শ্লোক পাঠাইয়াছিলেন । 


৬৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ব্যাধশ্ৰেষ্ঠ মেকলে তীক্ষণর ধারণ করিয়া আছেন। সেই হরিণ অশ্রপুর্ণনয়' - 
‘ৰলিতেছে--ওগে| উইল্‌যন্‌ মহোদয়, আমাকে রক্ষা! করুন, রক্ষা করুন| ] 
নিশ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্‌ বহু প্রাণিনাং 
সন্তপ্তাপি করৈঃ সংভ্রকিরণেনাগ্নিস্ষ,লিঙ্গোপমৈঃ ৷ 
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচবিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ- 
দুর্বা ন জিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুৰ্দয়| ছুর্বলে ॥১ (৩৯১_-ঘ) 
[ নিতান্ত ক্ষীণ দুর্বা বহু জীবের শত শত পদাঘাতে নিত্য পিষ্ট হইয়াও 
অগ্নিস্ষুলিঙ্গের স্তায় হুর্যকিরণে সন্তপ্ত হইয়াও, সর্ব! ছাগাদি কর্তৃক চৰিত 
হইয়াও, কোদালসমূহের দ্বারা মুষ্ট হইয়াও মরে না) দুর্বলের প্রতি বিধাতার 
দয়া আছে। ] 


অন্ধিং গোল্পদবৎ পবিং ববসবৎ স্থৰ্যং চ খদ্যোতবদ্‌ 

মেরুং মৃৎকণবদ্‌ দবং তুহিনবদ্‌ ভূমীপতিং ভৃত্যবৎ। 
চিন্তারত্চয়ং শিলাশকলবদ্‌ দেহং নিজং ভারবদ্‌ 

ভক্তঃ পশ্যতি যন্ত তদ্‌ বিজয়তাং নন্তং পরব্ৰহ্মবৎ ॥২ ( ৩৯৭ ) 


[যে গস্তেন্ন ভক্ত সমুদ্রকে গোষ্পদের ন্যায়, বজকে তৃণের প্যায়, সূর্যকে 
‘জোনাকীৰ স্যায়, মেরুপর্বতকে মৃতকণার স্থায়, দাবানলকে তুষারের শ্ঠায়, রাজাকে 
ভৃত্যের ন্যায়, চিন্তামণিসমূহকে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় এবং স্বীয় দেহকে ভারের 
স্তায় মনে করে, সেই পরমব্ৰহ্মসমৃশ নস্তোর জয় হউক । ] 


জে) দুতকাব্য 
_ ‘কৰে কোন্‌ বিস্থৃত বরষে.....‘লিখেছিলে মেঘদুত’ 1_-এই প্রশ্ন সম্ভবতঃ 
বাঙালীর চিত্ত দীর্ঘকাল হইতেই আলোড়িত করিতেছিল। কবিগুরু সেই 
মনোগত প্রশ্নের বাঙময় রূপ দিয়াছেন। “মেঘদূত” যে বাঙালী কবির মনে 


কী প্রগাঢ় গ্রভাৰ বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই দেশে রচিত 
পচিশটিরও অধিক দুতকাব্য। 


১। প্রেমচন্দ্র তর্কব।গীশের নিকট উইল্‌পনের উত্তর । 
২। উ্ভটদাগর মহাশয়ের স্বরচিত শ্লোক ৷ 


তম ইনি ছিলেন বঙ্গেশ্বর লক্মণসেনের সতাকবি। সুতরাং, ইনি নিশ্চয়ই 


কাব্য ৬৫ 
অন্যাবি আবিষ্কৃত বঙ্গীয় দুতকাব্যগুলির মধ্যে ধোয়ীর “পবনদূত' প্রাচীন- 


খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

ইহার পরে ছুই শতাব্দী পর্যন্ত এই দেশে কোন দুতকাব্য রচিত হুইয়া- 
ছিল কিনা জানা যায় না। পঞ্চদশ শতকে রচিত একটি দূতকাব্যের সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে। ইহা বিষ্ণুদাসের 'মনোদূত” | লক্ষ্য করা যায় যে, ‘মনোদূত’ 
হইতে আর্ত করিয়া বর্তমান শতক পর্যন্ত যে দুতকাব্যগুলি বাংলাদেশে রচিত 
হইয়াছে, উহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত। ইহাদের কোনটিতে দূত- 
প্রেরক স্বয়ং কৃষ্ণ ও উদ্দেশ্য গোপীগণ, কোনটিতে বা বিপরীত। আবার, 
কোন কাব্যে ভক্ত প্রেরক ও কৃষ্ণ উদ্দেন্ত। রূপ গোস্বামীর উদ্ধবসন্দেশে” 
কষ্ণ প্রেরক ও বৃন্দাবনের গোপীগণ উদ্দেশ্য ৷ ইহার বিপরীত ব্যাপারটি বর্ণিত 
হইয়াছে মাধবের উদ্ধবদুতে”। বিষ্ণুদাসের ‘মনোদূতে’ ভক্ত স্বীয় মনকে কৃষ্ণ- 
সমীপে প্রেরণ করিতেছেন। পঞ্চদশ শতক হইতে রচিত দৃতকাব/গুলিতে 
চৈতন্-প্রচারিত বৈষ্ণবধৰ্মের প্রভাব স্বাভাবিক । এখানে উল্লেখযোগ্য এই 
যে, ৰৈষ্ণৰ প্রভাবান্বিত বঙ্গীয় দূতকাব্যগুলির আখ্যানাংশে বৈষ্ণব পুরাণাদির, 
বিশেষতঃ ভাগবতে"র, প্রভাব হুস্প *; যেমন, উল্লিখিত ‘উদ্ধবসন্দেশ* স্পষ্টিতঃই 
ভাগবতে'র ( ১৭৪৭) আখ্যান অবলম্বনে রচিত। ‘উদ্ধবদুতে’ন্ন কৰিও 
নিশ্চয়ই এই আখ্যান মনে করিয়া বৃন্দাবনে উপনীত উদ্ধবকে গোপীগণের 
গ্রতিদূত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম “ভাগবতের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাব্তি। 
স্থতরাং, এই কাব্যগুলিতে ‘ভাগবত’-প্রভাব বিস্ময়কর নহে। এই দেশের 
অধিকাংশ দূতকাব্যে বৈষ্ণবধর্ষের এই প্রভাব বদ্ধমূল বলিয়া দূতকাব্যগুলিকে 
বৈষ্ণৰ ও বৈষ্ণবেতর--এই দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

পরবর্তী দূতকাব্যগুলির আদর্শ 'মেঘদূত'ও “ঘটকর্পরকাব্য১ সন্দেহ নাই। 
কিন্তু, মূল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বঙ্গীয় কবিগণ যে দুতকাব্যসমূহ রচনা করিয়া- 
ছিলেন, উহাদের মধ্যে ও কবিগণের যৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। 


১। “ঘটকর্পরকাব্যে'র বিধয়বস্ত ‘মেঘঢুতে'র বিপরীত! পূর্বোক্ত কাব্যে বিরহিণী নারী 
মেঘকে প্রিয়সমীপে দূতরূপে প্রেরণ করিতেছেন। . 


৫ 


৬৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তাহারা এক মেঘের পরিবর্তে হংস, পিক, শুক প্রভৃতি বিহঙ্গকে এবং মন ও 
ভক্তি প্রভৃতি অচেতন পদার্থকে দূতরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বিষয়বস্তুর 
পরিকল্পনায় তাঁহাদের মৌলিকত| আছে। এক বিপ্রল্ত শৃঙ্গারের স্থানে তাহারা 
ভক্তি এবং শাস্তরসেরও অবতারণ! করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই যে পূর্বস্থরি- 
্ষু্মার্নে স্বীয় চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, 
নিজেদের কাব্যে তাহার! “মেঘদুতে'র পথের বর্ণনারূপ প্রধান অংশ বর্জন 
করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; মন্দাক্রান্তা ব্যতীত প্রহধিণী, শিখরিণী, শাল 
বিক্রীড়িত প্রভৃতি বিবিধ সুললিত ছন্দে তীহারা স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 

বর্তমান প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবেতর ভেদে বঙ্গীয় দূতকাব্যগুলিকে বিভক্ত 
করিয়া উহাদের মধ্যে প্রধান কাব্যগুপির আলোচনা করিব। স্বল্নজ্ঞাত অথবা 
উৎকর্ষ-বিহীন কাব্যগুলির রচয়িতুগণের নাম ও রচনাকালের উল্লেখ করিয়া 
উহাদের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দেওয়া হইবে ৷ 


বৈষ্ণব দুভকাব্য 

বিষ্ণ,দ্দাস 

বিষ্ণুদাসের বংশধর রামরাম শৰ্মৰৃত ‘মনোদূত’ কাব্য হইতে জান! যায় 
যে, বিষ্ণুদাস চৈতন্তদেবের মাতুল ছিলেন ইহা সত্য হইলে বিষ্ণুদাসকে খৃষ্টীয় 
পঞ্চদশ শতকের লেখক বলিয়। ধরা যায়। 

ইহার রচিত ‘মনোদূত’? নামক কাব্য “মেঘদুতে”র পরবর্তী শান্তরসাত্মক 
দুতকাব্যসমূহের মধ্যে প্রধান। বসন্ততিলক ছন্দের ১০১টি শ্লোকে কাব্যটি 
রচিত। আত্মকুত পাপের কথা চিন্তা করিয়! কৃষ্ণভক্ত কৰি কর্তৃক স্বীয় মনকে 
কৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনার্থে দূতরূপে প্রেরণ_-ইহাই কাব্যের উপজীব্য । মন 
অসম্মত হইলে তাহাকে প্রলুদ্ধ করিবার জন্য গন্তব্য পথের রমণীয়ত! বর্ণনায় 
কবি কতক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ যমুনা নদী ও বৃন্দাবনের 
মনোজ্ঞ বর্ণনা কাব্যটিতে আছে। ৭৫ হইতে ৯৫--এই একুশটি গ্লোকে দূতের 
মাধ্যমে প্রেরিতব্য সন্দেশ বণিত হইয়াছে। 


১। সং চিন্তাহরণ চত্রবর্তী, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্‌ সিরিজ, কলিকাতা, ১৯৩৭। 


কাব্য ৬৭ 


রামরাম শর্মা 
ইনি পূর্বোক্ত ‘মনোদুত’-রচয়িত! বিষ্ণুদাসের বংশধর বলিয়া স্বীয় এনে 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। 
রামরাম-রচিত ‘মনোদুত’> দুতকাব্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানলাভের 
যোগ্য ; কারণ, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তর উপস্থাপনায় কবি গতামুগতিক পদ্থার 
অম্ন্গরণ করেন নাই। এই কাব্/টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত__-এইরূপ পরিচ্ছেদ-ভাগ 
অপর কোণ দুতকাব্যে সম্ভবতঃ নাই। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতঃ দুতকাব্যগুলি 
প্রেরকের উক্তিসমূহ লইয়াই রচিত ; কিন্তু এই কাব্যে প্রেরক ও দূতের উক্তি 
প্রত্যুক্তি রহিয়াছে। 
বিষ্ণুদাসের কাব্যের ন্যায় এই কাব্যেও মনকে দূতরপে কৃষ্চগমীপে প্রেরণই 
বৰ্ণনীয় বিষয়। কাব্যটির যে অংশটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে শাদুলিবিক্রীড়িত, 
শিখরিণী ও পদ্ছাটিকা প্রভৃতি নানা ছন্দে রচিত শ্লোক আছে--ইহা রামরামের 
কৰিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক বটে। তাহা ছাড়া, কবির বর্ণনাকৌশলও 
চিত্তাকর্ষক। কৃষ্ণের রূপবর্ণনাচ্ছলে কবি লিখিয়াছেন__ 
নীরদনীরজধিক্কতব্ূপং শারদচন্দ্ৰকনিন্দিতবক্তম্‌। 
নীরজলোচনদর্শনপান্রং কৌস্তভরাজিতনির্মলগাত্রম্‌ ॥ 


কপটেন নরোত্তমমূ্তিধরং ভুজযুগমন্থুলক্ষিতজানুযুগম্‌ | 
ধ্ৰজবজসুচিত্ৰিতপাদতলং ভজ দূত মম প্রিয়নাথমিমম্‌ ॥ 

[ হে দুত ! আমার এই প্রিয়নাথের সেবা কর--যাহার রূপ জলদ ও 
সরোজকে পরাভূত করে, যাহার মুখখানি শরচ্চন্্র অপেক্ষাও মনোরম, যাহার 
নেত্ৰদ্বয় উৎপলোপম, যাহার নির্মল তন্থ কৌস্তুতে শোভিত, যিনি ছলপূৰ্বক 
পুরুবোত্তম মৃতি ধারণ করিয়াছেন, যিনি আজানুলম্বিতবাহু এবং যাহার চরণতল 
ধৰজ ও বজ্ৰ চিহ্নে সুশোভিত৷ ] 

বৈষ্ণব পুরাণাদিতে কৃষ্ণের স্বুপ্রসিদ্ধ মুরলীধ্বনির প্রভাববর্ণনাক্রমে কবির 
নিয়োদ্ধত উক্তি প্রাঞ্জল অথচ হৃদয়গ্রাহী 


১। কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১২৮২ সংখ্যক পুথি ৷ 


৬৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ত্রিবক্রোহসাবাপূরয়তি কলবেখুং যদি সক্বৎ 
সুতাং ত্যক্ত মাতা পতিমপি বধুৰ্ধাবতি বনম্‌। 
অয়ং প্রাণী ন শ্যাৎ সজলনয়নে! ন ত্ৰিভুবনে 
সমুদ্র নিষ্পন্দ রবিরপি করোগ্রান্‌ স্থগয়তি ॥ 

[ ত্ৰিভঙ্গ গ্ৰ (মুরারি) যদি একবার মধুর বংশীবাদন করেন, তাহা হইলে 
মাতা সন্তানকে, এমনকি বধূ পতিকে, ছাড়িয়া বনাতিমুখে ধাবিত হন। ত্রিতুৰনে 
এমন জীব নাই (বংনীধ্বনি শ্রবণে ) যাহার নয়ন অশ্রপূর্ণ না হয়; সাগর(ও) 
স্তিমিত হয়, তপন তীব্র রশ্মি সংযত করে। ] 


বূপগোস্বামী* 

‘লঘুতোষণী’, ‘ভক্তিরত্বাকর’ ও ‘প্রেমবিলাস’ প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে 
বূপগোস্বীমীর জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্বপুরুষ- 
গণ ছিলেন কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ্‌ খৃষ্টীয় চতুর্ঘশ- 
পঞ্চদশ শতকে বংলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। রূপের পিতার 
নাম ছিল কুমার। গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামে তাহার নিবাস ছিল। 
গৌড়ের মুসলমান শাসনকতর্ণর অধীনে “দবির খাস” পদবী ধারণ কবিয়া রূপ 
কর্মনিরত ছিলেন। তিনি 'কৃষ্ণলীলা’প্রিয় ছিলেন এবং নবদ্বীপের বৈষ্ণব 
গণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল । অবশেষে চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে 
আসিয়া তাহার ‘রূপ’ নামকরণ হইল এবং তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় 
হইল। চৈতন্তদেবের আদেশে ভক্ত রূপ বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া 
কাব্য ও নাটক এবং নান! বৈষ্ণবশীল্ত্রবিষয়ক গ্রস্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন । 
গভীর ভক্তি ও তৰজ্ঞানের জন্য ইতি বৃন্দাবনে ষট্‌গোস্বামীর অন্যতম বলিয়া 
পরিগণিত হ্ইয়াছিলেন। রূপ-রচিত - দূতকাব্য ছুইটি-“হংসদূত”২ ও 
'উন্ধবসন্দেশত | 
৯). ইহার রচিত 'পদ্যাবলী" সম্বন্ধে কোশকা ব্যপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য । 

২। মং(১) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কাব্যসংগ্রহ, ওয় ভাগ, কলিকাতা,১৮৮৮, 

(২) ভূবন বসাক, কাব্যসংগ্রহ, ২য় ভাগ, কলিকাতা, ১৮৭৪, 
(৩) হিবাঁলিনের Sanskrit Antli0l০৪y তে প্রকাশিত । 
৩। সং (১) হিবালিনের Sanskrit (1০1০৪7 তে প্রকাশিভ, 


কাখ। ৬৯ 


‘মেঘছুতে’র অস্থক্রণে পরবর্তী কালে যে সকল দূতকাব্য রচিত হইয়াছিল» 
তন্মধ্যে ‘হংসদুত’ অন্ততম। কিন্ত, ইহাতে কবির কিঞ্চিৎ মৌলিকত! আছে। 
মন্দাক্ৰান্তার পরিবতে” তিনি শিখরিণী ছন্দে কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন | দূত 
নায়িকা কতৃক প্রেরিত না হইয়া তাহার সখা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। 
বিরহক্লিষ্টা রাধার সখী লপিতা বৃন্দাবন হইতে মধুরায় কৃষ্ণের নিকট হুংসকে 
দূত প্রেরণ করিয়াছেন। সত্বর আগমনপূর্বক রাধার -বিরহ্জাল! নিবারণ 
করুন, কৃষ্ণের প্রতি ললিতার এই অমুরোধ। 

পথের বর্ণনায় ও মথুরার বিবরণে কবির উপরে কালিদাসের প্রভাব সুম্পষ্ট। 
জীবানন্দের সংস্করণে ১৪২টি, সংস্কত কলেজের পুধিতে ১৩১টি ও হীরাষ্টাদের 
সংস্করণে ১০১টি শ্লোক আছে? । 

'উদ্ধবসন্দেশ” নামক কাব্যেও ‘মেঘদুতে’র প্রভাব লক্ষিত হয়। ১৩১টি মন্দা- 
্ান্তা ছন্দে কাব্যটি রচিত। মথুরা হইতে বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ কর্তৃক প্রধান! গোপী- 
গণের, বিশেষতঃ রাধার, উদ্দেশ্যে উদ্ধবের মাধ্যমে সন্দেশ প্রেরণ_ভ্রীমদ্‌ 
ভাগবতো”ক্ত(১০1৪৭) এই ব্যাপারটি 'উদ্ধবসন্দেশে”র বিষয়বস্তু | ‘উদ্ধবসন্দেশে"র 
তাবে ও ভাবায় কালিদাসের কাব্যের প্রতিধ্বনি সহজেই অঙ্থরণিত হয়। দৃষ্টা 
স্বরূপ 'মেঘদূত” ও 'উদ্ধবসন্দেশ” হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইল £_- 

' আশাবন্ধঃ কুস্থমসদৃশং প্রায়শো হৃঙ্গনানাং 

সগ্থঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি। (পূৰ্বমেঘ--১০) 
আপাপাশৈঃ সখি নবনবৈঃ কুর্বতী প্রাণবন্ধম.... (উদ্ধবান্দেশ_ ৮৩) 
কচ্চিদৃভতু স্মরসি রসিকে ত্বং হি ভন্ত প্রিয়েতি। ( উত্তরমেঘ_-৮৪) 
কচ্চিদ্যুয়ং স্বরথ সরসং তত্র চিত্তামুকুলম্‌ । ( উদ্ধবসন্দেশ-_-১০৪ ) 


( পূৰ্বানুবৃত্তি ) 
(২) হরিটীদ, হীরাচাদ, কাব্যকলাপ, ১, বোম্বাই, ১৮৬৪, 
(৩ ভুবন বসাক, কাব্যসংগ্রহ, ২, কলিকাতা, ২৮৭৪, 
(৪) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কাব্যসংগ্রহ, ১, কলিকাতা, ২৮৮৮, 
(৫) বন্থমতী, কলিকাতা, 
(৬) পুরী দাদ, ঢাক।, ১৯৪৬ | 
১। ডঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ _I0., যা, পৃঃ ২৭৩-২৯৭ ॥ 


৭০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বক্তং ধীরধৰনিতবচনৈৰ্মানিনীং প্রক্ৰমেথাঃ। ( উত্তরমেঘ--৯৭ ) 
ধীমন্‌ সস্তো মম কথরিতুং বাচিকং প্রক্রমেথ' | ( উদ্ধবসন্দেশ--১২১ ) 
রূপরচিত একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :_ 
নীতে শোষং বিরহরবিণা সৰ্বতো হৃত্বড়াগে জানে কণ্ঠস্থলবিলুঠিত- 
প্রাণমীনাসি তথ্বি। 
দুরে সম্প্রত্যবিরল স্ুহন্মারুতৈবারিতোহংহং তৃষ্ণান্তোধৌ বিলসদমৃতা- 
লঙ্ঘিতঃ কিংকরিষ্যে॥ 

[ অগ্নি তমুগাত্রি, আমি জানি, বিরহতপনে তোমার হৃদয়সরোবর 
নিঃশেষে শোষিত হওয়ায় তোমার প্রাণমীন কণ্ঠাগত হইয়াছে। আমি অধুনা 
দুরে সখারপ পবন কতৃক নিবারিত হইয়া তৃষ্ণাসাগরে দৃশ্যমান অমৃতদ্বার| 
পীড়িত বোধ করিতেছি; কি করিব ? ] 

উক্ত শ্লোকে রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । রূপের 
এবচয়ন প্রশংসার্হ ও রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্ট। 

কাব্য এবং নাট্যগ্রস্থাদি ছাড়াও রূপ অন্তান্ত সংস্কৃত গ্ৰন্থ প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 'বৃহত্রাধারুষ্ণগণোদেশদীপিকা” সুবিদিত । 

শ্রীকৃ্ সাবভৌম 


নবান্তায়ে ইনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত। ইহার বাসস্থান সম্বন্ধে 
বিতর্ক থাকিলেও ইনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন--এই মতই অধিকতর সমীচীন 
মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের পূৰ্বেই পাণ্ডিত্যখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, 
সন্দেহ নাই; কারণ, ও বৎসরে নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাজরুষ্ণ রায় তাহাকে 
ভূমি দান করিয়াছিলেন; ও দানপত্রের তারিখ ২জো্ঠ, ১১১০ সন। - 

রীকুষ-রচিত ‘পদাঙ্কদূত’১ সুবিদিত গ্রন্থ। ইহা! নদীয়ার রাজা ৰৃষ্ণচন্তের 
পিতা রঘুরাম রায়ের সভায় ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের 


১। (ক) সংজীবানন্দ বিদ্যাসাগরের ‘কাব্যসংগ্ৰহ, ১, পৃঃ ৫০৭-৩০, 
"(খ) কাব্যকলাপ, ১, পৃঃ ৫৩ হইতে, 
(গ) ভুবন বসাক, কাব্যসংগ্রহ, ২, কলিকাতা, ১৮৭৪, 
(ঘ) শ্যামাচরণ কবিরত্ব, কলিকাতা, ১৮২৬ শকাব্দ । 


কাব্য ৭১ 


বিরহক্লি্ঠ গোপীগণ কতৃক তৎপদান্কসমূহকে মথুরায় তাঁহার নিকট দৃতস্বরূপে 
গমনের অন্থরোধ_ইহাই সংক্ষেপে ‘পদাঙ্কদুতে’র বিষয়বস্ত। ‘মেঘদুতে”র 
অস্থুকরণমাত্র হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ককে দূতরূপে কল্পন| করায় গ্ৰন্থটি বৈষ্ণব 
সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। ইহার জনপ্রিয়তার একটি প্রকৃষ্ট 
নিদৰ্শন শাস্তিপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী কর্তৃক ইহার 
টীকারচনা। 
প্রীকষ্ণের অপেক্ষাকৃত স্বল্লজাত অপর একটি কাব্যের নাম “কৃষণপদামৃত”২ 5 
ইহা নানা ছন্দে ২৫০টি শ্লোকে রচিত। কাব্যটির রচনাকাল ১৬৩৩ শকাব্দ 
(=>৭১১-১২ খুঃ)। ইহার বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা। সাধকের 
মনোবৃত্তি লইয়া কাব্যটি রচিত ; অব্য রচনায় কবিত্ব পরিক্ষ,ট হইয়াছে। 
ত্ৰিলোচন 
ই'হার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় জানা যায় ন৷। ইহার কাব্যস্থ একটি 
শ্লোক হইতে কাব্যটির রচনাকাল ১৭৩০ শকাব্দ (-১৮০৮ খৃষ্টাব) বলিয়া 
মনে হয়। 
ত্রিলোচন-কৃত কাব্যের নাম ‘তুলসীদূত’। ইহা ৫৬টি শ্লোকে রচিত। 
কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে বিরহানলে দগ্ধ গোপীগণ বনে কৃষ্ণকে খুজিয়া 
না পাইয়া তুলসীকে কৃষ্ণের নিকট দৃতন্বরূপ প্রেরণ করিতে চাহিলেন_ইহাই 
এই কাব্যের বিষয়বস্তু কাব্যটির রচনাভঙ্গীর উদাহরণস্বরূপ দুইটি শ্লোক 
নিয়ে উদ্ধত হইল । 
গোপবধূগণ কৃষ্ণের মথুরাগমন বিশ্বাস না করিয়া পরস্পর বলিতেছেন? 
সদোদ্বিগ্নাঃ খিরাঃ প্রিয়তমমুখালোকবিরহে 
বসামঃ কেনোচ্ৈস্তরুভিরয়ি সার্ধং কিল বয়ং। 
সখি ত্যক্ত্‌। গেহং গহনগমনং শ্রেয় ইতি তাঃ 
পরামর্শং চক্ৰুবিরহভুজগীদ্টহৃদয়াঃ ॥ 
[ প্রিয়তমের মুখদর্শনের অভাবে সর্বদা উদ্বিগ্ন ও ক্লান্ত হইয়া আমরা কাহার 
সহিত বিরাট মহীরুহগুলির মধ্যে বাস করিব ? ওগো সখি! গৃহত্যাগ. 


১। ইহার পরিচয় বৈষ্ণব দর্শন প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ৷ 
২| Mitra, Notices, 7125, 


৭২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


করিয়া আমাদের গহন অরণ্যে গমনই শ্ৰেয়, বিরহতুজঙ্গ তাহাদের হৃদয় দংশন, 
করিলে তাহারা এইরূপ পরামর্শ করিলেন। ] 
তুলসীকে দৃতরূপে কল্পনা করিয়া গোপীগণ তাহাকে বলিতেছেন: 


অয়ি বৃন্দে বন্দ্যে কিমপরমনিন্দ্ে ত্বয়ি বয়ং 
বদামঃ শ্তামাঙ্ঘেকপরি তব বাসে! যদনিশম্‌। 
সদা তন্তাখ্যানৈ: ক্ষয়িততনবঃ শৃন্তসৃদয়| 

দয়ালেশঃ কন্ত ক্ষণমপি ন চাস্থাস্থু ভবতি । 

[ ওগো মাননীয়! অনিন্দনীয়া তুলসী! তোমাকে আমরা আর কী বলিব £ 
তুমি সতত শ্ঠামের চরণোপরি বাস কর। তাঁহার কথা অনবরত বলিতে, 
বলিতে আমাদের শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, হৃদয় শৃন্ত হইয়া গিয়াছে; আমাদের 
এই অবস্থা দেখিয়া মুহুতের জন্ত কাহার দয়! না হয়? ] রি 

উল্লিখিত শ্লোকগুলি হইতে রচনার সাবলীলত! ও সরসতা স্পষ্ট বুঝ। যায়। 


মাধবকবীন্দ্রভট্রাচার্য 


ইনি খৃঃ উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে তালিতনগরে বাস করিতেন ॥ 
ইহা ভিন্ন মাধব সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়না। 

মাধব-রচিত কাব্যের নাম ’১ | ‘ব্ৰীমদ্‌্ভাগৰতে’ উক্ত হইয়াছে 
যে, কৃষ্ণ তদ্বিরহবিধুরা গোপীগণের মনোরঞ্জনের জন্তু উদ্ধবকে বৃন্দাবনে 
পাঠাইয়াছিলেন। এই স্থত্র ধরিয়া মাধব প্রধানা গোপীকৰ্তূ'ক উদ্ধবের মাধ্যমে 
কষ্ণের নিকট প্রেরিত প্রতিসন্দেশকে স্বীয় কাব্যের উপজীব্য করিয়াছেন। 
কাব্যটি ১৪১টি শ্লোকে রচিত। 

এই কাব্যটি ম্বভাবতঃই রূপগোস্থামীর 'উদ্ধবসন্দেশ নামক কাব্যের কথা _ 
স্বরণ করাইয়া দেয়। কিন্ত, এই দুইটি কাব্যের সাদৃশ্ঠ শুধু নামের। _ 
ভাগবতোপাখ্যান উভয়েরই উপজীব্য হইলেও ‘উদ্ধবসন্দেশে’ উদ্ধব কৃষ্ণকৰ্তৃক _ 
গোপীগণের নিকট প্রেরিত ! উদ্ধৰদুতে”র বিষয়বস্তু সম্পূৰ্ণ বিপরীত। 


ছি 


১। সং জীবানন্দ মিদ্যাসাগর, কাব্যসংগ্রহ, ১ম ভাগ | 


কাব্য ৭৩ 
হরিদাস 


ইনি ছিলেন শাস্তিপুরনিবানী জনৈক কবি। ই'ছার কাব্যের রচনাকাল 
১৭৭৭ শকাব্দ ( = ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ )। 

ইহার কাব্যের নাম “কোকিলদূত'১। মূলকাব্যে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত 
১০০টি শ্লোক আছে। কাব্যান্তে তিনটি ক্লোকে কাব্যপ্রশস্তি, কৰিপরিচয় 
ও কাব্যরচনাকাল দেওয়া! হইয়াছে। মধুরাপতি কৃষ্ণের বিরহসন্তধা রাধা 
কতৃক কৃষ্ণের সমীপে দূতরূপে একটা কোকিলের প্রেরণ--সংক্ষেপে ইহাই এই 
কাব্যের বিষয়বস্তু ! 

‘মেঘদুতে’র অমুকরণে লিখিত হইলেও ইহাতে রচনার কিছু অভিনবন্ধ 
আছে] ‘কোকিলদুতে’ দূতের গন্তব্য পথের কোন বর্ণনা নাই। কৰি 
কষ্ণকে প্রথমে রাধার মনোমুকুরে প্রতিফলিত করিয়াছেন এবং পরে ই'হাদের 
মিলনও ঘটাইয়াছেন। 
ভোলানাথ 


স্বীয় কাব্যে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, তিনি 
ছিলেন গঙ্গাটিকরী নামক স্থানের অধিবাস’ এক ব্ৰাহ্মণ ! 

তোলানাথ-রচিত কাব্যের নাম 'পাস্থদুত”২। জনৈক গোপী যমুনাতীরে 
গিয়| কৃষ্ণের কথা স্মরণ করিয়া মূৰ্ছিতা হন। মধুরাগামী এক পথিককে 
দেখিয়া তিনি কৃষ্ণসমীপে তাহাকে দুতরূপে প্রেরণ করেন_সংক্ষেপে ইহার 
বিষয়বস্তু এইরূপ । 


১। গণিমাল|’ টাকাসহ হুধাময় প্রামাণিক কতৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ ৷ 
এই সংস্করণের মুখপত্রে কাব্যটি ‘হরিমোহন প্রামাণিক-রচিত বলিয়া! লিখিত আছে & 
২। প্রকাশিত, প্রাচ্যবাণীমন্দির, (সংস্কৃতদূতকাব্যসংগ্রহ, ৫ম খঙ ), কলিকাতা, ১৯৪৯! 


৭৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


অন্যান্য বৈষ্ণব দুভকাব্য 
(গ্ৰন্থনামগুলি বর্ণানুক্রমিক ) 
কাব্যের নাম কবির নাম রচনাকাল সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু 
ও পরিচয় 
অনিলদুত১ রামদয়াল তর্করদ্ব ? মথুরাগত শ্রীকুষ্পমীপে 
(ভট্টপল্লীনিবাসী ) বিরহিণী গোপী কতৃক 
বায়ুকে প্রেরণ । 
কাকদুতং  গৌৰগোপাল শিরোমণি ? বিরহিণী রাধাকর্তৃক 
৷ (পাচথুপিনিবাসী দীনবন্ধু মথুরায় কৃষ্ণসমীপে দূত- 
মুখোপাধ্যায়ের পুত্ৰ ) রূপে কাকের প্রেরণ। 
কীরদূত* . রামগোপাল ? কষ্চবিরহে কাতর 
[ নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনবাসী গোপীগণ- 
সভাপতি ও 77811150+3 কতৃক মথুরায় কৃষ্ণ- 
Gentoo Code বা সমীপে একটি শুককে 
“বিবাদার্ণবসেতু*র অন্যতম দূতরপে প্রেরণ। 
সংকলয়িতা ৷ ] 
‘গোপীদুত৪ঃ লম্বোদরবৈদ্য [ আত্ম- ? মথুবাগত  কৃষ্ণবিরহে 
পরিচয়--জগদ্দুৰ্লভ নামক কাতর বৃন্দাবনস্ব গোপী- 
রাজার সভাকবি। ] গণ কতৃক তৎ্সমীপে 


দূত প্রেরণ। 


১। কলিকাতা প্রাযবাণী মন্দিরের সংস্কৃত দুতকাব্যমালা, ১৪২ (১) সংখ্যক পুথি। 
২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৮৯ | 


৩{ H. 0৮ 98982 


Notices of Sanskrit 0199.) ], P. XXXাX | কলিকাতা 


সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে একটি পুথি আছে (বান. বা, ». 275 )। 


$| কলিকাত৷| গাচ্যবাণীমন্দিরের সংস্কৃতদূতকা ব্যমালা, 


১৪২ (২) সংখ্যক পুথি। 


কাব্য ৭৫ 


তুলসীদূত" বৈন্ধনাথ দ্বিজ “কবিকর্তৃক ইহার বিষয়বস্তু 
কাল--১৭০৬ দুতে’র অমুরপ ৷ 
শকাব্দ [ ব্রিলোচনের কাব্যের 
(১৭৮৪খুঃ) আলোচনা পূৰ্বে 
দ্রষ্টব্য । ] 


পাদপদুতং গোপেন্দনাথ গোস্বামী 1 চৈতন্তদেব  নীলাচলে 
( নবদ্বীপবাসী ) গমন করিলে বিষ্ণুপ্রিয়া 
কৰ্তৃক গৃহপ্রাঙগণস্থ নিম্ব- 
বৃক্ষকে তত্সমীপে দুত- 
রূপে প্রেরণের সঙ্কল্প । 
পিকদূতত অম্বিকাচরণ ? বিরহিণী গোপীকতৃ'ক 
কৃঞ্চপমীপে কোকিলকে 
দুতরূপে প্রেরণ। 
হংসদূত৪ বৃঘুনাথ দাস খৃষ্টীয় সপ্তদশ রাধার মূর্ছ। ও তৎপর 
শতকের পর- ললিতাকতৃক বৃন্দাবন 
বর্তা নহে; হইতে মধুরায় ক্ষণ 
কারণ প্র শতকে সমীপে হংসকে দুত- 
নরসিংহ দাস রূপে প্রেরণ। 
এই কাব্/র 
বঙ্গাস্থবাদ 
করিয়াছিলেন। 


১। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে একটি পুথি আছে। (0 TI, 9, 277) 

২। প্রকাশিত, নবদ্বীপকাত্তি প্রেম, নবদ্বীপ, চৈতন্যাব্ম ৪৪৯ (= ১৯৩৪৩৫ খৃষ্টাব্দ )। 

৩। কলিকাতা প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সংস্কৃতদূতকাব্যমালা, ১৪২ (১) সংখ্যক পুথি। 

৪। মুল গ্রন্থ লুপ্ত; নরসিংহদাস-কৃত ব্গানুবাদমাত্র পাওয়া যায় ( দ্ৰঃ--দীনেশ সেন- 
সংকলিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিচয়, পৃঃ ৮৫০ )। * 


৭৬ . সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বৈষবেতর দুতকাব্য 
ধোয়ী 


এই শ্রেণীর কাব্যরচয়িতৃগণেব মধ্যে ধোয়ী প্রাচীনতম | “পবনদুতের 
শেষভাগে একটি গ্লোকে (১০১) তিনি বলিয়াছেন যে, 'গৌঁড়েন্ তাহার 
পৃষ্ঠপোষক | কিংবদন্তী ও জয়দেবের সাক্ষ্য) অস্সারে এই গোৌড়েন্দ্র ছিলেন 
লক্মণসেন ; এই রাজারই তিনি সভাকবি ছিলেন। স্থতরাং, ধোয়ী দ্বাদশ 
শতকের লেখক ছিলেন। ধোয়ী কাহারও কাহারও মতে ব্ৰাহ্মণ ছিলেন; 
কেহ কেহ তাহাকে বৈদ্য বলিয়া মনে করেন। আবার, জালাল-উদ্দিন রচিত, 
যিশ্রসংস্কতে লিখিত, “সেকশুভোদয়া”২ নামক গ্রন্থে ( ১৬শ অধ্যায় ) দেখা যায় 
যে, ধোয়ী ছিলেন তত্তবায়। এই গ্রন্থে আরও বল! হুইয়াছে যে, ধোয়ী 
প্রথম জীবনে জড়বুদ্ধি ছিলেন । 

| oe যন্াক্রান্তা ছন্দের শ্লোকে 
কাব্যটি রচিত। রাজা লক্ষ্মণসেন দিথিজয় উপলক্ষ্যে দক্ষিণদেশে গমন 
করিলে কুবলয়বতী নামী এক গন্ধর্বকন্তা! তাহার প্রেমপাশে আবদ্ধা হন! বসন্ত- 
কালে বিরহবিধুরা কুবলয়বতী পবনকে উক্ত রাজার নিকট গৌড়ে দুত 
প্রেরণের প্রস্তাব করিতেছেন। এই কাহিনী কাব্যটির উপজীব্য ৷ 

এই কাব্যে মেঘদুতের ন্যায় পূর্ব ও উত্তর ভাগ নাই। কিন্ত, বর্ণনাভঙ্গী 
ও কাব্যেরই স্তায়। কোন কোন স্থানে ভাবে ও ভাষায় কালিদাসের৪ 
প্রভাব সুস্পষ্ট । মন্দাক্রান্তা ছন্দে এতগুলি শ্লোক রচনা ধোয়ীর কবিত্বশক্তির 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ, সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, কবির ভাষা প্রায়শঃ প্রাঞ্জল ও 
সরস । গৌড়দেশের রাজধানীর বর্ণনায় ও স্থানের চিত্রটি যেন পাঠকের 
মনম্চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। রাজধানীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন__ 


১। ধোয়ী কবি-দ্দাপতিঃ-_গীতশোবিব, ১19 ৷ ধোয়ী “কবিরাজ” বলিয়। নিজের পরিচয় 
দিয়াছেন। “কবি-ক্্াপতি' শব্দের অর্থও কবিরাজ। 
২। সং সুকুমার সেন। 
৩। সং (ক) মনোমোহন চক্ৰবৰ্তী, Journal of Asiatic Society of Bengal, 1995, 
(থ) চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯২৬ | 
81 Wঃ—Pavanaduta, ed. C. Chakravarti, p. p. 13-15. 


কাব্য ৭৭ 
সিগ্বশ্তামারমণমপি ভিরবদধমুন্ালবালাঃ 
পৌরস্্ীতিঃ ক্রমুকতরবে! রোপিতাঃ প্রাঙ্গণেষু। 
যত্রাযন্রোপগতসলিলৈর্নক্রমাসিক্তমূলা 
নাপেক্ষস্তে পরিজনবধূপাণিবিশ্রাণিতান্তঃ ॥ (৩৮) 

[ যেখানে পৌরাঙ্গণাগণ গৃহপ্রাঙ্গণে গুবাকবুক্ষকল রোপণ করিয়াছেন; 
ও বৃক্ষপমূহের আলবাল চন্ত্রকান্তমণিপুঞ্জে বন্ধ । রাত্রিকালে (মণিসমূহ হইতে 
নিৰ্গত ) অবস্স্ৃত জলে ওঁ বৃক্ষরাজির মূল সিক্ত হয়; পরিচারিকাগণকে 
আর বারিষিঞ্চন করিতে হয় না | 

বাংলাদেশের অনেক গৃহস্থের বাড়ীতেই গুবাকবৃক্ষ বা সুপারিগাছ সযত্তে 
রক্ষিত হয়। 

কবির বর্ণনা কিন্তু স্থানে স্থানে অত্যন্ত গতানুগতিক | বিরহক্লিষ্টা 
কুবলয়বতীয় অবস্থা-বর্ণনক্রমে ধোয়ী লিখিয়াছেন__ 

দ্বেষঃ ক্রীড়াবিপিনবসতৌ চন্দনান্ভোনিষেধঃ 
প্রত্যাখ্যানং সরসনলিনীতালবৃস্তানিলন্ত । 
জাতন্তন্তাং কথমপি সবীবুদ্ধিজত্র্বিয়োগে 
মুছ্াবেগব্যপগমবিধেরেষ এব প্রকার; ॥ (৭২) 

[লীলোদ্যানে বাসের প্রতি তাঁহার বিরাগ হইয়াছে, তিনি চন্দনবারি 
ও সরস তালবৃস্তের ব্যজন পরিত্যাগ করিয়ছেন। আপনার বিরহে মূ্ছাবেগ 
রোধ করিবার সখীবুদ্ধিজাত এই পদ্ধতিই তাহার মনে জন্িয়াছে। ] 
অপর একটি শ্লোক-- 

ধত্তে দ্বেবং শশিনি কুরুতে ন গ্রহং কেশহস্তে 

দূরে হারং ক্ষিপতি রমতে নিন্দয়া চন্দনন্ত। 

বক্ত,ং দেব ত্বয়ি, পরমণৌ স্বামবন্থাং কখংচিদ্‌ 
গাঢ়োদ্বেগা নয়তি কবিতাচিন্তয়া বাসরাণি ॥ (৭৩) 

[তিনি চন্দ্রের প্রতি বীতরাগ। তিনি কেশপ্রসাধন করেন না, হার 
দূরে নিক্ষেপ করেন এবং চন্দনের নিন্দাতেই আনন্দ পান। নিজের অবস্থা 
আপনাকে জানাইবার জন্য উৎকগ্ঠাকুল সেই নারী কাব্যচিন্তায় কোনপ্রকারে 
দিনযাপন করেন । ] ্ 


৭৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


এইরূপ বর্ণনায় কাব্যের চিরপরিচিত বিরহিণীমূর্তিরই আভাস পাওয়া 
যায়__সেই চন্দন ও তালপত্রের ব্যজনে বীতন্পৃহা, সেই চন্দ্ৰে বিদ্বেষ, সেই 
প্রসাধনহীনতা ! আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কবির কাব্যে যৌন আবেদন অতি 
প্রবল। ছুই চারিটি শ্লোকের পরে পরেই আদিরসব্যঞ্রক শব্দাদির বাঁহুলয মািত- 
কুচিকে পীড়| দেয়। অপ্রসিদ্ধ শব্দের প্রয়োগে কবির প্রবণতা কাব্যের 
অর্থবোধে ব্যাঘাত জন্মায়। চতুর্থ শ্লোকে অতিবেগবান্‌ অর্থে কবি ‘জঙ্ঘাল’ 
শব্দের প্রয়োগ করিয়া পাঠকের বিরক্তিভাজনই হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

ধোয়ীর এই কাব্যের গুণাগুণ যাহাই হউক, ইহার কিঞ্চিৎ এ্রীতিহাসিক 
মূল্য আছে। লক্ষ্মণসেন যে দিগংবিজয়ের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে অভিযান 
করিয়া 'দাক্ষিণাত্যক্ষিতীশগণকে পরাজিত করিয়ছিলেন, এই তথ্য তদানীন্তন 
লেখমাল! বা অন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। অবস্থা, প্রমাণাস্তরের সমর্থন না 
পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনা প্রকৃতই শ্রতিহাসিক কিন! তাহা জোর করিয়া বলাও 
যায় না। অন্ততঃ লক্ষ্মণসেনের আমলে বিজয়পুর নামক এক স্থানে যে 
গৌড়ের রাজধানী ছিল, তাহা এই কাব্য হইতে জান! যায়। এই কাব্যে 
যে-সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে বাররামাগণ দেব্দাসীর কার্য 
ব্যতীত অভিজাত নাগরকগণের বিলাসব্যসনেও সহায়ত করিতেন, ইহা বুঝা 
যায়। এঁতিহাগিক চরিত্র লইয়! দূতকাব্যরচনা বিরল ; এই হিসাবে ভারতীয় 
দুতকাব্যের ইতিহাসে ধোয়ী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। 
পিবনদুতে' তাৎকালিক দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় কিছু ভৌগোলিক তথ্যও 
নিহিত আছে। পবনের গতিপথের বর্ণনাক্রমে কবি পাণ্ড্যদেশ, উরগপুর, 
সেতুবন্ধ, কাঞ্চীপুর, চোল, কেরল, অন্ধ, কলিঙ্গ, সুন্ম, প্রভৃতি স্থানের, তাত্রপর্ণী, 
সুবলা, কাবেরী, গোদাবরী, রেবা, নর্মদা, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীর এবং ভিল, 
ও শবরজাতির বাসস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন । 

‘পবনদূত’ ছাড়াও ধোয়ী (বা ধোঈ, ধোয়ীক ) কবির নামাঙ্কিত শ্লোক 
‘গহুক্তিকৰ্ণামৃত’, ‘সুভাষিতমুক্তাবলী” ও 'শাঙ্গধরপদ্ধতি” প্রভৃতি কোশকাব্যে 
উদ্ধৃত হুইয়াছে। কিন্তু, তদ্রচিত অপর কোন কাব্যগ্ৰন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত 
হয় নাই। 


কাব্য ৭৯ 
কুত্ৰ ন্যায়বাচস্পতি১ 


ইনি ছিলেন কাশীবাসী বিখ্যাত বাঙালী নৈয়ায়িক। ইঁছার কাব্যগ্রন্থের 
শেষে ইনি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ক্লত্ৰের পিতামহ ছিলেন 'গৌড়- 
ক্ষিতিপতিশিখারত্বম্বষ্টাজ্ব্‌ রেণুৰ্বিদ্যা বাচন্পতিঃ’। এই ‘গৌড়রাজ’ ছিলেন হোসেন 
শাহ্‌। বিদ্যাবাচম্পতি গৌড়ের নিকটবর্তী ভাগীরধীতীরস্থ রামকেলি গ্রাম- 
নিবাসী ছিলেন। রুদ্রের পিতার নাম ছিল বিদ্যানিবাস।২ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-- 
ষোড়শ শতকের কোন সময়ে রুদ্র জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়। 

ইহার রচিত '্রমরদূত”৩ সুপ্রসিদ্ধ। কাব্যটি ১২৫টি শ্লোকে রচিত 
মাল্যবান্‌ পর্বত হইতে রাম হনুমানকে রাবণহৃতা অশোক্বনবাপিনী সীতার 
নিকট দূতস্বরূপে প্রেরণ করেন। তৎপর বিরহক্রি্ট রামচন্দ্র উতকগ্ঠায় দিন 
যাপন করিতে থাকেন। অভিজ্ঞানমণিসহ আগত হুনৃমানকে দেখিয়া রাম 
আকুল হুইয়া পড়েন। ধৈৰ্য অবলম্বন পূর্বক তিনি হনুমান্‌কে বিশ্রামের 
আদেশ দিয়া সীতাগতচিত্তে পর্বতে ভ্রমণকালে একটি ভ্রমর দেখিতে পান। 
মনের গোপন কথা সীতাকে জানাইবার উদ্দেশ্যে তিনি সেই ভ্রমরকে দুত 
নিযুক্ত করেন__সংক্ষেপে এই কাব্যের বিষয়বস্তু এইরূপ। 

রুদ্র রচিত অপর দৃতকাব্যের নাম “পিকদুতঃ৪। এই ক্ষুদ্ৰ কাব্যটি শাৰ্ুৰ্ল- 
বিক্রীড়িত ছন্দে ৩১টি শ্লোকে রচিত। ইহাতে উপসংহারে দূতের প্রতি শুভেচ্ছা-. 
প্রকাশ নাই এবং কাব্যান্তে কবিপরিচয়ও লিখিত হয় নাই--এই সকল কারণে 
মনে হয় ইহা অমম্পূর্ণ। 

কাব্যটর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে তাহার 
বিরহবিধুর! রাধা বৃন্মাবনের কুঞ্জে ভ্রণকালে একটি কোকিলকে দেখিতে পান। 


১। কেহ কেহ রুদ্রের উপাধি 'ন্যায়পঞ্চানন’ লিখিয়। থাকেন ৷ (দ্রঃ বাঙ্গালীর সারস্বত 
অবদান, পৃঃ ২৭৫) | 

২। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৭৩ ডাঃ তীন্দ্রবিমল চৌধুরীর মতে, রুদ্রের পিতার 
নাম বিছ্যাবাগীশ। (দ্রঃ--বঙ্গীয়দূতকাব্যেতিহাস, পৃঃ ৩৮) 

৩। সং যতীন্্রবিমল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯৪০। 

৪ | দ্রঃ_চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধ (Indian Historical 0081.615, 
হা, 9. 272) । 


৮০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কোকিল সর্বজনপ্রিয় বলিয়| ইহাকেই তিনি কৃষ্ণসমীপে দূতরূপে প্রেরণ করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন॥ দৌত্যকার্ষে নিপুণ হইলেও ভ্রমরকে তিনি নির্বাচন 
করিলেন না) কারণ, সে মধুলোলুপ বলিয়া হয়ত কৃষ্ণপাঁদপদ্মে মধুলোতে 
আসক্ত হইয়া আর ফিরিয়াই আসিবে না। পূর্বে প্রেরিত রাধার মন কৃষ্ণপদে 
লগ্ন হইয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। রাধাকর্ক প্রেরিতব্য সন্দেশটি 
এইরূপ £--হে মাধব, তোমার বিরহক্িষ্টা রাধা আমাকে ( কোকিলকে ) দুত- 
রূপে প্রেরণ করিয়া জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ ; সম্ভবতঃ আমার প্রত্যাগমন 
পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। হে কৃষ্ণ, যাহাকে তুমি মহ! 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ এবং যিনি তোমার জন্য নিজের যৌবন, জীবন, 
কুল, মান, এমনকি স্বামী প্রভৃতি পরিজনকেও, উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই 
রাধাকে অন্যের নিকট রাখিয়া তুমি কি করিয়া এখানে নিশ্চিন্ত আছ? 
অবশেষে রাধ। বলিতেছেন, “কৃষ্ণের জন্য আমি বহু কলঙ্ক সহা করিয়াছি। 
কিন্তু, “রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ মথুরাবাদী হইয়াছেন'--এই অপবাদ 
ছুঃসহ।” 

উক্ত কাব্য দুইটি ছাড়া রুদ্র-রচিত আরও দুইটি কাব্যগ্ৰন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; 
. ইহাদের নাম “ভাববিলাস” ও ‘বৃন্দাবনবিনোদ’। 'ভাববিলাস+ মানসিংহের 
জীবদ্দশায় তাহার পুত্র ভাবসিংহের নামে রচিত। “বুন্দাবনধিনোদ* ৭৫০টি 
*শ্লোকে রচিত। 


শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার 

গোপীকাস্ত ভট্টাচাৰ্ধের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ খৃঃ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে জীবিত 
ছিলেন।. জীমুতবাহনের ‘দায়ভাগে’র টীকাকার হিসাবে শ্রীুষ্ণ সুপ্রসিদ্ধ । 
তাহা ছাড়া, তিনি মন্মটের 'কাব্যপ্রকাশে*রও একখানি টাকা রচনা করিয়া- 
ছিলেন। 

ইহার রচিত কাব্যের নাম 'চন্ত্রদূত*। হন্যান্‌ কর্তৃক সীতাসন্দেশ 
আনীত হইলে রামচন্দ্র কতৃক লঙ্কাস্থিত| শীতাদেবীর নিকট দৃতম্বরূপে চন্দ্রের 
প্রেরণ_ ইহাই ক্যব্যটির বিষয়বস্তু | 


১1 H.P. Sastri 2 ০1০৩৪ of Skt. Mss. TT. BD: 183: 


কাব্য 


৮১ 


শীর্ণ সার্বতৌমের ‘পদাঙ্কদূত’, নামক‘কাব্যের সহিত ‘চন্দ্ৰুতে’র ভাবা-ও 


বৰ্ণনা-গতঃসাদৃ্য ডাঃ চৌধুরী আলোচনা করিয়াছেনই। 


অন্যান্য বৈষ্ণবেতর দুতকাব্য 
( গ্ৰন্থনাম বৰ্ণাম্ুক্ৰমিক ) 


কাব্যের নাম কবির নাম 


রচনাকাল 
ও পরিচয় - 


পদ্মদূত২ সিদ্ধিনাথ বিপ্ৰ [কবির “অক্ষিদ্বিপঘনশাকে” 
আত্মপরিচয়-_ পিতা- বলিয়া কবি রচনা- 
মহ চন্দ্রনাথ, পিতা কালের: ইঙ্গিত 
আনন্দনাথ। ] দিয়াছেন। কিন্ত, 
ইহার অর্থ স্পষ্ট 

বুঝা যায় না। 
বকদৃতও মহামহোপাধ্যায় অজিত- বৰ্তমান বঙ্গীয় 
নাথ স্ায়রত্ব _ শতকের প্রথমার্ধ। 


"২ 


১। বঙ্গীয়দৃতকাব্যেতিহাসঃ, পৃঃ ৫১। 
২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯২৫ | 


সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু 


সেতুবন্ধনের জন্তু 
সমুদ্ৰতীরাগত রাম- 
চন্দ্রের নিকট সীতা 
দেবী কর্তৃক একটি 
পদ্মকে দুতরপে 
প্রেরণ। 

এই কাব্যের একটি 
মাত্র অসম্পূর্ণ পুথি 
সংরক্ষিত হইয়াছে ; 
কে কাহার উদ্দেশ্য 
দূত প্রেরণ করিতে- 
ছেন, তাহা বুঝা 
যায় না। মনে হয়, 
কোন বিরহিণী মধু- 
করী কৰ্তৃক প্রিয়তম 
মধুকরের উদ্দেস্তে 
বকের প্রেরণ এই 
কাব্যের বিষয়-বস্তু । 


৩। কলিকাত। প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সংস্কৃত দুতকাব্যমালার ১৪৩ সংখ্যক পুথি । 


৬ 


সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু, 


রাবণ-কর্তৃক অপন্ধতা 
অশোকবনৰাশিনী সীত্বা- 
দেবী কৰ্তৃক রানচ্ত্র- 
সমীপে বাঘুকে দূতরূপে 
প্রেরণ। 

যক্ষপ্রেরিত দূতরূপে 
আগত মেঘকে যক্ষপত্নী 
কর্তৃক তৎসমীপে গ্রাতি- 
দূতরূপে প্রেরণ। 
[ইহাতে মন্বাক্রান্তা 
ছন্দের ছুই শতাধিক শ্লোক 
আছে। দৃতকাব্যসমূহের 
মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা 
দীর্ঘ ।] 


উক্ত দৃতকাব্যগুলি ছাড়া বাংলাদেশে অপর একটি দূতকাব্য পাওয়া যায়। 
ইহাকে বিশেষ কোন শ্ৰেণীতুক্ত করা চলে না। ইহার নাম “তক্তিদুত”১; 
রচয়িতা কালীপ্রসাদ। ভক্তমুকতৃ'ক ততপ্রিয়া মুক্তির সমীপে দৃতরূপে ভক্তির 


প্রেরণ এই কাব্যটির উপজীব্া । 
বকে) লেখমালা 


সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লেখমালার ( Epigraphs বা Inscrip- 
8998) উল্লেখ না করিলে সেই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাষ। কাব্য- 
সাহিত্যের তথাকথিত অন্ধকার যুগের কথা মনে করিয়াই পণ্ডিতপ্ৰবর 


১1 প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২২ শকাব্দ । 
২ এও, ১৯৭৯ খ্ৰীষ্টাব্দ । 


৩! আঃ--R, I. Mitra ; Notices of Skt, Mss., IIL, Pp. 27. 


ব্যাকস্যূলার গ্াহার রেনেসা মতবাদ 11808) 8৪৩৫) খোসা 
কবিয়াছিলেন। কিন্তু, তইবামৰ্-এৰ শীর্ণাদ পপতি ( আঃ ৯৫৯ পৃঃ কঃ), 
দৱিদেশক়ত লমুরগ্জগোর এলাহাবাদ প্রশক্তি ( আঃ ৩৫, খৃঃ অঃ ) ও বঙচরাষীর 
দাশালোর ( দশগপুত্ৰ ) পাশ ( ॥৭৩ পৃষ্ঠা ) এই মতবাদের বিরদ্ধে জামাল, 
দান লাক্ষী। 

ভারতীয় লেখবালার ইতিহাসে বাংলাহেশের হান পরিমাণে ও উৎকৰে 
সবিশেষ উল্লেখযোগা; তাহা ছাড়া, বাংলাদেশের পাচীন লেখগুলি এই দেখে 
লং্ত উঠার আচীনতম নির্ভরযোগ। সাক্ষী । বঙ্গীত্ব সেখনালাত উতিহালিক 
সূলা+ সম্বন্ধে বহু গবেষক আলোচন। করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বাংলা 
দেশের ভুগৰ্তে এখনও অ্বনাবিষ্তৃত কত লেখমাল| নিহিত আছে কে বলিতে 
পারে! 

এই হেশের লেখমালার সাহিতি/ক হুলা বিশেষ আলোচিত হয় নাই। 
বর্তমান ক্ষত্ৰ গ্ৰন্থে এই নিয়ে বিশ্বত আলোচনার অবকাশ নাই । এখানে 
শুধু এইটুকু বল! যায় যে, বাংলাদেশে আবিষ্কৃত সান্ততত লেখমালার মধ্যে 
প্রাচীনতম লেঙ্গের তারিখ আছুমানিক ৩৫ খৃষ্ঠাঞ্চ এবং সম্ভবতঃ লর্হাপেক্ষ! 
অর্ধাচীন লেখের রচনাকাল ১১৯৬ পৃষ্ঠাব্। এই লেখমালা হইতে প্রতীয়মান 
হয় যে, দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশে সংসকতচর্চা হইয়াছিল ; শুধু চর্চা 
নহে, মৌলিক রচনার সাক্ষাও লেখঘালা বহন করিতেছে। 

বঙ্গীয় লেখমালার স্থানে স্বানে উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ পরিস্ছুট । কল্পনার 
বৈচিজো, বর্ণনার স্রসগতায় ও ভাষার লালিতো কতক রচনা উপভোগ্য । 
সমকালীন ঘটনাবলী ও উদ্দিষ্ট নৃপতির প্রশম্ভি পেখসমূহ্র মুখ্য ব্ষিয়ৰস্তু । 
এই জাতীয় রচনার কাব্যোংকর্থ রচয়িতার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচারক। এই 


১। আৰু, কুষাশ, শক প্রন্ৃতি বৈছেশিকগণের আআহনণ হেতু বীটির যুগের প্রারস্তকাঁজ 
হতে পঞ্চম শতক পর্যন্ত ভারতে সাহিত্যচৰ্চা সন্ধবপর ছিল না। খ্ৰীষ্টীয় হঠ শতকে সংস্কৃত 
সাতিতাচর্চার পুনরুজ্জীবন হটয়াছিল---সংক্ষেপে ইহা রেনেসা মতষাৰ । 

২। ইহাদের ইতিহাসিক মুল্য নান! স্থানেই আলোচিত হইয়াছে। বিশদ আলোচনার জনক 
জষ্টযা বিনয় সেন গুণীত Some Historical Aspects of the Inscriptions of 
Bengal, Cal, 1942. 


৮৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


লেখগুলির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উহাদের মধ্যে -ছন্দের বৈচিত্র্য ও 
মাধুর্য ; শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত, ব্সস্ততিলক, উপজাতি, ইন্দ্রবজ্রা, পুষ্পিতাগ্ৰী, অগ্ধরা, 
মালিনী, বংশস্থা, শিখরিণী, মন্দাক্ৰান্তা, প্রহধিণী প্রভৃতি যাবতীয় বিখ্যাত ও 
সুললিত ছন্দে রচিত শ্লোক লেখমালায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। গতাম্থু- 
গতিক অনুষ্টপ, বা শ্লোক ছন্দেই ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া লেখমালার কৰিগণ 
স্বীয় কর্তব্য শেষ করেন নাই; রচনা! সরস ও শ্ৰুতিস্থুখকর করিবার দিকেও 
তাহাদের লক্ষ্য ছিল বথেষ্ট। 

নিষ্বোদ্ধত কয়েকটি লেখাংশে১ উহাদের রচয়িতূগণের কাব্যরচনানৈপুণ্যের 
পরিচয় পাওয়া যাইবে। | 


[ গ্ৰীচন্দ্ৰেৱ কেদারপুর তাঅলিপি ] 
স্পৃষ্টঃ পাধিবপাংস্থুদোহদরসশ্লীঘাঘনৈর্দিগ গজৈ- 
নেত্রাণামনিমেষতঃ পরিহৃতো! দুরেণ বৃন্দারকৈঃ ৷ 
কেশেঘপ্মরসামপূর্বপলিতত্রান্তং সমারোপয়ন্‌ 
সন্তানে! রজসাং রণেষু জয়িনো যন্ত দ্যুমাৰ্গংগতঃ ॥ 
€শার্দুলবিক্রীড়িত ) 
অমুবাদ--সেই বিজয়ী রাজা কর্তৃক রণে উত্থাপিত ধুলিজাল দিগগজ" 
সমূহদ্বার| স্পষ্ট হইত; পাখিব ধুলির জন্তু ও দিঙ্‌মাতঙ্গগণের তীব্র আকাঙ্কা 
ছিল এবং উহাদ্বারা তাহারা পরম প্রীত হইত। এ ধুলিরাশি অগ্লরাগণের 
কেশে অপরূপ পরুতা ভ্রান্তি জন্মাইয়া আকাশমার্গে উখিত হইত; (কিন্ত ) 
নেত্রনিমীলনে অক্ষম দেবগণ বাধ্য হইয়াই উহ! দুর হইতে বর্জন করিতেন । 


[ ভবদেৰ ভট্টরের ভুবনেশ্বর লিপি ] 
অগ্রজান্ুজয়োর্মধ্যে মহাদেবাউহাসয়োঃ | 
স জন্ঞে যন্জপুরুষো বিরিঞ্চিহরয়োরিব ॥ ( অসুষ্ট,প.) 


১। Inscriptions of Bengal (vol III) নামক গ্রন্থে যেমন আছে তেমনই লিখিত 
হইল। 


কাব্য ৮৫ 


অস্গুবাদ- জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব ও কনিষ্ঠ অট্টহাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া 
তিনি সেইরূপ শোভা পাইতেন যেরূপে ব্ৰহ্ম| ও হরের মধ্যে যন্জপুরুষ বিষ্ণু 
শোভিত হুন। 
প্রসিদ্ধ ত্রিযুতির সঙ্গে ্রাতৃত্রয়ের উপমা কী মনোরম ! 
তেষাং বংশে মহৌজাঃ প্রতিভটপৃতনান্ভোধিকল্লান্তন্থরঃ 
কীতিজ্যোথন্বোজ্জলশ্রী: প্রিয়কুমুদবনোল্লাসলীলামৃগাঙ্কঃ | 
আগীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণমনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা- ৰ 
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলে| নিরুপধিকরুণাধাম সামস্তসেনঃ ৷৷ (অগ্ধরা ) 


অমুবাদ--তাহাদের বংশে মহাশৌর্যসম্পন্ন সামস্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি তদীয় শত্রুপক্ষের সাগরোপম সৈন্তগণের নিকট প্রলয়কালীন 
স্থৰ্ধ্রে স্তায়, বন্ধুবর্গরূপ কুমুদবনের নিকট, যশোরশ্মিহেতু, উজ্জল ও আহ্লাদ- 
জনক হিমাংশুর ন্যায় এবং তৎপ্রতি চির-অমুরক্ত সুহৃদ্‌গণের মনোরাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত সিন্ধিদ ভূধরের স্ায় ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যশীল এবং অকৃত্ৰিম 
করুণার নিলয় । 

বিভিন্ন যুগের বঙ্গীয় যে সংস্কত লেখামালা অগ্তাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
উহাদের সংখ্যা শতাধিক । এই লেখামালার সবই যে এই দেশে পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা নহে; বিহার, উড়িঘ্যা প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে বঙ্গ- 
দেশীয় লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে । গৌড় করণ কায়স্থগণ সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ 
বুৎপনন ছিলেন এবং প্রশস্তি প্রভৃতি, রচনায় তাহাদের খ্যাতি বাংাদেশের 
চতুঃসীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল । মগধের রাজা আদিত্যসেন, কোন একদিন 
চনেন্পরাজ, শাকন্তরির চাহমান দুর্লভরাজ প্রভৃতি শাসকগণ গৌড়বাসী করণ 
কায়স্থগণের দ্বারা প্রশস্তি রচনা করাইয়াছিলেন১। দক্ষিণরাটের নবগ্রাম- 
নিবাসী হুলায়ুধ নামক এক পণ্ডিত সম্ভবতঃ মালবদেশে বসবাস করিতেন। 
তিনি ১১২০ বিক্ৰমসম্বৎএ (১০৬৩ খৃষ্টাব্দে ) ৬৪টি সংস্কত শ্লোক রচনা 
করিয়াছিলেন; শ্লোকগুলি মধ্যপ্রদেশের নিমর জিলার অন্তর্গত মান্ধাতা নামক 


১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য History of Bengal (Dacca University), ], 
19,588. 


৬৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
স্থানে অমরেশ্বরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে৯। অর্জুনবর্মার রাজত্বকালের 
তিনটি লেখ মদন-রচিত। 

বাংলাদেশের লেখমালার মধ্যে কয়েকটি প্রধান লেখের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
নিয়ে লিখিত হইল; ইহা হইতে উহাদের স্বরূপ কিয়ৎপরিমাণে বঝা 
যাইবে। নিম্নলিখিত লেখতালিকা২ কালামুক্ৰমিক। 


21 অ্ঃ—Descriptive List of Inscriptions in the C. 2, and Berar 
(Hiralal), 1st, ed. ; p. 72; Bhandarkar’s List, No. 138. 

২। বিস্তৃত তালিকার জন্য দ্ৰষ্টব্য বিনয় সেন মহাশয়ের Some Historical Aspects 
of the Inscriptions of Bengal, DP. XILXLV ; নীহার রায়ের ‘বাঙালীর ইতিহাস’, 
আদিপর্ব, পৃঃ ৮৬৯-৮৭৮ । 


কাব্য ৮৭ 
গুপ্তযুগ 


(আঃ ৩৫:--:৯৮ খৃষ্টাব্দ ) 


তারিখ প্রাণ্ডিস্থান দাতা যাহারউদ্গেণ্তে বিষয় মন্তব্য 
প্রদত্ত 
আঃ ৩৫০ বাকুড়া  চন্বর্দ৷  চক্রন্বামী দোষগ্রাম (1) 
খৃষ্টাব্দ জিলার দান 
| নিয়া 
| পর্বতগাত্রে 
খোদিত। 
৪৭৯ খৃষ্টাৰ পাহাড়পুর ধূপ, দীপ, পুষ্প তাম্জলিপি 
(কলিকাতা চন্দন প্রভৃতি দ্বারা 
হইতে জৈন গুহনন্দীর 
দাজিলিং শিষ্য ও প্রশিষ্য 
রেলপথে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
জামালগঞ্জ বিহারে অহঁৎগণের 
ষ্টেশনের পূজার উদ্ধেস্তে 
পশ্চিমে) ব্ৰাহ্মণ নাথশর্মা ও 
তদীয় পত্নী রামী 
কতৃক ভূমি-ত্ৰয়। 
৫০৮ খৃষ্টাব্দ গুণৈঘর মহাযানী ১১১ ০৭৪ 
| (ত্রিপুরা ) বৌদ্ধগণের ৰ 
উদ্দেশ্তে 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


দেউলবাড়ি 


দাতা 


রাজা শশাঙ্কের 
সময়ে প্রদত্ত 
তাম্রশাসন(0987- 


গুপ্তোত্তর যুগ 
€ ৫৪৪-_-আঃ ৭০০ খৃষ্টাৰ৷ ) 
যাহার উদ্দেশ্যে বিষয় 
প্রদত্ত 

খগ্েদী পঞ্চমহাষজ্ঞ সম্পা- 

বৎসস্বামী দনের আস্ককুলোর 
নিমিত্ত মহারাজ 
বিজয়সেন কর্তৃক 
ক্রীত ও প্রদত্ত 
ভূমি। 
সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে 
ছরম্পস্বামীকে 
কষ্ণগিরি-বিষয়স্থ 
ছবলখয় গ্ৰামদান | 


দেবখড়োগার শর্বাণীদেবী শৰ্বাণী-মূতির স্বৰ্ণ!- 


রাণী মহা- 
দেবী প্রভা- 
বৰ্তী ৷ 


চ্ছাদন 


Jam Plates) 


শৰাণীদেৰীর অষ- 
ভুজা মৃতিতে 


খোদিত। 


নালন্দ| 


(মালদহ ) 


গে) পালযুগ ও সেনযুগ 
( আঃ ৭৫০--১২%৫ খৃষ্টাব্দ ) 


পালগণের লেখমাল৷ 


গ্ৰীধরণৰ| 


চারিটি, গ্রামদান তাম্ৰশাসন ধৰ্মপালের 


ছুবণণদ্বাপের শাসন 
কর্তা বালপুত্ৰদেব 
কৰ্তৃক নালন্দায় 
নিমিত বোদ্ক- 
বিহারের ভজন্ত 
পাঁচটি গ্রাম দান। 
গরুড়-্তপ্ স্থাপন, 
গুরব মিশ্ৰ ও 
তাহার পুর্বপুরুষ- 
গণের প্ৰশস্তি, 
নারায়ণপাল পর্যন্ত 
পাল রাজগণের 
উল্লেখ । 


বুদ্ধের নামে দুইটি 
গ্রামদান। 


রাজত্বের ৩২তম(?) 
বৎসরে প্রদত্ত! 


দেবপালের 
রাজত্বের ৩৯তম 
বৎসরে প্রদত্ত 
তাম্ৰশাসম। 


ইহাকে মঙ্গলবাড়ি 
প্রস্তরলিপিও বলা 
হয়। 


গোপালের 

রাজত্বের ষষ্ঠ 
বৎসরে প্র 
তা্মশাসন। *- 


ৰম সংস্কৃত সাহিতে; বাঙালীর দান 
তারিখ প্রাপ্তিস্থান দাতা যাহার উদ্দেশ্যে বিষয় মন্তব্য 


সারনাথ স্বিরপাল কতৃক বুদ্ধমু্তির পাদগীটু 
ধর্মরাজিক, ধর্মচক্র খোদিত। 
ও গদ্ধকুটীর সংস্কার বিক্রমসন্বৎ ১০৮৫! 


এবং গোড়রাজ 
মহীপাল কর্তৃক 
কীতিপ্তম্ভ স্থাপন । 
চন্দ্ৰগণের লেখমাল৷ ৷ 
( আঃ ৯৫০-১০৫০ খৃষ্টাব্দ ) 
তারিখ. প্রাপ্তিস্থান দাতা গ্রহীতা বিষয় মন্তব্য 
ইদিলপুর ভূমিদান জীচন্ৰৰের রাজত্ব 
(ফরিদপুর) কালের তান 
শাসন। 
রামপাল শান্তিবাতিক বৃদ্ধ, ধর্ম ও সজ্ঘের ys 
(টাকা) - অর্থাৎ শান্তি- প্রীর্থনাপুর্বক ভূমি- 
কর্মের জন্য দান। 
নিযুক্ত 
পুরোহিত 
পীতবাসগুপ্ত- 
' শৰ্ম। 


কাঞ্বোজগণের লেখমালা। 
(আঃ ৯৫০-১০২৫ খৃষ্টাব্দ ) 
বাণগড় কাম্বোজান্বয়- শিবমন্দির উৎসর্গ । স্তম্ভলিপি। 
(দিনাজপুর) গৌড়পতি।” 


কাব্য ৯১ 


বর্মগণের লেখমাল। ৷ 
তারিখ  প্রাধিস্থান দাতা গ্রহীতা বিষয় মন্তব্য 
বেলাব ‘শাস্ত্য’"  বান্থদেবের নামে ভোজবর্মার রাদত্ব- 
ঢোকা) গারাধিক্কত তুমিদান | কালের ৫ম বৎসরে 
রামদেবশমা! প্রদত্ত তাআঅশাসন। 
বজ্রযোগিনী শ্তামলবর্মা ভীমদে ভূমিদান। তাত্রশানন | 
(ঢাকা) স্থাপিত 
বৌদ্ধ প্রজ্ঞা- 
পারমিতা 
মন্দির । 
সেনগণের লেখমালা। 
} ( আঃ ১০৫০-১২২০ খৃষ্টাব্দ ) 
তারিখ প্রাপ্তিস্থান দাতা যাহার উদ্দেষ্ঠে বিষয় মন্তব্য 
প্রদত্ত 
বারাকপুর বিজয়সেন = থথ্বেদী মহাদেবী বিলান- বিভয়সেলের 
(২৪ পরগণা) ব্ৰাহ্মণ ASRS 


উ _ গ্রহপ্রে সময়ে ৬২তম বর্ষে প্রদত্ত 
র্ম|। স্থবণতুলা-পুরুষ দান তাত্রশাষন। 


উগ্ললক্ষ্যে ভূমিদান। 
নৈহাটা বল্লালসেন সামবেদী  হৃর্ষগ্রহণের সময়ে বন্লালের রাজত্বের 
গতির) আচাৰ্য বল্লালের মাতা ১১শ বর্ষে প্রদত্ত 
বাসুদেব শৰ্মা বিলাসদেবী কতৃক তাত্রলিপি। 
হেমাশ্বদান 
উপলক্ষ্যে বাল্পহিথ 


গ্রাম দান। 


তারিখ প্রাপ্তিস্থান দাতা যাহার উদ্দেশ্যে বিষয় মন্তব্য 

আমুলিয়া লক্ষ্ণপেন যজ্লুবেদী ভুমিদান। লক্ষপসেনের 
(নদীয়া ) পণ্ডিত রঘু রাজত্বের ওয় 

দেব শর্মা । প্রদত্ত 
মাধাইনগর অথৰ্ববেদী মূলাতিষেক তাঅশাসন। 
(পাবনা) ‘শাস্্যা- = উপলক্ষ্যে 'র্ত্ী 

গারিক”  মহাশান্তি” অচুষ্ঠানে 

গোবিন্দ গ্রামদান। 

দেবশর্মা । 


উল্লিখিত প্রধান লেখমালা ছাড়াও বাংলাদেশের বহুসংখ্যক লেখমালা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এইগুলির মধ্যে ভট্টভবদেবের> ভুবনেশ্বরপ্রশস্তি সবিশেষ 
পরিচিত। এই প্রশস্তি রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামস্থ নারায়ণ বা অনস্ত-নারায়ণের 
মন্দিরে ছিল। সেখান হইতে উহা কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
আনীত হয়। তৎপর, উড়িস্যার তুবনেশ্বরের পুরোহিতগণের অঙ্থরোধে উহা 
তথায় প্রেরিত হয়। উহা এখন তথাকার অনন্তবান্থদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণের 
প্রাচীরে রক্ষিত আছে। 

এই প্রশস্তি ভবদেব-সখা বাচস্পতি কতৃক রচিত। ইহাতে ভবদেবের 
বংশাবলী ও কীতিকলাপের স্ততি আছে। 


১।  ভবদেবের জীবনী ও কাল সম্বন্ধে নব্যস্থৃতি-প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 


কাব্য ৯৩ 
(ঞ) গগ্ভকাব্য ও চম্পু- 

বাংলাদেশে রচিত গগ্তকাব্যের নিদর্শন সামান্তই আছে। এক ‘হিতোপদেশ’ 
ব্যতীত বাঙালী-রচিত উল্লেখযোগ্য কোন সংস্কত গন্ভকাব্য নাই বলিলেই 
চলে। ইহাতেও কতটুকু লেখকের নিজস্ব দান তাহা! অনিৰ্ণেয়। ‘হিতো- 
পদেশ’ ‘পঞ্চতন্ত্ৰের একটি রূপমাত্র, মূল 'পঞ্চতনতর গ্রন্থ নুপ্ত। রচনাশৈলীতে 
‘হিতোপদেশ’-রচয়িতার কৃতিত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা না গেলেও বিষয়- 
বস্তর বিস্তাসে তাহার কিঞ্চিৎ মৌলিকতা আছে। মৃলগ্রস্থের পাঁচটি প্রসঙ্গের 
স্থলে ইহাতে চারিটি প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গরগুলির বিস্তাসক্ৰমেও কিছু 
অভিনবত্ব আছে। তাহা ছাড়া, ‘হিতোপদেশে’ “কামন্দকীয়নীতিসারে*র বহু 
শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে;। 

গহিতোপদেশ+কার নারায়ণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধবলচন্ত্র নামক কোন 
ব্যক্তি। এই গ্রন্থের একটি পুধির লিপিকাল ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ ; সুতরাং, নারায়ণ 
ইহার পরবর্তী হইতে পারেন না। 

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ২ মহাশয়-রচিত ‘সরলা’ একখানি গন্যকাব্য। সরলা 
নারী এক কাল্পনিক নারীর ঝড়ে নদীগর্ভে নিমজ্জন এবং পরে তাহার উদ্ধার 
ও বিবাহ এই কাব্যের বিষয়বস্তু । 

পূর্ববঙ্গের অন্তৰ্গত ফরিদপুরের একটি পত্ডিতপ্রধান স্থানের নাম কোটালী- 
পাড়া। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে সেখানে কৃষ্চনাথ সার্বভৌম ভট্টাচার্য নামে 
একজন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ছূর্গাদাস তর্কবাগীশ। 

কৃষ্ণনাথ-বচিত গ্রন্থের নাম “আননালতিকাচম্পু।”৩ ইহা “কৃহ্ছম* নামক 
পাচটি পরিচ্ছেদে রচিত প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়-কাহিনী ইহার বিষয়- 
বন্ত। এই গ্রন্থ প্রণয়নে কৃষ্ণনাথ স্বীয় বিদুষী ভার্ধার থণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিয়াছেন ।* চি: 7- 

১। গগ্ভপগ্ঠময় কাব্যের নাম চম্পু | কৃষ্ণভক্তিমূলক চম্পুগুলি পূর্বে বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে 
আলোচিত হইয়াছে! 

২। ইহার পরিচয় নবাস্থৃতি-প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টবা ৷ 

৩। প্রকাশিত, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ৷ 

৪ । বিবিধ কাবাপ্রসঙ্গে ‘বঙ্গের মহিলাকবি’ দ্ৰষ্টব্য । 


৯৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


" চিরপ্রীব৯-রচিত “বিস্বেন্মোদতরঙ্গিন'২ চম্পূর আকারে লিখিত। ইহাতে 
‘তরঙ্গ’ নামে আটটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে কবি স্বীয় বংশ- 
পরিচয় দিয়া অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলিতে বিভিন্ন আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের 
মূল মতবাদ এবং বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্মের তন্তু সংক্ষেপে 
অথচ সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থটতে বিষয়বস্তুর বিন্যাস এই- 
্ূপ। এক প্রভুর বাড়ীতে বহু পণ্ডিত নিমন্ত্ৰিত হইয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি 
সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ এবং নৈয়ায়িক ও বৈদাস্তিকাদি দার্শনিকগণ ক্রমে সভায় 
প্রবেশ করিতেছেন। এই অবস্থায় পণ্ডিতগণের বেশভূষার বর্ণনা এবং 
পরস্পরের মধ্যে তর্কাত্মক আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের স্বকীয় মত কবি 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থখনি পাঠে নাটকের স্তায় মনে হয়। ইহাতে 
গ্রন্থকারের দর্শশান্ত্রে পাণ্ডিত্যের সহিত কবিত্বের চিত্তাকৰ্ষক সংমিশ্রণ হইয়াছে ৷ 

গ্রন্থটির একটি অংশের ভাবামুবাদ দেওয়া য়াইতেছে। ইহা হইতে গ্রন্থের 
স্বরূপ বুঝা যাইবে। 
পাছে কীটপতঙ্গ মারা যায়, এই ভয়ে কাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে 
করিতে এবং সন্তর্পণে পা ফেলিতে ফেলিতে নাস্তিক প্রবেশ করিলেন। 
তাহার মস্তক মুণ্ডিত। নাস্তিকের সহিত আস্তিক দার্শনিকের কথোপকথন-- 
নাস্তিক--বঞ্চকের| বলে, দেবতার অর্চনা কর, জন্মান্তরের জন্য কর্ম করিয়া 
পুণ্য সঞ্চয় কর, যজ্ঞে পশুবধ কর ইত্যাদি। ৷ 
মীমাংসক--যজ্ছে নিহত পশু স্বৰ্গে যায়, তাহাতে দেবতার তৃপ্তি হয়, যজ- 
মানের মনস্কামনা পূৰ্ণ হয়। 
নাস্তিক-- দেবতা, জন্মান্তর প্রভৃতি কোথাষ ? 
মীমাংসক--বেদ পুরাণাদিতে এ সকল কর্মের প্রশংসা আছে। 
নাস্তিক-- বেদ ত বঞ্চকের কথ|। পুরাণের প্রামাণ্য কোথায়? উহারা 
অতীন্ত্রিয় বস্তুর কথা দিয়া জগৎকে বঞ্চনা করে মাত্র । 


১। পরিচয় অলঙ্কারপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ৷ 
২। সংব(ক) বেস্কটেশ্বর প্রেম, বোম্বাই, ১৯১২। 
(খ) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা! 


কাব্য ৯৫ 


মীমাংসক, বৈদান্তিক প্রভৃতির সঙ্গে তর্কে নাস্তিকের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। 
তখন সভার প্রভু মীমাংসকাঁদি দার্শনিককে স্ব স্ব মতবাদ ব্যক্ত করিয়া 
অপর দর্শনের সহিত তাহাদের বিরোধ ব্যাখ্যা করিতে বলেন। মুক্তির কর্তা 
কে-_এই বিষয় লইয়া তাহাদের মধ্য তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। মুক্তির কর্ত' 
ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ অস্গুসারে বিভিন্ন ; যথা 
যোগশাস্ত্ৰ | -- শিব, 
বৈষ্ণবদৰ্শশ __ বিষ্ণু, 
রামাইত  - রাম ইত্যাদি। 
এইরূপ বিবাদ চলিতে থাকিলে একজন সর্বশান্ত্রন্ত পণ্ডিত সভায় আসিয়া 
মীমংসা করিলেন যে, হরি ও হরের অদ্বৈতজ্ঞানই মুক্তির কারণ । 
গ্ৰন্থটিতে চিরঞ্জীব লোকায়ত, জৈন দিগন্বর এবং বৌদ্ধগণের চারিটি 
দার্শনিক সম্প্রদায়কে এক নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন; ইহারা সকলেই 
পরলোকে অবিশ্বাসী । বস্তুতঃ, লোকায়তেরা পরলোকে বিশ্বাসী নহে; কিন্ত 
বৌদ্ধ ও জৈনগণ পরলোক বিশ্বাস করে। অবশ, বেদের প্রামাণ্য না মানার 
ব্যাপারে ইহারা সকলেই একমত । 
এই গ্রন্থে চিরঞ্জীব তদীয় পিতা রাঘবেন্্র-রচিত ‘মন্ত্াৰ্থণীপ’ ও “রাম” 
প্রকাশ’ নামক ছুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন--প্রথমটি বৈদিক অনুষ্ঠানাদিতে 
প্রযুক্ত বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা, দ্বিতীয়টি স্থতিগ্ৰন্থ। 
“বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী” হইতে ছুই একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল | . 


বৈষ্ণবের বর্ণনা £-- 
আনাসমূধর্বতিলকী বহুশঙ্ঘচক্র- 
পদ্মান্কিতোজ্ছলবপুরধ তপীতবাসাঃ। 
কণ্ঠে ললামতুলসীঅজমাদধানঃ 
শ্রীমানয়ং হরিকথাং কথয়ন্‌গৈতি ॥ (২1১) 
[ নাসিকা পর্যন্ত উধধ্বতিলকধারী, বহু শঙ্খকক্ৰপদ্মচিহ্নশোভিত উজ্জল দেহ- 


বিশিষ্ট, পীতবসন ও শ্রীযুক্ত এই ব্যক্তি কণ্ঠে তুলসীর মালা ধারণ করিয়া 
হরিনাম করিতে করিতে আসিতেছেন। ] 


৯৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
শাক্তের বৰ্ণন! :-- 


জবাপুপং মূরধি অমুরসি মল্লীসুমনফাং 
ল্লাটেহপ্যারক্তং তিলকমনুলিণ্তং মলয়জম্‌ । 

দধানঃ সানন্দং নিজবহ্বদি পরব্ৰহ্মমহিষীং 

সমায়াতঃ সাক্ষাদপর ইব রাকাপতিরয়ম্॥ (২৫) 


[ মস্তকে জবাফুল, বক্ষে মল্লিকাফুলের মালা, কপালে ঈষৎ রক্তবর্ণ তিলক ও 
চন্দানাস্থুলেপন এবং সানন্দে নিজ হৃদয়ে পরব্রক্ধ মহিষীকে ধারণ করিয়া! ইনি 
সাক্ষাৎ পূর্ণচ্্ের ন্যায় উপস্থিত হুইয়াছেন। ] 

চিরঞ্জাবের অপর চম্পুকাব্যের নাম 'মাধবচম্প*৯। ইহা পাচ ডচ্ছাসে 
রূচিত। মাধব অর্থাৎ কৃষ্ণের কুবলয়াক্ষ নামক সখা সমভিব্যাহারে মৃগয়াগমন, 
বনে হদের তীরে কলাবতী নামী কুমারীর দর্শন ও পরস্পরের প্রতি অন্ধরাগ, 
স্বয়ংবরে কলাবতীকে মাধবের পত্বীরূপে লাভ, কলাবতীসহু প্রত্যাবর্তনকালে 
পথে রাক্ষপগণের সহিত যুদ্ধ ও কৃষ্ণের জয়লাভ, মধুপুরে কলাবতীসহ বাস, 
নারদের অস্থরোধে কৃষ্ণের দ্বারকায় গমন, বিরহবিধুর! কলাবতীর শোচনীয় 
অবস্থা, কলাবতী কর্তৃক হংসকে কৃষ্ণের নিকট দূতরূপে প্রেরণ, রাক্ষণ- 
দমনের ছলে দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের মধুপুরে প্রত্যাবর্তন-_এই ঘটনাবলী 
অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। 

ঘটনাবলীর উদ্ভাবনে ও চরিব্র-্থজনে কবির যথেষ্ট মৌলিকতা আছে । 
বিষয়বস্তুর বিন্যাসে তিনি নিপুণ । অপর কাব্যটির হ্যায়; ইহারও ভাষা প্রসাদ- 
গুণবিশিষ্ট এবং রচনাভঙ্গী মনোজ্ঞ। মুগয়া প্রসঙ্গে বিবিধ জন্তুর বর্ণনা ও 
উহাদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধের বর্ণনা চিত্তাকর্ষক । 

‘মাধবচম্পু’ হইতে দুই একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল । 


মদোন্মত্তমাতঙ্গমালোক্য সাক্ষাৎ 
প্রিয়াপ্রেমতোহন্তত্ৰ গন্থং ন শত্তঃ। 


১। সং_(ক) সত্যব্ৰত সামশ্রমী, কলিকাতা, ১৮৭১ খ্ৰীষ্টাব্দ, 
(খ) জীবানব্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা । 


কাব্য ৯৭ 


চলৎকেশরালি ক্ষ রৎপুক্ছমুচৈচ- 
নরীনতি সিংহে দরীমধ্যবর্তী ॥ (১।১৯) 


[ গুহামধ্যস্থ সিংহ মদমত্ত গজকে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রিয়ার প্রাণয়বশতঃ 
'অন্তাস্থানে গমনে সক্ষম না হুইয়া কেশরগুয্ছ কম্পিত করিয়া ও লাঙ্গুল উত্তোলন 
করিয়! বারস্বার নৃত্য করিতেছে । ] 

আয়াতে দয়িতে চিরেণ রতসাদালীভিরাবেদিতে ৰৈ 
নিমুক্তাঃ সহসাহনয়| নয়নয়োৰ্যদ্বারিধারাঃ ক্ষণম্‌। 

তন্মন্তে বিরহানলে চিরতরং হুত্বাশ্ৰুবিস্দুখকৱৈ- 

রস্তৈবং নয়নক্রচা মৃগদৃশা পূর্ণাহুতিদীয়তে ॥ ( ৫1৫৫ ) 


[ প্রিয়তম দীর্ঘকাল পরে আসিবার পর সখাগণ শাগ্রছে তাহা বলিলে এই 
মুগনয়না নারী যে সহসা ক্ষণকালের জন্তু অশ্রমোচন করিলেন তাহাতে, আমার 
মনে হয়, ইনি বহুকাল বিরহানলে অশ্ৰবিশ্বুসমূহের আহুতি দিয়া আজ এই- 
রূপে নেত্রক্রক্ দ্বারা পূৰ্ণাহুতি দিতেছেন। ] 


টে) বিবিধ 


ডন্দ্ৰগোমী 

স্ঁহার জীবনবৃত্তান্ত ব্যাকরণপ্রসঙ্গে আলোচিত হইবে। 

চন্দ্রগোমি-রচিত ‘শিষ্যলেখধৰ্ম'২ কাব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অশ্বর্ধ ও 
প্রভূত্বের মোহে মত্ত শিষ্য রত্রকীতি নামক এক রাজকুমারকে ধর্মপথে ,প্রবর্তিত 
করিবার উদ্দেশ্যে ১৪৪টি শ্লোকে গুরুর উপদেশাবলী ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। 
উপদেশগুলির মধ্যে প্রধান এই যে, ইহজীবনে পরোপকার পরম ধর্ম এবং 
বিষয়তৃষ্ণ সৰ্বথা পরিত্যাজা । 

নীতি শিক্ষাদানের প্রতিই গ্রস্থকারের প্রধান লক্ষ্য । এই গ্ৰন্থে কাব্যোৎ- 
কর্ষ বিশেষ কিছুই নাই। 


১। ‘ক্ষক্‌’--যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য কাঠের হাতা । 
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৯৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কোন কোন সংস্কৃত কেশকাব্যে চন্দ্ৰগোমীর নামাঙ্কিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 
কোন কোন কোশকাব্যে চন্দ্ৰগোপী এবং চন্দ্ৰযোগীর নামেও শ্লোক দেখা যায়। 
পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ চন্ত্রগোপী ও চন্দ্রযোগীকে চন্দ্রগোমীর সহিত 
অতিন্ন মনে করেন। প্রধান প্রধান কোশকাব্যগুণির নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ এই 
কবির নামের সহিত যুক্ত । 

_শ্রীধরদাসের ‘সদুক্তিকৰ্ণামৃত’-_চন্দ্ৰযোগী--৫1৬৬|৫ । 

বল্লভদেবের ‘সুভাষিতাবলী’ চন্দ্ৰগোপী---৩৩৬৮, ৩৩৮৪, ৩৪৪৮, ৩৪৪৯ । 

জলুহণের ‘হৃক্তিমুক্তাবলী’- চন্দ্ৰগোমী--১৩১৷৫২ ; ১১৬।১। 

কেশকাব্য হইতে চন্দ্ৰগোমীর ছুই একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল । 


কামং বিষং চ বিষয়াশ্চ নিরীক্ষ্যমাণাঃ 

শ্রেয়ে! বিষং ন বিষয়াঃ পরিসেব্যমানাঃ। 

একত্র জন্মনি বিষং বিনিহস্তি পীতং 

জন্মান্তরেযু বিষয়াঃ পরিতাপয়স্তি ॥ ( স্কভাধিতাবলী-.৩৩৮৪ ) 


[ কবি বিষ ও বিষয়ের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বিষয়ভোগ অপেক্ষা 
বিষসেবন শ্ৰেয়; কারণ, বিষপান এক জন্মেই আমাদিগকে বিনষ্ট করে, কিন্ত 
বিষয় জন্মান্তরেও পরিতাপ জন্মায় । ] 


কেচিন্তয়েন হি ভজন্তি বিনীতভাব- 
মন্যে জনা বিভবলোভকৃতপ্রযত্ত্াঃ | 
ং কেচিচ্চ সাধুজনসংসদি কীতিলোভাৎ 
সদ্ভাববানু 'জগতি কোপি ন সাধুরস্তি । (স্নুভাষিতাবলী ৩৪৪৯) 


[কেহ ভয়হেতু, কেহ বিভবের লোভে, কেহ বা সাধুসমাজে খ্যাতির 
লোভে বিনীতভাব ধারণ করে। সম্ভাবসম্পন্ন সাধু পৃথিবীতে কেহ নাই। ] 


অভিনন্দ | 
অভিনন্দের জীবনী রামায়ণমূলক কাব্যপ্রসঙ্ষে আলোচিত হইয়াছে। 


কাব্য ৯৯ 


অভিনন্দের “কাদস্বরীকথাসার/১ আট সর্গে রচিত। বাণভট্টের কাদম্বরী- 
আখ্যানের সংক্ষিপ্তসার-রচন! কবির উদ্দেশ্য | তাঁহার কবিত্বখ্যাতি একসময়ে 
যে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । “অমরকোষে+র 
টাকায় বৃহস্পতি রায়মুকুট এবং ‘সুবৃত্ততৈলকে’ ক্ষেমেন্ত্র ইহার শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। “কীত্তিকৌম়ুদী'তে (১২৬) সোমেশ্বর অভিনন্দের প্রশংসা 
করিয়াছেন। 
প্রধান কোশকাব্যগুলিতে নিয়লিখিত শ্লোকসমূহ অভিনন্দের নামাঙ্কিত । 
স্থভাষিতরত্বকোশ-_১৭৩, ২৫২, ২৮২, ৩০৩-৪, ৩১৭, ৫৮৯, ৫৯৫, ৭৪৪, 
( বিদ্যাকর ) ৭৬২, ৯৪৭, ১০০১, ১০৫৮, ১১৯২, ১২৯৫, ১৩৮৪, 
১৩৯১, ১৪৭২, ১৫৫২, ১৬৯৯ | 
সছুক্তিকৰ্ণামৃত-_-১--৩২|৪, ৫২|১, ৫ ৭1২, ৫৪|২, ৭৭1৫, ৭৯1২, ৮১|১ 
(শ্রীধরদাস) ২--৪৩]৩, ১২৬1২, ১৫০1৩, ১৬১|১, ১৭২।১, ১৭৬|১ । 
৩--১০1১৯, ১১২। 
8১18, ৯১১ ২৪1৪, ৪৯1১, ৬২1৪ | 
৫-২০৫, ২৬1৪ | 
সুক্তিমুক্তীবলী_-৫৩।৩২-৩৫ ; ৭২1১৯, ২০ ; ৮৭৩7 ৯০1২, ৩। 
(জল্হণ) 
পদ্ত৷বলী--১৪৯ । 
(রূপগোস্বামী ) 
অভিনন্দের নামাঙ্কিত দুইটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
বৎস স্থাবরকন্দরেষু বিচরংস্চারপ্রচারে গবাং 
হিংআন্‌ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধ্যান্তসি। 
ইত্যুকতস্ত যশোদয়া মুররিপোরব্যাজ্জগন্তি ক্ফ,র- 
দ্বিম্বোষ্ঠদ্বয়গাঢপীড়নবশাদব্যক্তভাবং শ্মিতম্‌। 
(সহুক্তিকর্ণামৃত, ১/৫২।৯ পণ্ভাবলী, ১৪৯ )। 
১। (ক) নির্ণয়সাগর প্রেদ্‌ সংস্করণ, বোম্বাই, ১৮৮৮-৮৯ | গনি 
(খ) সং অচিন্ত্যরাম শর্মা, লাহোর, ১৯*০। 
(গ) পণ্ডিত (১ম-২য় খণ্ড ) | 


১০০ সংঙ্ৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


[ বৎস, গোষ্টে পর্বতগুহাসমূহে ভ্ৰমণ করিতে করিতে সন্মুখে হিংস্র জন্ত 
দর্শন করিয়া পুরাণপুরুষ নারায়ণের ধ্যান করিবে__যশোদা-কর্তৃক এইরূপে 
উক্ত: মুরারির স্ফুরিত বি্বো্টযুগলের প্রগাঢ় পীড়নহেতু অব্যক্ত স্মিতহান্ত 
ত্ৰিভুবন রক্ষা করুক | ] 

জনানন্দশ্চন্দ্রো ভবতি ন কথং নাম স্বক্বতী 
প্রয়াতোহ্বস্থাতিস্তিচ্ছভিরপি যঃ কোটিমিয়তীম্‌। 
ভ্ৰুবোলাঁলাং বালঃ শ্রিয়মলিকপ্টন্ত তরুণো 
মুখেন্দোঃ সৰ্বস্বং হরতি হুরিণাক্ষ্যাঃ পরিণতঃ ॥ 
: (স্বক্তিমুক্তাবলী, ৫৩৷৩৩ ) 

[ যে পুণ্যবান্‌ চন্দ্ৰ তিনটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া এই উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছে, সে মাম্গষের আনন্দদায়ক কিরূপে না হইবে? (সে) বাল্যে 
মৃগনয়না রমণীর ভ্রাযুগলের শোভা, তারুণ্যে তাহার কপালফলকের সৌন্দর্য 
এবং পরিণত অবস্থায় তাহার সৰ্বস্ব হরণ করে। ] 


উমাপতিধর 


,_ কিম্বদন্তী এই যে, উমাপতি বা উমাপতিধর বঙ্গেখর লক্মণসেনের অন্ততম 
সভাকবি ছিলেন। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দেণও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। 
স্থতরাং, ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন। মেরুতুঙ্গের 
পরবন্ধচিস্তামণি'তে৯ দেখা যায়, উমাপতি ছিলেন লক্ষণসেনের একজন মন্ত্রী 
এবং মদোদ্ধত রাজাকে উপদেশ দেওয়ার অপরাধে তিনি পদচ্যুত হন। 
তৎপর একদিন রাজা তাহাকে বধ করিবার আদেশ দিলে তিনি একটি শ্লোক 
রাজার উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করেন এবং ইহাতে রাজার বিবেকোদয় হয়; ফলে, 
রাজ! বধের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া তীহাকে প্রধান মন্ত্রীর (?) পদে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। উমাপতি ছিলেন করণ কায়স্থ। ইনি বল্লালের পিতা 
বিজয়সেনের দেওপাড়| প্রশস্তির রচয়িতা । ইহা হইতে কেহু কেহ মনে 


১। সং জিনবিজয়মুনি, শান্তিনিকেতন, ১৯৩৩ গৃষ্টা (পৃঃ ১১২-১১৩) । 


কাব্য - ১০১ 


করেন যে, উমাপতি বিজয়, বল্লাল ও লক্ষ্মণ--এই তিন পুরুষের সভাই অলঙ্ক.ত 
করিয়াছিলেন। 
উমাপতির কোন গ্ৰন্থ পাওয়া যায় নাই। প্রধান প্রধান কয়েকটি কোশ- 
কাব্যে তদ্রচিত কিছু শ্লোক উদ্ধৃত হুইয়াছে। ইহার রচনা সম্বন্ধে জয়দেব 
বলিয়াছেন__বাচঃ পর্পবয়ত্/মাপতিধর:।৯ উল্লিখিত দেওপাড়া প্রশস্তিতে 
দেখা যায়, উমাপতি ছিলেন ‘পদপদাৰ্থবিচার্নশুদ্ধবুদ্ধি’ । 
নিম্নলিখিত কোশকাব্যগুলিতে উমাপতিধরের নামাঙ্কিত শ্লোক আছে:-- 
শ্রীধরদাসের ‘সহুক্তিকর্ণামৃত’ ; 
১--৬৪, ১১]৩, ৪, ১২1৪, ১৮২, ২২১, ২৬৪, ২৯1৫) ৩৭|২, ৪২।৫, 
৫২1৪, ৫৫1৩,৪+ ৫৭৩, ৬১।১, ৬৭/২, ৭২1৪১ 9৩1৯১ ৯০1৪ | 
২৮৫, ১১২১ ১২২, ১৬1৩,৪, ২০|১,২, ২৪1৫) ৩৫৫, ৪৮1৪, ৬৩1৫) ৬৪।২, 
৮১৪১৫, ৯৪২, ১০২|১, ১০৬৫ ১০৭|২,১৩ ; ১০৯/২ ১৯৬1২,৩, 
১১৭১১ ১২৫৪, ১৪৬1৩, ৪7 ১৫০৭১, ১৫৬১। 
৩--১1৪, ৫1৫) ১৭|৩-৫, ২০৪, ২৬1৪, ৩৩|১, ৪০1৪, ৪৩1৫, ৪৯৩,৪ | 
৪-_হ1২, ৩1৪, ৪1২, ৬1৫, ২০1৪, ২১1৪, ২৫1৫, ২৭1৫, ৩০৫, ৪৯৫, ৪৬1৫, 
£৮|২, ৫২1৩-৫, ৫৩1৫) 6818, ৫৫18, ৫৮1৪, ৫৯1৩, ৪ ; ৬৮।৩। ৭০1৩, 
৭২|২ | 1 
৫১৩২, ১৬1১, ১৮1৩, ৪ 7২৯1৯ ৬১1৩, 9০18) ৭৩1৩) ৭৬1৪ 1 
জলৃহণের স্থভিযুক্তাবলী-_২।৩, ৭; ৫1৯) ২৩1১৯, ২৪।-০ ৩৩১৯, ৩৪1৬, 
৩৪1৯, ৪৩১৮, ৩৬ 7 ৮২1১৮, ৯৭1৭২, ১০২।১ ; ১০৬1৯, 


১৩৩১৬। 


রূপগোস্বামীর ‘পদ্তাবলী’---১৪৮, ২৫৯, ৩৭৯, ৩৭২ । 
উমাপতিধরের রচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে। 
কালিন্দীপুলিনে ময়া ন ন ময়া শৈলোপশল্যে ন ন 
ন্যগ্ৰোধন্ত তলে ময়া ন ন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাঙ্গণে। 


১। গীতগোবিন্দ--১৷৪ 1 


১০২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ৃষ্ট: কৃষ্ণ ইতীরিতন্ত সভয়ং গোপৈর্ধশোদাপতে 
বিশ্বেরন্ত পুরো। হসম্লিজগৃহায্নিধন্‌ হরি; পাতু বঃ ॥ 
সছুক্তিকর্ণামৃত--১1৫২।৪, পদ্যাবলী--১৪৮। 
[ যমুনাতটে নয়, পর্বতোপকণে নয়, অশ্বখৃক্ষযূলে নয়, রাধাপিতার প্রাঙ্গণে 
আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াছি-গোপগণ সভয়ে এইরূপ বলিলে যে যশোদাপতি 
বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহার সন্মুখে হাসিতে হাসিতে স্বগৃহ হইতে নির্গত 
হরি তোমদিগকে রক্ষা করুন। ] 
চূড়াভস্মাঙ্কিতাবিব জটাপত্রাঞ্চলেনামৃশন্‌ 
নেত্রাপ্নিছ্যাতিতাপিতাবিব করৈঃ সিঞ্চন্‌ সুধাদীধিতেঃ। 
নাগস্বাসকলক্ষিতাবিব মুহ্্গা্লৈঃ ক্ষালয়ন্‌ 
মানিন্তাশ্চরণৌ গিরীক্্দুহিতুভূত্যে গিরীশোহস্তবঃ ॥ 
( স্থক্তিমুক্তাবলী--২৷।৭ ) 
[সেই শিব তোমাদের মঙ্গল করুন যিনি স্বীয় মস্তকের ভশ্মে মলিন 
মানিনী গিরিজার চরণধুগল জটাদ্বার| মুছিয়া দিতেছেন, স্বনেত্ৰজ বহ্নিতপ্ত 
পাৰ্বতীর পদদ্বয় চন্ত্রকিরণে সিক্ত করিতেছেন, তুজগশ্বাসকলুষিত তদীয় 
অজি যুগল বারষ্বার গঙ্গাজলে ধৌত করিতেছেন। ] 
নিঘোদ্ধত শ্লোকে উমাপতিধর লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে শ্রেচ্ছগণের সংঘর্ষের ইঙ্গিত 
দিয়াছেন :-- । 
সাধু ফ্লেচ্ছনরেন্দ্র সাধু ভবতে| মাতৈব বীরপ্রস্থ- 
নাঁচেনাপি ভবদ্বিধেন বন্থধা স্ুক্ষত্রিয়া বততে । 
দেবে কুট্যতি যস্ত বৈরিপরিষন্মারা্ধমল্লে পুরঃ' 
শস্্রং শস্ত্ৰমিতি স্কুরস্তি ব্সনাপত্রান্তরালে গিরঃ ॥ 


[হে ফ্লেছরাজ্র ! সাধু, সাধু | . আপনার মাতাই বীরগ্রসবিনী। নীচ- 
জাতি হইলেও আপনি থাকায় পৃথিবী সুক্ষত্রিয় হইয়া বিরাজমান ; (কারণ) 
মারাঙ্কমল্প (=লক্ষ্মণসেন ) সম্মুখে শত্ৰুসৈন্ত ধ্বংস করিতে থাকিলে আপনার 
ভিহ্বাপত্র হইতে ‘শস্ত্ৰ শস্ত্ৰ’ এই শব্দগুলি নির্গত হইতেছিল। ] 


কাবা ১৮৬ 


শরগদদেব 


জয়দেবের সাক্ষ্য অনুসারে ইনি লক্ষপসেনের অন্ততম সভাকবি। স্থ'্তয়াং 
ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে করা ঘায়। 

রঘটবৃত্ি১ নামক গ্রন্থটি শরণের নামান্ধিত। এই গ্রন্থে আপাতদৃষ্টিতে 
ত্রমাত্মক কতক প্রয়োগের পাঁপিনিব্যাকরণ অস্থসায়ে শুন্ধিবিচার কর! 
হইয়াছে। | 

শরণের কোন কাব্যগ্রন্থ পাওয়| যায় না। তথাপি তিনি যে স্থকৰি 
ছিলেন. তাহার প্রমাণ ‘সছুক্তিকর্ণামৃত'* ও ‘পদ্ধাবলী’--এই ছুইখানি বঙ্গীয় 
কোশকাব্যে তত্রচিত গ্লোকসমূহের উদ্ভৃতি। জয়দেব ‘গীতগোবিন্দে 
বলিয়াছেন--শরণঃ শ্লাঘ্যো ছুরূহক্রতেঃ। 


রাধাং চ প্রথমাতিসারমধুরাং জাতান্থতাপঃ স্বর- 
স্ত দ্বারব্তীপতিস্ত্ৰিভুবনামোদায় দামোদরঃ ৷৷ ( !৬১!২ ) 


[ অম্তকুল ও শান্ত শ্ৰোতোবহাঁ যমুনা, নীলপদ্মশোতিত শৈলোপকণ্ঠ, কদস্ব- 
সুরভি গিরিগহ্বর এবং প্রথমাভিসারে মনোরম৷ রাধার স্বৱণকারী অন্ত 
স্বারকাধিপতি কৃষ্ণ ত্ৰিলোকের আনন্দবিধান করুন। ] 


৯১১ 


১। সং গণপতি শাস্ত্রী, ত্রিবান্দ্ৰ সংস্কৃত সিরিজ । 
২ এই গ্রন্থে শরণদত, চিরস্তনশরণ, শরণদেৰ ও শ্রণ প্রভৃতি নানি নাম দেখ! যায় । 
এইগুলি একই কবির ভিন্ন ভিন্ন নাম কিছ! বিভিন্ন কবির নাম তাহা স্পষ্ট বুক! যায় না। 
৩। পাঠীস্তর ‘ছুরু্রুতে' । “শরণসংজ্ঞঃ কবি; ছুরহক্রতেঃ জলাখ্যো ছুধিচারপদপদার্ঘজানাৎ 
প্রশ্তঃ 1" ( ‘রসিকপ্রিয়া’ টাকা) 
*শরণনামা কৰি: দুরহস্ত দুর্জের্ত কাৰানত করতে পী্রচনে ছাঘযং, ন তু প্ৰসাদাত্ধ 
গুণযুক্ত ।'" (বালবোধিনী চীকা-_দ্রঃ গীতগোবিন্দ' সৃং হরেরৃফণ মুখোপাধ্যায় ) 


১০৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


[ দেবগণ ক্লেশ স্বীকার করিয়া সমুদ্রগর্ত হইতে যে সকল বস্তু সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, সুন্দরী রমণীর মুখে তাহার সমস্তই কল্পিত হয়। তাহার 
নিঃশ্বাস বায়ুতে মনে করা হয় পারিজাতের সৌরভ, গণ্ডস্থলে ইন্দু, অধরে 
অমৃত ও কটাক্ষে বিষ । ] 

শ্লোকটি রমণীর বূপমাধুর্ধের অপূর্ব বর্ণনা! 

বর্তমান কালে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি জনসাধারণ বিরূপ । কিন্ত, তথাপি 
বঙ্গতুমিতে অদ্যাপি কাব্যমন্দাকিনীর প্রবাহ বিলুপ্ত হয় নাই। এই দেশের 
জীবিত সংস্কৃত কাব্যরচয়িতুগণের মধ্যে এ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

ইহার জীবনী নব্যস্থৃতিগ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ রে | 

‘কক্সিণীহরণ’> হরিদাস-রচিত মহাকাবা। কাব্যটির নামই ইহার বিষয়- 
বস্তুর পরিচায়ক। এই কবির রচিত “বিয়োগবৈভব”২ একখানি খণ্ডকাব্য। 
কল্পিত নায়কনায়িকার বিচ্ছেদকালীন অবস্থা অবলম্বনে কাব্যখানি লিখিত 
হইয়াছে। 'বিস্তাবিত্তবিবাদ”৩ হরিদাস-রচিত অপর একটি খণ্ডকাব্য ; 
কাবাটির নাম হইতেই ইহার বিষয়বস্তু বুঝা যায়। 

মৌলিক কাব্যগ্ৰন্থ ছাড়াও ইনি নিম্নলিখিত কাব্যগুলির উপর সংক্ষিপ্ত 
‘অথচ সরল টাকা রচনা করিয়াছেন :-- 

মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত,  কাদন্বরী, 
দশকুমারচরিত | 
বঙ্গের মহিল। কৰি 

পংস্কত কাব্যের ইতিহাসে মহিলাকবিগণের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান 
আছে। বাঙালীর গৌরবের বিষয় এই যে, এই দেশের কয়েকজন মহিলা 
কবিও স্বীয় কবিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। 


১। প্রথম প্রকাশিত--কলিকাতা, ১৩৪* বঙ্গাব্দ । বতণ্মানে ইহার ৫ম সংস্করণ প্রচালত 
ন্সাছে। 

২ | প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ । 

৩। প্রকাশিত--কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ । 


সাপ রাস্তা 


বৈজয়ন্তী 

পূববঙ্গের অন্তর্গত ফরিদপুরের পণ্ডিতপ্রধান গ্রাম কোটালীপাড়া। খানে 
সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিদুষী ভার্ধা ছিলেন 
বৈজয়ন্তী। 'আনন্দলতিকা” কাব্যের রচয়িত| কৃষ্চনাথ মুক্তক্ঠে পত্নীর থণ 
স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন--আনন্দদতিকাচম্পূর্যেনাকারি স্ত্িয়া সহ । বৈজয়ন্তী 
ছিলেন ফরিদপুরের ধাস্কা গ্রামের মুরভট্টের কন্া। তিনি পিতার নিকট 
সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং মীমাংসাশান্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। কথিত 
আছে যে, একদিন তাহার স্বামী ‘অত্রতুনোক্তং তত্রাপিনোক্ম্‌! - এই কথাটির 
প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়! চিন্তারিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন 
যে, ইহার অর্থ এই--এথানেও উক্ত হয় নাই, সেখানেও উক্ত হয় নাই। কিন্ত, 
এইরূপ অর্থ ও প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত হয় না। তখন বৈজয়ন্তী বলিয়া দিয়াছিলেন যে, 
ইহার প্রকৃত অর্থ এই--এখানে ‘তু’ দ্বারা ও সেখানে ‘অপি'দ্বারা উক্ত হইয়াছে। 
প্রবাদ এই যে, তিনি স্বামীর নিকট লিখিত পত্রে নিম্োদ্ধত কৌতুককর গ্লোকটি 
লিখিয়াছিলেন :-- 


জিতধুমসমূহায় জিতব্যজনবায়বে । 
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারত্য দীয়তে ॥৯ 


[ সদ্ধ্যাবেলা হইতে আমি শরীরটি মশককে দিয়া থাকি এই মশক 
ধুমেও নিবারিত হয় না, পাখার বাতাসেও নয় । ] 


প্ৰিয়ব্বদা 

ফরিদপুরের অপর একটি মহিলাকবির নাম প্ৰিয়ম্বদা। ইনিও খৃষ্টীয় 
সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম শিবরাম এবং পতি 
ছিলেন রঘুনাথ। প্রিয়ম্বরা-রচিত কাব্যের নাম ‘শ্যামারহুস্ত। ইহার 
প্রথম শ্লোক কৃষ্ণস্ততিবিষয়ক ৷ শ্লোকটি এই 


১। এই শ্লোকটির জন্য গ্রন্থকার চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট ধণী। 


১০৮. সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
কালিন্দীপুলিনেয কৈলিকলনং কংসাদিদৈত্যন্িষং 
, গোপালীতিরভিষ্টতং ব্রজবধুনেজোৎপলৈরচিতম্‌। 

'_ বর্থালক্ক,তসপ্তকং স্ুললিতৈরঙ্গস্থিতঙ্গং ভজে 
গোবিন্দং বরজন্দরং ভবহরং বংশীধরং প্যাযলম্‌ ॥ 


[ আমি বংশীবদন স্তামহন্দরকে বন্দনা করি; তিনি যমুনাতীরে কেলি- 


পরায়ণ, কংসাদিদৈত্যানাশক, গোপীগণকর্তৃক স্তত, ব্ৰজবধুগণের নয়নপদ্নে 
পূজিত, শিখিপুচ্ছে শোভিতমস্তক, সুশোভন অঙ্গে ক্রিতঙ্গরূপে বিরাজমান-- 
তিনি গোবিন্দ, ব্ৰজহুন্দর এবং পুনর্জপ্মনাশক | ] 

উল্লিখিত কাৰ্যগুলি ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃত পুথিশালার তালিকায় এমন 
কতক কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহাদের রচয়িতার নাম বাঙালী এবং 
যাহাদের রচয়িত৷ ম্পষ্টত; বাঙালী হইলেও সাধারণ্যে অজ্ঞাত বা অল্পঙ্ঞাত। 
কতক গ্রন্থের নামমাত্র গ্রসথাস্তরে পাওয়া যায়। এইরূপ কাব্যগুলির নাম, 
রচয়িতার নাম ও সম্ভবপরস্থলে সংরক্ষণন্থান সহ, নিয়ে লিখিত হইল। প্রকাশিত 
অথচ সাধারপ্যে অজ্ঞাত কাৰ্যগ্ৰন্থও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইল। 


কবিতারত্বাকর মহানন্দ চক্রবর্তী ব-সা-প এর সংস্কৃত 
পুথি, ক্রমিক সংখ্যা! ৪২২ 


সরেক্ষণস্থান ৰা 
প্বকাশস্থাদ 
ত, ১২৯৭ 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


১১০ 

গ্রন্থ রচয়িতা 
গীতাবলী সন তন 
গোপালচরিত চৈতন্য ৫) 


গোবিন্দরতিমঞ্জরী খনশ্যামদাস 
(বঙ্গাম্থবাদসহিত ) 


চন্দ্রবংশ 


মঃ মঃ চন্দ্ৰকান্ত 


(মহাকাব্য) তৰ্কালঙ্কার 


(রাধাকান্ত পুত্র ) 


চমৎকারচন্দ্রিকা কবিকর্ণপুর 


( রাধাকৃষ্ণের 
লীলাবিষয়ক 
২২৫টি শ্লোক 


চারিটি ‘কুতূহলে’ 


বিভক্ত |) 


সংরক্ষণস্থান বা! মন্তব্য 

প্রকাশস্থান 
ব. সা. প. এর পুঁথি,  'গীতগোবিন্দে'র 
ক্রমিক সংখ্যা ৪৮৪, অনুকরণে । 
৪৯৯, ৬৪২, ৯১০৬, 
১১২% ১১৩৬, 
১১৪৪ | এ. সো. 
জি. 8৪৭০) ১০৮২২ 
৩৯৬৯ | 
ব. সা. প. এর পুথি, জ্ৰষ্টব্য ঃ--5. 1 
ক্রমিক সংখ্যা ৫৬৮, De: Early Hist. 
১২৮১ (ক), ৫১ । ০9% ড8190858 

Faith and 


Movement ০600. 
P $2,footnote, 2. 


ওর, ৫৩৫ । 
কলিকাতায় ‘রঘুবংশের’ অনুকরণে 
প্রকাশিত, ২৪ সর্গে রচিত। 
১৮৯২ খৃঃ | বিষয়বস্তু --ভারতের 
চন্দ্ৰবংশের বৰ্ণনা | 
(১) ও, ৬৪৭ ৷ কাহারও কাহারও 
(২) Mitra, মতে, ইহা বিশ্বনাথ 


Notes, No. 2150 চক্রবর্তীর রচনা । 
(৩) Eggeling £ এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য 3. 
].0. Catalogue, K. Deর উল্লিখিত 
VIL No. 8882/ গ্রন্থ, p. 85 (৫০০৮ 


11770 note) এবং PP: 


j 


দিনাজপুররাজবংশ মহেশ তর্কচূড়ামণি 


দিললীমহোৎসব- শ্রীনিবাস বিস্যা- 
কাব্য লঙ্কার 

ছুর্গবধকাব্য গঙ্গাধর কবিরাজ 
প্রবোধপ্রকাশ চন্দ্ৰকান্ত তর্কা- 


লঙ্কার 


প্রেমামৃতরসায়ন শ্রীকঞ্৫ চৈতন্ 


সংরক্ষণত্থান বা 
গ্রকাশস্থান 


১১১ 


মন্তব্য 


(8) Asiatic 451-459 ১৫০০৮ 


Society note). 


(Calcutta) 
Catalogue, VII. 
5200 

(২) ঢাকা বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের পুথিসংখ্যা 
২৩৮৭, ২৪১২, ২৪৬৫, 
২৬৫৭ এবং ২৭৭০। 
(৬) প্রকাশিত, 
নবদ্বীপ, ১৯৩৭ । 


প্রকাশিত, 
ঢাকা ১২৭৬ 
বঙ্গাব। 


ব. সা. প. এর 


পুথি ক্ৰনিক 


নারীর রূপলাবণো 
মত্ত চিতের প্রবোধ 
এবং  নারীপ্রেমের 
অসারতা ও ছুঃখময় 
পরিণতির বর্ণনা । 
গোপীকতৃকি কৃষ্ণের 
সৌন্দরযবর্ণনা। 


সংখ্যা ১১৮২কে)। 


রচয়িতা সংরক্ষণস্থান বা 
প্রকাশস্থান 
দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত, 
কলিকাতা, 
১৮১১ শকাব্দ 
(= ১৮৮৯ 


খৃষ্টাব্দ |) 


প্রকাশিত 


Triennial 
Cat. of Skt 
Mss. in Ori- 
ental Li- 
brary, 
Madras, V 
628. 
মহেশ তর্কচূড়ামণি 
মঃ মঃ অন্নদ| তর্কচূড়ামণি 
(পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী 
_জিলায় ১৮৬২ খৃঃ 
" ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন।) ইনি 
তান্ত্রিক সর্ববিদ্ধাবংশোডু 
ইহার পিতার নাম 
কালীকিস্কর ঠাকুর । 


ভুদেবচরিত 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


মন্তব্য 


ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর- 
কৃত বঙ্গাসুবাদসহ 
প্রকাশিত । বামনরূপী 
বিষ্ণুকৰ্ত্‌ক বলিরাজার 
নিগ্রহের আখ্যান। 
৯১৭ শ্লোকে রচিত। 


রচয়িতার পরিচয়ের 
জন্য পূর্বে ‘কোকিল- 
দুত’ দ্ৰষ্টব্য । 

১৫ সর্গে রচিত। 
ইহাতে কংসবধ পর্যন্ত 
কৃষ্ণের জীবন-বৃত্ান্ত 
বণিত হইয়াছে । 


মহাকাব্য । 


কাবা ১১৩ 


গই রচয়িতা সংরক্ষপস্থান বা. মন্তব্য 
প্রকাশস্কান 

র্ামাত্যুদয় অন্নদা তৰ্কচুড়ামণি৷ = মহাকাবা। 

রাসরসোদয় মঃ মঃ প্রমথ তর্ক- প্রকাশিত = 
ভূষণ 5 ন ৮, 

লোকালোকপুক্ুষীয় গঙ্গাধর করিরাজ্জ 

শতঙ্লোকী রাঘবে্গ ভট্টাচার্য 
(চিরঞ্ীবের পিতা) 

শিখণ্ডিপ্ৰাহুৰ্ভাব ৷৷ গঙ্গাধর কবিরাজ 

{ রমন্তাস ) ন 

সতীপরিণয় মঃ মঃ চক্জরকান্ত ঢাকায় প্রকাশিত, “কুষারসন্ভবে+র 
তর্কালঙ্কার ১৮৭১ খৃঃ । অস্থকরণে ‘রচিত 

(১৬ সৰ্গ) । 

সর্বমঙ্গলোদয় পঞ্চানন তর্কতীর্থ গ্েষকাবা |... 

(ভোটপাড়ানিবাসী) 


সুমনোহংঞ্জলি অন্নদা তর্কচূড়ামণি 
হর্ষোদয় (চিত্রকাব্য) গঙ্গাধর কবিরাজ 

উল্লিখিত কবিগণ ছাড়াও গৌড়ের গদাধর-পুত্ৰ দেবধর ও ধৰ্মধরণ্চন্দেল্নৱাজ 
পরমদ্দির ( আঃ ১১৬৭*-১২০২ খৃঃ ) সভাকবি ছিলেন বলিয়া জানা যায়? । 


(£) ঈীকাটিপ্রনী 
কাব্যে মৌলিক রচনা ছাড়াও বাংলাদেশে বহু টীকাটিগ্ননী রচিত হইয়াছিল। 
প্রসিদ্ধ কবিগণের প্রখ্যাত অধিকাংশ কাবাগ্রস্থের টীকাই এই দেশের পণ্ডিত- 
গণ রচনা করিয়াছিলেন । কোন কাবোর টীকা রচনা করিতে হইলে টীকা- 
কারের রসবোধ ও পাণ্ডিত্য আবশ্যক | টীকাগুলি মূল গ্ৰন্থপাঠে সহায়ক। 
শুধু তাহাই নহে। অনেক ক্ষেত্রে বাঙালী টীকাকারগণ কাব্যের ব্যাখ্যায় স্বতন্ত্ 
মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ‘যোহতেৰ 


১1 ম্লান Indica, I, 207, 254. 
৮ 


১১৪ সংস্কৃত সাহিতে বাঙালীর দান 


ব্যাখ্যায় সনাতন গোস্বামী ও ভরতমল্লিক প্রভৃতি বাঙালী টীকাকার দক্ষিণা- 
বর্তনাথ ও মল্লিনাথেরস্তায় জন্ধপ্রতিষ্ঠ টীকাকারগণের ব্যাখ্যা অনেকস্থলে গ্রহণ 
না করিয়! স্বকীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী পণ্ডিতগণের 
ঈদৃশ রচনার পরিচয় নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। প্রধান ব্যক্তিগণের৯ প্রধান 
প্রধান টীকাগুলির উল্লেখ মাত্র করা গেল। 


(টীকাকারগণের নাম বর্ণানুক্রমিক ) 
টীকাকার টীকার নাম মূলগ্ৰন্থ প্রকাশিত, অথবা 
প্রকাশিত না হইলে 
টীকার প্রাপ্তিস্থান 
কবিরত্ব চক্রবর্তী অর্থবোধিনী মেঘছুত কলিকাতা, ১৮৫০ ৷ 
কল্যাণমল্ল (বর্ধ- মালতী i দ্রঃ জে. বি চৌধুরী 
মানের ভূৱিশ্ৰেষ্ঠ সম্পাদিত “মেঘদুত', 
বা বৰ্তমান ভুরস্থট ভূমিকা, পৃঃ ২৯ ৷ 
নিবাসী, ভরত 
মল্লিকের পৃষ্ঠ 
পোষক ।) 
কামদেব ভট্টিপদকৌমুদী-  ভট্টিকাব্য ব. সা. প. পুথি 
টীকা সংখ্যা ৩৯৮,৭৪৬,২ 
কুঞ্জবিহারী 1 মালতীমাধৰ 
চক্রবর্তী 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ সারঙগরঙ্গদা লীলাশুক বা বিন্ব- সং (ক) যদুনন্দন 
মঙ্গলের 'ভ্রীর্চ- দাস, মুশিদাবাদ, 
কর্ণামূত” ১৯২৫, 
(খে) এস্‌. কে, দে, 
‘ ঢাকা, ১৯৩৫। 
১। জীবিত টাকাকারগণের নাম এই তালিকাভুক্ত হইলন| ৷ 


২ | উভয় পু’খিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত এবং কাঁতন্তরবাকরণ অনুযায়ী টাকাটি রচিত (টীকেয়ং 
পদকোঁমুদী বিরচিতা কাতন্ততন্তা ) | স্বতরাং, কামদেব বাঙালী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। 


প্রেমতর্কবাগীশ 


প্রকাশিত না হইলে 


Mitra : Notioes, 


১১৬ 

টাকাকার টাকার নাম 
বনঙ্কিমদাস বৈষম্যোদ্ধারিণী 
কবিরাজ 


বিধুভুষণ গোস্বামী সরল! 
বৃহস্পতি রায়মুকুট ব্যাখাবৃহস্পতি 
(পরিচয় নব্য স্মতি- 
প্রসঙ্গে দষ্টব্য ।) 

1588১) নির্ণযবৃহস্পতি 
তরতসেন বা ::; নলোদয়প্রকাশ 
ভরত মল্লিক. 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
মূলগ্ৰদ 


কিরাতাুনীয় 


শকুস্তল! 
রঘুবংশ 


কুমারসম্ভব 
শিশুপালবধ 
নলোদয় 


কিরাতাৰ্জুনীয় 
গীতগোবিন্দ 


মেঘদুত 


কুমারসন্তব 


প্রকাশিত, অথব৷ 
প্রকাশিত না হইলে 
টাকার প্রাপ্তিস্থান 
প্রাপ্ত পুথির লিপি- 
কাল ১৬৭২ খুঃ। 
দ্রঃ “চিন্ময় বঙ্গ’, পৃঃ 
১০৭৯9 । 
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মূলসহ জে. বি, চৌধুখী 
কর্তৃক. সম্পাদিত 
কলিকাতা, ১৯৫১। 
(১) B. L. Mitra £ 
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(২) কলিকাতা এপিয়া- 
টিক সোসাইটা, ৪৯৭৫ 
হইতে ৪৯৭৭ 


টীকাকার 


টাকার নাম 


মুগ্ধবোধিনী 


রঘুবংশ 


নৈষধচরিত 


শিশুপালবধ 
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প্রকাশিত, অথবা 
প্রকাশিত না হইলে 
টাকার প্রাপ্তিস্থান 

(১) 1.0. 8743 (ii), 


সংখ্যা ৫০১১-৫০১৩। 
(8) 95858] £ No- 
tices. IIL. No. 174. 
(১) কলিকাতা এসিয়া- 
টিক সোসাইটি, পুথি 
সংখ্যা ৫১৬৫ (খণ্ডিত), 
(২) I. 0. 8880-81, 
(Av), _ 

(৩) ওঁ, £887 

(৪) ব, সা. প. ৭১১ 
(১) I. 0. 8818-14 
0৮), 

(২) ব. সা. প. ৭৭৪ ৷ 
(১) কলিকাতা এসিয়া- 
টিক সোসাইটি, ৫০৬৮- 
৫০৬৯, 

(২) I. 0. 9291-2 
(IV), 924, 


১১৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


টীকাকার টীকার নাম মূলগ্ৰন্থ প্রকাশিত, অথবা 
| প্রকাশিত না হইলে 
টাকার প্রাপ্তিস্থান 
(৩) ব. সা. প.--৩৬৪ 
(ষষ্ঠ সৰ্গ), ৭৩০ 
( তৃতীয় সৰ্গ ), 
(8) Des. 08৮. 
Madras, XX.7788 
(৫) কলিকাতা সংস্কত 
কলেজ, কাব্যগ্ৰন্থ সংখ্যা 
৯৬ | 
কুমারতাৰ্গবীয়- কুমারতার্গবীয় কলিকাতা এসিয়াটিক্‌ 
টাকা সোসাইটি ক্যাটালগ, 
৪৭ | 


ঘটকর্পরটীকা ঘটকর্পর Mitra : Notices, ৰ 


IX. 8172 
রাধামোহন পদাঙ্কদূত (১) ব. সা. প. ১৪৯৬, 
বিদ্যাবাচম্পতি ? (২) কলিকাতা এসিয়া- 
টিক্‌ সোসাইটির, ক্যাটা- 
লগ ৭ম খণ্ড ৫২৩৩ ৷ 
রামচন্দ্র রাঘবপাণ্ডবীয-  রাঘবপাণ্ডবীয় 3890], I. 811 
্তায়ালঙ্কার কাব্যটাকা 
বামনাথ তৰ্কালঙ্কার মুক্তাবলী মেঘদুত দ্ৰঃ--জে. বি. চৌধুরী 
সম্পাদিত “মেঘদুতে”র 
ভূমিকা ৷ 


শ্রীশ চক্রবর্তী + রত্বাবলী 
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নাট্যসাহিঢ্য 


বাংলাদেশের ওঁতিহা অন্গসারে ‘বেণীসংহার’-প্রণেত) ভট্টনারায়ণ (খৃঃ ৯ম 
শতকের পূর্ববর্তী ), ‘অনর্ঘরাঘৰ’-কার মুরারি (আঃ ৯ম--১০৭ম শতক), 
‘ুদ্ৰারাম্ষ্স’-বচয়িত| বিশাখদত্ত (৯ম শতকের পূর্ববর্তী ) এবং ‘চণ্ডকৌশিক’ 
এর নাট্যকার ক্ষেশীশ্বর (আঃ :০ম শতক ) ছিলেন বাঙালী । বাংলাদেশের 
কুলজিগ্রস্থের সাক্ষ্য অনুসারে বঙ্গাবীশ আদিশুর কতৃক কান্তকুজ হইতে আনীত, 
পঞ্চব্রাঙ্গণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ অন্যতম | কিন্তু, কুলজি গ্রন্থগুলির এ্রতিহাসিকত্ব 
অবিসংবাদিত নহে। স্বয়ং আদিশূরই প্রকৃতপক্ষে কোন রাজা ছিলেন কিনা 
সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। “চণ্ডকৌশিক+এর প্রস্তাবনা হইতে 
, জানা যায় যে, ইহা রাজা মহীপালের সভায় রচিত হইয়াছিল । এই মহীপালকে 
কেহ কেহ বাংলার পালরাজা মহীপাল বলিয়া মনে করেন।১ 'গ্রবোধচক্রোদয়।- 
রচয়িতা রুষ্খমিশ্রকে ( ৯১শ-১২শ শতক ) কেহ কেহ২ বাঙালী মনে 


১। কাহারও কাহারও মতে, ইনি গুর্জর প্রতীহার বংশের রাজ। প্রথম মহীপাল। এই 

মহীপালপ্পম্বন্ধে দ্ৰষ্টবা-- 

(ক) যোগেন্দ্ৰ ঘোষের প্রবন্ধ_Indian Culture, II. 0354. 

(খ) নীলকণ্ঠ শাস্ত্ৰীর প্রবন্ধ, পৃঃ ৭৯৭ এবং Journal of Oriental 

Research, Madras, VI, p. 91, 

ক্ষেমীশ্বরের কাল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য শিবানী দাসগুপ্তার প্রবন্ধ 
Authorship and date of Ksemisvara’s Candakausika, Our Heritage, 
Vol. II. 

২। দ্রঃ চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ১২% | 


১৯ ৬১১৬৯৬ডআ্০২৬ 


নট)সাহিত্য ১২৯ 


করেন। কিন্ত, নাটকের যে শ্লোক? হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন, সেই শ্লোকে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নাই । এই নাটকের প্রস্তাবনায় 
যে গোপালের উল্লেখ আছে, তিনি বাংলার পালরাজ গোপাল কিন! জানা 
যায় না। গোপাল কোন বিশেষ রাজার নাম না হইয়া রাজপর্ধায় শব্দ হিসাবেও, 
প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে $ “নাটকাভরণ' ব্যাথ্যায় বলা হইয়াছে, গাং ভুবং 
পালয়তীতি গোপালঃ । ৷ 
চক্রগোমী 

ইহার পরিচয় ও ভীবনকাল ব্যাকরণ-প্রসঙ্গে আলোচিত হুইবে ৷ 

‘লোকানন্দ) নামে একটি সংস্তত নাটক ইনি রচনা করিয়াছিলেন। এই 
গ্রন্থের তিব্বতী অঙ্গুবাদমাত্র বৰ্তমানে পাওয়া যায় । 
মদন 

ইনি “বাল্যকালে মালবে গিয়া তাহার কবিত্বশক্তির জন্য ‘বাল-সরস্বতী” 
উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পরমাররাজ অৰ্জুনবৰ্মার ( ১২১০-- ৯২১৮ খৃঃ ) গুরুপদে 
অধিষ্ঠিত হন” ।২ 

ইহার রচিত নাট্যগন্থের নাম ‘পারিজাতমঞ্জরী’ বা “বিজয়ী” ।৩ গুজরাটের 
রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে অৰজু'নবৰ্মার জয়লাভের, ক্মারকগ্র্থ হিসাবে 
ইহা রচিত ৷ | 

এই গ্রস্থের অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইছাছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, 
গ্রসথটি শ্রীহ্ষের 'রত্বাবলী/র অম্করণে রচিত 'পারিজাতমঞ্জরী”র একটি বৈশিষ্ট 
এই ল, ইয়াকে লালা শা ত 


১। গোঁড়ং রাষ্্রনুত্তমং নিরুপম। তত্রাপি ৰাঢ়াপুরী 
ভূরিশ্ৰেষ্টিকনামধাম পরমং তত্ৰোত্তমে| নঃ পিত| ৷ 
তৎপুত্রাশ্চ মহাকুল| ন বিদ্বিতাঃ কস্ভাত্ৰ তেষামপি 
প্রজ্ঞাগীলবিবেকধৈর্যবিনয়াঁচারৈরহং চোঁতমঃ | ২৷৭ 1 
ইহা অহস্কারের উক্তি । ইহাতে নাট্যকার সম্ভবতঃ তদানীন্তন বাঙালী পণ্ডিতের অহমিকার' 
প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। AAR 
২। বাংলাদেশের ইতিহাস ( মজুমদার ), পৃঃ ২৩০; History of Bengal ( Dacca: 
University), I. p. 687. 
৩। প্রথম দুই অঙ্ক চন, Hultzsch কতৃক সম্পাদিত, লহিপজিগ ও বোম্বাই, ১৯০৬! 


৯২২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
বূপগোন্বামী 


দুতকাব্যপ্রসঙ্গে ইহার জীবনী ও কাল লিখিত হইয়াছে। 

রূপগোশ্বামীর নাট্যগ্ৰন্থ তিনটি--(১) দানকেলিকৌমুদী৯, (২) বিদগ্ধমাধব২ 
ও (৩) ললতমাধবও । 

নাট্যকারের নিজের ভাষায় ‘দানকেলিকৌমুদ্লী’ একটি ‘ভাণিকা’ শ্রেণীর 
উপরূপক। ইহা এক অঙ্কে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ। 
বসুদেব যজ্ঞসম্পাদনে রত। গোবিন্দকুণ্ডের সমীপন্থ যজ্ঞস্থলে অন্য গোপীগণ 
সহ রাধা কুম্ভে সগ্ঘ-স্বত বহন করিতেছেন। সাম্নচর কৃষ্ণ তাঁহাদের পথ রুদ্ধ 
করিয়া শুষ্ক দাবী করিতেছেন ; কারণ, যে বনের মধ্য দিয়া তাহারা যাইতেছেন 
কৃষ্ণ তাহার অধিপতি। এই দাবী লইয়া বিবাদ বাধিল। অবশেষে পৌণ- 
মাসী নামক দুতী রাধাকেই উপযুক্ত শুরুম্বরূপ কৃষ্ণকে দান করিবার প্রস্তাব 
করিল। কৃষ্ণের হস্তে তাহাকে শুদ্স্বরপে সমর্পণ না করিবার অস্থরোধক্রমে 
রাধা পৌৰ্ণমাসীকে বলিতেছেন-- 

ভরাম্যত্যেষ গিরেঃ কুরঙ্গকুহরে কৃষ্ণো ভুজঙ্গাগ্রণীঃ 

স্পৃষ্টো যেন জনঃ প্রয়াতি বিষমাং কামপ্যসাধ্যাং দশীম্‌। 

. নাভস্তং ন চ ভদ্ৰমাকলয়িতুং শক্তাস্বি দৃষ্টিচ্ছটা- 

মাত্রেণান্ত হতাহমিচ্ছসি কুতঃ প্রক্ষেপ্ত,মত্ৰাপি মাম্‌॥ (৯৬ ) 

[ গিরিগহ্বরে এই শ্ৰেষ্ঠ কুষ্ণতুজঙ্গ ( কাল সাপ অথবা কৃষ্ণরাপ ভুজঙ্গ বা 
‘প্রেমিক ) বিচরণ করে, যাহা কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া মান্য প্রতিকারহীন দারুণ 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার দৃষ্টিচ্ছটামাত্ৰে হত হইয়া আমি ভালমন্দ কিছুই 
বুঝিনা ; তুমি কেন আমাকে ইহার নিকট নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ] 

এই গ্রন্থে নাট্যকৌশল বিশেষ কিছুই নাই; নৃত্যগীতাদির সন্নিবেশে 
ইহাকে সরস করিয়া তুলিবার প্রয়াসও দেখা যায়না। আদিরসাত্মক উদ 


১ সং পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৭। 

২। (ক) কাব্যমাল! সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯৩৭, 
(খ) সং পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৭। 

৩। সং পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৭ | 
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নাটাসাহিত্য ১২৩ 
প্রত্যুক্তি শ্লোকাকারে এবং গদে ইহাতে গ্রথিত হইয়াছে মাত্র ; এই উদ্ভি- 
গুলিও প্ৰায়ই অনাবস্তাকতাবে দীর্ঘায়িত ছইয়াছে। 

‘বিদগ্ধমাধব’ সপ্তান্ক নাটক। ইহাতে পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া 
সংক্ষিপ্ত যঙ্কীৰ্ণ সম্ভোগ৯ পর্যন্ত রাধাক্বষ্ণের সম্পূর্ণ বৃন্দাবনলীলাকে নাট্যরূপ 
দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় গ্লোকে* চৈতন্ঞদেবের প্রতি নাট্যকারের 
গভীর ভক্তি বাক্ত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় পারিপাশ্বিক নাটকটিকে সুত্ৰ" 
ধারের রচিত বলিয়াছেন। মনে হয়, রূপ নিজেই ইহার অতিনয়কালে 
সথত্রধারের কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। 

এই গ্রস্থের সাতটি অঙ্কের নাম যথাক্ৰমে ব্ণেনোদবিলাগ, মন্মধলেখ, উরাধা- 
সঙ্গম, বেখুহরণ, রাধাপ্রসাদন, শরদ্বিহার, গৌরীতীর্থবিহার । ইহাতে শৃঙ্গার" 
রস প্রধান। রচনার স্থানে স্থানে কালিদাসের প্রভাব স্পষ্ট। কৃষ্ণের সহিত 
মিলনের জন্তু ব্যাকুল রাধাকর্ভৃক তাহার উদ্দেণ্তে রচিত মন্মঘলেখ ‘অভিজ্ঞান 
শকুন্তলা" শকুস্তলা-রচিত প্রেমপত্রের কথা পাঠককে মনে করাইয়া দেয়। 

“বিদগ্থমাধবের ছুই একটি শ্লোক নমুনাস্থরূপ উদ্ধৃত হইতেছে। 

কৃষ্ণের বংশীধৰনি শ্ৰবণে আকুল রাধার বংশীর প্রতি উক্তি :_ 

সুতিস্তে ধনুযশ্চ বংশবরতো! বন্দে তয়োরস্তিমং 
বিদ্ধো যেন ভ্নন্তস্থং বিহরয়রান্তশ্চিরং তাম্যতি। 
বিদ্ধানাং হৃদি মারপত্রিবিষমৈধৰ 1নেষুভিন তবয়া 
জুরে বংশি ন জীবনং ন চ মৃতির্ধোরাবিরাসীদ্শা ৷৷ (৬1১২) 

[ শ্ৰেষ্ঠ বংশ হইতে তোমার ও ধঙ্র জন্ম। উভয়ের মধ্যে শেষটিকে আমি 
প্রণাম করি; উহান্থারা বিদ্ধ ব্যক্তি তম্থত্যাগ করিয়া চিরকাল মানসিক 
যন্ত্রণা ভোগ করেনা। অগ্নি নিষ্ঠুর বংশী, কন্দৰ্পবাণ হইতে ভীষণতর ধ্বনিরূপ 
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১। ‘উজ্ছ্লনীলমণি’র ( কাব্যমাল্‌। সং) ৪৬৮ পৃষ্ঠায় সংজ্ঞা দ্ৰ্টব্য। 


সদা হৃদয়কন্দরে স্ষ রতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
৩। সুত্রধারের সহায়ক বা অনুচর়। 


৯২৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তীরদ্বারা তোমাকর্তৃক হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আমাদের জীবনও থাকেনা, মৃত্যুও 
হয়না; (এইরূপ ) আমাদের দারুণ অবস্থার ৃষ্টি হইয়াছে। ] সু 

চন্দ্ৰাবলী-সখী পদ্মার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি :-- 

মিত্ৰে বিচিত্ৰমন্তরাগভরং বহুন্তী 
সম্বধিতালিনিকর| স্বরসোদয়েন 
সৎকণিকোজ্জলরুচিতুর্বনে সমস্তা- 
ল্লক্মীং তনোতি ভবতীব সরোজিনীয়ম্‌ ৷৷ (৭1১৩) 

[ কমলপক্ষে--স্থৰ্ধের প্রতি বিচিত্র অনুরাগষুক্তা, স্বীয় মধুর উদয় হেতু 
অলিকুলের আননাবিধায়িনী এবং স্ুন্দরদলশৌতিত! এই পদ্মিনী তোমার 
জায় জলে চতুদবিকে শোভা বিপ্তার করিতেছে। রা 

পদ্মাপক্ষে মিত্রাদিশব্দের অর্থ £. 

মিত্র বন্ধু ( অর্থাৎ, বক্তা কৃষ্ণ ), 

সংবধিতালিনিকরা--সংবধিত হইতেছে আলি বা সখীসমূহ যাহা কর্তৃক, 

সৎকণিকোজ্জলরুচি--সুন্দর কর্ণভূষণে উজ্জল শৌভাবিশিষ্ট। ] 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই নাটকের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন । টু, 

‘ললিতমাধৰ’ দশাঙ্ক নাটক। এক অজ্ঞাতনামা টাকাকারের মতে, 3 
সমৃদ্ধিমৎ সম্ভোগের) লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের উদাহরণই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। _ 
কিন্ত, ইহাতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারও বেশ স্পষ্ট। এই গএন্বে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা _ 
এবং মথুরা ও দ্বারকার জীবন বণিত হুইয়াছে। ‘ললিতমাধব’ সঘন্ধে উল্লেখ _ 
যোগ্য এই যে, ইহাতে প্রাচীনতর আখ্যান অনেক পরিমাণে রূপান্তরিত: 
হইয়াছে ; প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে যে, চন্দ্রাবলী, রাধা ও 
অত্যান্ত গোপীগণই যথাক্ৰমে দ্বারকার রূক্সিণী, সত্যতামা ও অপরাপর রাজ- 
কুমারী। ইহাদিগকে কৃষ্ণ অপহরণ করিয়া নূতনপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। _ 

রূপের অপর দুইটি নাট্যগরন্থের গ্যায় ইহাতেও নাট্যকৌশল বিশেষ কিছুই _ ঢ় 
নাই। বৃন্দাবনলীলার প্রাধান্স্থাপনকল্পে তিনি আখ্যানভাগে যে পরিবর্তন _ 
গা তাহাতে ভক্তচিত্ত মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্ত রসিকহৃদয় তৃপ্ত হয় 


১। উজ্ৰলনীলমণি ( কাব্যমালা সং), পৃঃ ৪৭২ দ্ৰষ্টব্য ৷ 


নাট)সাহিত্য ১২৫ 


না। গ্রন্থটি পাঠে মনে হয়, লেখকের উদ্দেশ্য ভক্তের জঙ়্া কাব্যরচলা, 
নাট্যছুষ্টি নহে। অবশ্য, নাট্যশাস্ত্ৰ ও রসশান্ত্রের বিধিনিষেধ তিনি 
পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রূপগোস্বামীর কবিত্বশক্তি আছে, সন্দেহ 
নাই। কিন্তু, এই শক্তি কষ্টাজিত, সহজাত নহে। উক্ত, সৰ নাট্যগ্ৰন্থেই 
যমক, শ্লেষ ও অম্ুপ্রাসাদির বহুল প্রয়োগ দেখা যয়। বিবিধ ছন্দের শ্লোক- 
রচনায় রূপগোস্বামী সুনিপুণ | ূ 


কবিকণপুর 


ইহার প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। ইহার পিতা শিবানন্দ সেন ছিলেন 
চৈতন্ঠের শিষ্য । পরমানন্দের জন্ম হয় চৈতন্ের তিরোভাবের কয়েক 
বৎসর পূর্বে, নৈহাঁটার নিকটবর্তী কাঞ্চনপন্লীতে ( =কীচরাপাড়া )। 
কবিতারচনায় শিবানন্দের প্রবণতা ছিল ।॥ তাহার রচিত পদাবলী “পদকল্প- 
তরু’ ও গৌরপদতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে । কবিকর্ণপূর নাকি অতি অল্প 
বয়সেই প্রভার কবিত্ব-শক্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং এইজন্ত স্বয়ং 
চৈতন্ত তাহাকে কবিকর্ণপূর ( =কবিগণের কৰ্ণভূষণ ) উপাধিতে ভূষিত 
করেন। ৰ 

কৰিকর্ণপূর-রচিত ‘চৈতস্তচন্্ৰোদয়’” দশাঙ্ক নাটক। একটি উপসংহার 
শ্লোক অস্থসারে ইহার রচনাকাল ১৫২২ খৃষ্টাব্ব। নাটকে বলা হইয়াছে যে, - 
উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের আদেশে ইহা রচিত হইয়াছিল। 
কিন্ত, এই রাজার মৃত্যুকাল ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়। 
তাহ। হইলে গ্রন্থটি উল্লিখিত সময়ে রচিত হইতে পারে না। এই কারণে 
কেহ কেহ মনে করেন, ইহার রচনাকাল নিশ্চয়ই ১৫২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী 
কোন সময়ে২। 

এই নাটকে মৈত্রী, ভক্তি, অধৰ্ম প্রভৃতি এক একটি চরিত্রস্বরূপ উপ- 
স্থাপিত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, কৃষ্ণমিশ্রের 'প্ৰবোধচন্্ৰোদয়’ নামক 

১ (ক) কাব্যমীলা সংস্করণ, বোদ্বাইি, ১৯১৭, 


(খ)  বিব লিওথেক! ইণ্ডিক| সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৫৪ | 
২ | এমনও হইতে পারে যে, উক্ত রাজার আদেশে তাহার পর গ্রন্থথানি রচিত হইয়াছিল 


১২৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


নাটক নাট্যকারের আদর্শ ছিল; “প্রবোধচন্দ্রোদয়ে” চরিব্রগুলির নাম কাম, 
রতি, মতি, দত্ত, অহঙ্কার ইত্যাদি। এই দুইটি নাটকের নামের সাদৃশ্তও 
এই সিদ্ধান্তের অম্ুকুল। উক্ত চরিব্রগুলি ছাড়া, নারদ, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি 
পৌরাণিক চরিত্র নাটকটিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে চৈতন্যের 
জীবনের প্রধান ঘটনাবলী নাট্যাকারে বণিত হইয়াছে। প্রথম পাঁচ অঙ্কে 
তাহার সন্ন্যাস গ্রহণ ও পুরীতে গমন পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হুইয়াছে। 
অবশিষ্ট অঙ্কগুলিতে তাহার পরবর্তী জীবন, বিশেষতঃ পুরীর জীবন, বণিত 
হইয়াছে। - 

এই গ্রন্থের অঙ্কনামগুলি এইরূপ-_স্বানন্দাবেশ, সর্বাবতারদর্শন, দান- 
বিনোদ, সন্গযাসপরিগ্রহ, অদ্ৈতপুরবিলাস, সার্বভৌ মান্ুগ্রহ, তীর্থাটন, গ্রতাপ- 
রুদ্দ্ানুগ্রহ, মথুরাগমন, ম্‌হামহোত্সব | 

এই নাটকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, গতানুগতিক কাহিনী লইয়া 
ইহা রচিত হয় নাই। নাট্যকার যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং জনসাধারণের 
স্থৃতিপথে যে ঘটনাবলী তখনও বিরাজমান, তাহাই নাটকটির উপভীব্য। 
এই হিসাবে নাট্যকারের মৌলিকতা৷ প্রশংসার্থ হইলেও যথার্থ নাট্যেৎকর্ষ 
ইহাতে নাই। ইহা যেন মহাপুরুষের লীলা! সম্বন্ধে ভক্তের সবিস্তার বর্ণনা। 
চৈতন্তের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার সন্নিবেশ তক্তচিত্তকে আনন্দ দান করিতে 
পারে, কিন্তু নাট্যরসিক ব্যক্তির পক্ষে উহ! নিতান্তই নীরস ও অবান্তর। 
ইহাতে প্রযুক্ত অম্ুপ্রাসাদি অলঙ্কারবাহুল্যও সংস্কত সাহিত্যের ক্ষয়িষ্ণু 
যুগের সাক্ষ্য বহন করে। অলৌকিকতা ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা প্রভৃতির 
অব্তারণীয় নাট্যবস্তুর সাবলীল অগ্রগতি ব্যাহত হুইয়াছে। তবে, স্থানে 
স্থানে রচয়িতার ছন্দনৈপুণ্য ও কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সমসাময়িক ঘটনা 
ইহার উপজীব্য হইলেও এই নাটকে কবিস্থলভ অতিরঞ্জন অতিশয়োক্তি 
প্রভৃতি হইতে প্রকৃত এ্রতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা কঠিন। অবশ্য, ইহা 
সাহিত্য হিসাবেই রচিত হইয়াছে, ইতিহাস হিসাবে নয়। নাটকটি সম্বন্ধে 
একথা জোর করিয়। বলা যায় যে, তৎকালে চেতন্তের প্রভাব বাংলা- 
দেশে কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইহা! তাহার সাক্ষ্য অনেক পরিমাণেই 
বহন করে। 
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নাটকের মাধ্যমে কবিকর্ণপূর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের তক্তিবাদ বিশ্লেষণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের মতে, মুক্তির স্বরূপও গ্রদূশিত হইয়াছে। 
প্রস্তাবনায় স্থত্রধার বলিতেছেন £-- 

তক্তিযোগের মুলকথা দেবতার নামসংকীর্তন ! তক্তিযোগ অন্তত রতি- 
জনক এবং এ রতিভাৰ নিবিড় পার্ধদভাবের জনক | মুক্তি’ শব্দের অর্থ 
ভগবানের পার্ধদত্বলাত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের এই মত অন্তবিধ মতকে খণ্ডন 
করিয়াছে। 

দ্বিতীয় অঙ্কে ভক্তি ও বৈরাগ্যের কথোপকথনে মুক্তির সোপানম্বরূপ 
ভারতীয় অন্তান্ত মতের তুলনায় ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 
বলা হইয়াছে যে, ভক্তির প্রাধান্ত প্রদর্শনের উদ্দেপ্তেই চৈতন্ত হিন্দুধর্মের 
জাতিবাদের সুদৃঢ় গণ্ভীকে তে করিয়া যবনকেও স্বীয় সম্প্রদায়তুক্ত 
করিয়াছিলেন। 

কবিকর্ণপূরের রচনার নিদর্শনম্থরূপ ‘চৈতন্তচন্দ্ৰোদয়ে’র কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত 
হইল। 

স্ত্রধারের সহচর পারিপান্থিক চৈতন্য গোস্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে 
তাঁহার অজ্ঞতার নিন্দা করিয়া চৈতন্যের পরিচয়ক্রমে স্থত্রধার বলিতেছেন-- 
আশ্চর্যং যন্ত কন্দো যতিমুকুটমনির্মাধবাখ্যো মুনীজ্তঃ 
শ্রীলাদ্বৈতঃ প্ররোহস্ত্িুবনবিদিতঃ স্কন্ধ এবাবধুতঃ। 
্রীমদ্বক্রেশ্বরাস্তা রসময়বপুষঃ স্বদ্ধশীখান্থরূপা 
বিস্তারো ভক্তিযোগ: কুম্ুমমথ ফলং প্রেম নিষ্কৈতবং যং ॥ 


ব্হ্মানন্দং চ ভিন্তা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাত্তনীড়ং 
রাধাক্বষ্ণাখ্যলীলাময়খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্‌ | 

যন্তচ্ছায়া তবাৰিশ্রমশমনকরী ভক্তসংকল্পসিদ্ধে- 

হেতু শ্চৈত্যকল্পক্রম ইহ তুবনে কশ্চন প্রাছুরাসীৎ ॥ (প্রস্তাবনা) 


[ চৈতন্তনামক একটি বিচিত্ৰ বৃক্ষ ভূতলে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার 


মূল মুনি্ৰে্ঠ, মাধবনামক সন্ন্যাসী, অনুর শ্রীঘুত অদ্বৈত, কাও ত্ৰিছুবন- 


৯২৮ মংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


খ্যাত অবধূত, স্বদ্ধশাখা (ভক্তি) রসময়বিগ্রহ বক্রেশ্বরাদি, স্বরূপ ইহার 
বিস্তার, তক্তিযোগ পুষ্প এবং অকপট প্রেম ইহার ফল। 

যাহার (অর্থাৎ, যে বৃক্ষের) অগ্রভাগ আনন্দময় ব্ৰহ্মলোক তেবপুর্বক 
শোভা পাইতেছে, যাহার উপরে রাধা-কৃষ্ণ নামক পরস্পর ভিন্নভাবমুক্ত 
ক্রীড়াপরায়ণ বিহঙ্গযুগল নীড় নির্মাণ করিয়াছে, যাহার ছায়া ভবার্ণব শ্রমনাশক 
এবং যাহা ভক্তের সঙ্কল্পসিদ্ধির নিদান। ] 

হৃদয়ে স্ষুরিত ভগবদ্ধপের বর্ণনক্রমে অদ্বৈতের উক্তি-- 

অকস্মাহুন্মীলন্নবকুবলয়স্তোমসুরভি- 

ঘঁনশ্ৰেণীস্নিগ্ধ: স্তবকিততমালাবলিঘনঃ। 

প্ররোহন্নীলাশ্ম ব্যতিকরবিশেষোজ্জলতরো 

মহঃপূরঃ কোহয়ং নয়নপদবীং চোরয়তি নঃ ॥ (২য় অন্ধ ) 

[কে এই তেজোরাশি, যিনি আমার দৃষ্টিপথ অপহরণ করিতেছেন? 
ইনি অকস্মাৎ বিকশিত নূতন নীলপদ্মসমূহের স্তায় সুগন্ধি, মেঘমালার প্যায় 
স্নিগ্ধ, তমালগুচ্ছের ন্যায় কৃষ্ণবৰ্ণ এবং ইনি প্রতাবিচ্ছুরক ইন্দ্ৰনীলমণিসমূহের 
ন্যায় অতীব উজ্জল । ] 


-লক্ষ্মণমাণিক্য 


লক্মণমাণিক্য ছিলেন বাংলাদেশের বারভূঞার৯ অন্ততম। মেঘনা নদীর = 


পূর্বতীরস্থ পরগণা তাঁহার শাসনাধীন ছিল। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীর অন্তর্গত 
তুলুয়াতে ইনি বাগ করিতেন। ইহাদের  বংশাবলী হইতে জানা 
যায় যে, কায়স্থবংশোদ্ভব লক্ষ্মণ ছিলেন রাজা বিশ্বাদ্বৰ রায়ের অধস্তন সপ্তম২ 
পুরুষ এবং চন্ত্ৰৰ্বীপের কন্দৰ্প রায়ের সমসাময়িক । কন্দৰ্প রায় ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে 
জীবিত ছিলেন বলিয়! জান| যায় । কন্দৰ্প রায়ের উত্তরাধিকারী রামচন্দ্রের 
বিরাগভাজন হইয়া লক্ষ্মণ তাহার হস্তে বন্দী হন এবং অবশেষে তৎকর্ৃকি 
নিহত হন | 


১ বারভূঞ৷ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য [91555 Wi5ৎ-এর প্রবন্ধ Journal 
of the Asiatic Society of Bengal, 1874. 
২! Noakhali Gazetieer { ১৯১১, পৃঃ ১৬) অনুসারে অষ্টম | 
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লক্মণ-রচিত ছুইখানি নাটক পাওয়া যায়--‘বিখ্যাতবিজয়’’ ও 
পকুবলয়াশ্বচরিত’২ । 
‘বিখ্যাতবিজয়’ মহাভারতমূলক নাটক; ইহা! ছয় অঙ্কে রচিত। নাটকটির 
বিষয়বস্তু এইরূপ £-- 
১ম অঙ্ক--গ্ৰীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য সহদেবের দ্বারকাগমন ‘ও গ্ৰীকৃষ্ণের আনয়ন। 
হয় ,,--কৰ্ণ ও শল্যের বাগযুদ্ধ। নকুলের সহিত কর্ণের যুদ্ধ ও নকুলের 
'_ নিগ্রহ।, 
ওয় ১, _কর্ণবধের জন্ত পাঁওবগণের উদ্ভোগ । 
গর্থ » __কর্ণাজুঁনের দ্বৈরথ যুদ্ধারস্ত। 
৫ম », _গাণ্ডীবের নিন্দাহেতু যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধনঞ্জয়ের ক্রোধ, প্রীরুঞ্ণকতৃক 
শাস্তিস্থাপন এবং কর্ণবধ। 
৬ষ্ঠ ১» __কর্ণনিধনে আনন্দিত পাণ্ডবগণের হৰ্ষপ্রকাশ। 
‘কুবলয়াশ্বচরিত” মহাভারতের মদালস! ও কৃবলয়াঙ্থের আখ্যান অবলম্বনে 
রচিত। এই গ্রন্থের নয়টি অঙ্কের বিষয়বস্তু যথাক্ৰমে এইরূপ :__ 
কুবনয়াশ্বপ্রন্থান, মদালসাপরিচয়, যৌক্তিকবিক্ষেপ, বিকলকুবলয়াশ্ব, মদালসা- 
পরিচয়, ছলিতমদালস, উন্মত্তকুবলয়াশ্ব, অশ্বতরপুরপ্রবেশ, সনুল্লপিতনায়ক। 


অমরমাণিক্য 

ইনি ছিলেন লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র । হু 

অমর-রচিত নাটকের নাম “বৈকৃষ্ঠবিজয় (৩ ইহা বাণাস্থরের কন্ত| উবার 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত! কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ। উবার জনৈক 
অনুচর কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে বাণের প্রাসাদে বলপূৰ্বক নিয়া যায়। সেখানে 
অনিরুদ্ধ উষার সহিত পতি-পত্রীর্ূপে বাম করিতে থাকে । এই সংবাদ 
শ্রবণে কৃষ্ণ চিন্তাকুল হইয়া অনিরুদ্ধকে রক্ষ: করিবার জন্ত সসৈন্তো বাণের 

31 Notices of Sauskrit Manuscripts { Mitra ), II. 59500, II. No. 186. 

২1 Report on search of Sanskrit Manuscripts ( H, ৮, Sastri ), 1895- 
1900, 0, I8. এৰং Sastri, Notices, No. 60. 

৩1 Sastri, Notices, IV. No. 283, 


৯ 


১৩০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


রাজধানী আক্রমণ করেন। স্বয়ং মহাদেব বাণের পক্ষে যুদ্ধ করেন। কিন্ত 
কৃষ্ণের নিকট তিনি পরাস্ত হন। 
“বৈকুষ্ঠবিজয়ে*র একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল ;-- 
ইন্দীবরায়তবিলোলরাজমানা 
স্বৈরং বিকশিকুমুদন্মিতমাদধান| | 
সীমস্তনীব শারদম্বুজসুন্দরাস্তা 
নেত্রোৎসবং বিতন্তুতে বিমলাম্বরতীঃ ॥ 

.[. নীলোৎপলসদৃশ বিশাল নেত্ৰে শোভমানা, স্বেচ্ছায় বিকাশমান কুমুদের 
ন্যায় ন্মিতহান্তযুক্তা, শারদীয় পদ্মতুল্য সুন্দর বদনবিশিষ্টা রমণীর ন্যায় নিৰ্মল 
গগনের শোভা লোচনানন্দ বিধান করিতেছে । ] 

উন্মীলৎকমলোদরে মধুভরে দৃষ্টৰীমুবিম্বং নিজং 

মন্বানা দয়িতংকথং চিদধুন! নোৎকণ্ঠয়া ধাবতি । 
উৎকষ্ঠোপনতং পুনঃ সহচরং দৃষ্টী বিলক্ষা মু- 

নস্থাতুং ন চ গন্থমত্র চতুরা ভৃঙ্গী চিরং ভ্রাম্যতি ॥ (৫1৮) 

[ বিকশিত মধুপুর্ণ সরোজাত্যন্তরে নিজের প্রতিবিষ্ব দর্শনে ত্রমরী উহাকে স্বীয় 
পত্তি মনে করিয়া উৎকণ্ঠায় € পতির অন্বেষণে) ধাবিত হইতেছে না। এমন 
সময়ে ব্যাকুল সহচরকে উপস্থিত দেখিয়া মুহূর্তের জনয বিন্বয়বিহ্বল হইয়া চতুর 
ভৃঙ্গী এখানে থাকিতেও পারিতেছেনা, যাইতেও পারিতেছেন! ; ( এই অবস্থায় ) 
সে দীর্ঘকাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ] 


কবিতাকিক 


,._ ইহার পিতার মাম বাণীনাথ | ইনি উক্ত লক্মণমাণিক্যদেবের সভাপণ্ডিত 
ছিলেন। গ্রশ্থারস্তে কৰি রাজধানী ও এই রাজার যথেষ্ট স্ততিগান করিয়াছেন। 
ইহার জীবনকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগ | 

কবিতাকিক-রচিত প্রহসনের নাম ‘কৌতুকরত্বাকর’* | পুণ্যব্জিত নগরের 
ছুরিভার্ণব নামক মেরুদণ্ডহীন রাজার রাণী বসস্তোৎসবের পূর্বরনীতে অপহৃতা। 
রাজার মন্ত্রীর নাম কুমতিপুঞ্জ, পুরোহিত আচারকালকুট, দৈবজ্ঞ অণ্ডভচিন্তক, 


১। চাক বিশ্ববিদ্যলেয়ে রক্ষিত ১৮২১ সংখ্যক পুথি (খণ্ডিত) | 
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অস্তঃপুরপরিদর্শক প্রচণ্ডশেফ, সেনাপতি সমরকাতর এবং গুরু অজিতেন্দ্ৰিয় । 
ঈদৃশ ব্যক্তিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট রাজা অনঙ্গতরঙ্গিণী নামী জনৈকা গপিকাকে 
উৎসবে রাণীর স্থলে নিযুক্ত করেন। অবশেষে জানা গেল যে, কপটবেশধারী 
নামক কোন এক ব্ৰাহ্মণ রাণীকে অপহরণ করিয়াছে । সংক্ষেপে ইহাই এই 
প্রহসনের বিষয়বস্তু । 

গ্রস্থবণিত ব্যক্তিগণের নামই তাহাদের প্রকৃতির পরিচ|য়ক। তাহাদের 
অদ্ভুত কার্ধ্যকলাপে হাশ্তরসের প্রচুর উপাদান থাকিলেও উহা গ্রাম্যতাদোষ দুষ্ট । 
তদানীন্তন রাজ! জমিদারের পারিষদবর্গের মনোরঞ্জন করিলেও পাঠকসাধারণের 
নিকট কাব্যটি কুরুচিব্যঞ্জক | 


গোপীনাথ চক্রবর্তী 


ইহার জীবনী বা কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। 

ইহার রচিত প্রহসনের নাম “কৌতুকপর্বস্ব৯ ( ব. সা. প. পুঁথির ত।লিকার 
ক্রমিক সংখ্যা ১৬১৭ )। ইহা শারদীয় উৎসবের জন্তু রচিত। ইহার বিষয়বস্তু 
সংক্ষেপে এইরূপ । লম্পট রাজা কলিবৎসল গঞ্জিকাসেবী ও নানারূপ ব্যসনা- 
সক্ত। সদ্বাক্মণ সত্যাচারের প্রতি রাজা হুৰ্ব্যবহাররত। সত্যাচারের মতে, 
তদীয় রাজ্যে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা । প্রজাগণ অপরের উৎপীড়ন, মিথ্যাভাবণ 
এবং ধান্মিকগণের অবজ্ঞা প্রভৃতি কর্মে নিপুণ। সেনাপতির অসীম সাহস; 
তিনি ক্ষুরের সাহায্যে মাখন কাটিতে পারেন, মশকদর্শনে কম্পিত হন। কোন 
গণিকা-সংক্রান্ত বিবাদে রাজা জড়িত হইয়া পড়েন তিনি মহিষী কর্তৃক আহত 
হওয়ায় গণিকা অত্যন্ত কুপিতা হয়। সকলেই যখন গণিকার কোপ উপশমনে 
ব্যস্ত, তখন রাজা গণিকার প্রীত্যর্থে রাজ্য হইতে সকল ব্ৰাহ্মণকে নির্বাসিত করেন। 


রামচন্দ্র 
তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরীতে ‘এন্দ্রবানন্দনাটকম্‌' নামে একখানি 


১। কলিকাতায় প্রকাশিত, ১৮২৮। 

২। ইহার সম্বন্ধে বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য N. N. Das Gupta: ‘The Bengal 
Dramatist Ramacandra, son of Sriharsa, Indian Culture, vol, II. 

৩। Des. Cat. of Skt. Mss. in Sarasvati Mahal Library, Tanjore, VIIL, 


No. 4335. 


১৩২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


নাট্যগ্ৰন্থ আছে। ইহা আট অঙ্কে রচিত ; ইহার বিষয়বস্তু পুরাণবণিত যযাতির 
উপাখ্যান। 

উক্ত গ্রন্থের প্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে, গুহ-পদবীধারী গৌড়রাজের 
মহামাত্য শ্রীহর্ষ বিশ্বাসের পুত্র ছিলেন রামচন্ত্র। এই গৌড়রাজ ব| গ্রীহর্ষ কে 
তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। ‘বিশ্বাস’ পদবীটি বঙ্গের মুসলমান শাসক- 
গণের হৃষ্টি; সুতরাং, প্রীহ্য তুকা আক্রমণের পরে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন 
বলিয়া মনে করা যায়। 


বৈগ্ভনাথ বাচস্পতি ভট্টাচাৰ্য 

ইনি খৃঃ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নদীয়ার রাজ! ঈশ্বরচন্দ্রের অঙ্কৃপ্রেরণায় 
চিত্রযজ্ঞ/৯ নামে একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা! পঞ্চাঙ্ক নাটক। 
দক্ষযজ্ঞের কাহিনী ইহার উপজীব্য। 


হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 


নব্যন্থতিপ্রসঙ্গে ইহার জীবনী লিখিত হইবে। 

“বিরাজসরোজিনী”২  সিদ্ধান্তবাগীশ-রচিত একখানি নাঁটিকা। বহু- 
ছুবিপাক অতিক্রমের পরে রাজা হরিদশ্বকর্তৃক সরোজিনীর পাণিগ্রহণ এই 
গ্রন্থের কাল্পনিক বিষয়বস্তু এই গ্রন্থকারের অপর একখানি নাট্যগ্রন্থের নাম 
'বঙ্গীয়প্রতাপ+৩; বঙ্গদেশীয় রাজা গ্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত অবলম্বনে ইহ! 
রচিত। নাট্যকারের ‘মিবারপ্রতাপ’ নামক নাটকটির উপজীব্য রাণা প্রতাপ- 
সিংহের জীবনচরিত। ছত্ৰপতি শিবাজীর জীবনী অবলম্বনে ইনি ‘শিবাজী- 
চরিত”৫ নামে একখানি ‘মহানাটক’ রচনা করিয়াছেন । 

নাট্যগ্ৰহ্ ছাড়াও সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নিম্নলিখিত নাট্যগ্রস্থসমূহের 


১| Aufrecht: Catalogus Catalogorum, I, 187 | 
২! প্রকাশিত--নকীপুর (খুলনা ), ১৩১৭ বঙ্গাব্দ । 

৩। প্রকাশিত__কলিকাতা, ১১৫৩ বঙ্গাব্দ ৷ 

৪। প্রকাশিত--কলিকাতাঁ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ । 

৫। প্রকাশিত__কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ । 


ত ০০ 
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প্রাঞ্জল টীকা রচনা করিয়াছেন £ মালবিকাগ্নিমিত্ৰ, অভিক্ঞানশকুন্তলা, উত্তর- 
রামচরিত, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষল। 

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও এমন কতক নাট্যগ্রন্বের সন্ধান পাওয়া যায়, 
যাহাদের রচয়িতার নাম বাঙালী। বাঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কত নাট্য- 
গ্ৰন্থও আছে যেগুলির নাম অজ্ঞাত বা অল্পন্ঞাত। এইরূপ গ্রস্থগুলির নাম নিয়ে 
লিখিত হইল। 


গ্রেস্বনামগুলি বর্ণানুক্রমিক ) 
গ্ৰন্থনাম গ্ৰন্থকারের নাম প্রাপ্তিস্থান মন্তব্য 
অমরমঙ্গল মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ব প্রকাশিত, রাণাপ্রতাপের 


(ভোটপাড়া-নিবাসী নন্দলাল কলিকাতা, পুত্র অমরগিংহের 
বিদ্ধারধ মহাশয়ের পুত্র । ১৮৩৫ জীবনী অবলম্বনে 
পঞ্চাননের জন্ম হয় শকাব্দ ।  রচিত। 
১২৭৩ বঙ্গাৰ্বে )। 


কৌমুদীক্থধাকর মঃ মঃ চন্দ্ৰকান্ত তৰ্কালঙ্কার প্রকাশিত, প্রকরণ। 


নলদময়ন্তীয় মঃ মঃ কালীপদ তর্কাচার্যধ কলিকাতা 
(ইনি দীর্ঘকাল কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পরিষৎ হইতে 


ছিলেন।) প্রকাশিত | 
তক্তিবিজয়নাটক ধূর্জটি কাব্যতীৰ্থ কলিকাতায় 
প্রকাশিত । 


তোজরাজাসচ্চরিত বেদাস্তবাগীশ ভট্টাচার্য 09. 08৮, 1. ছুই অঙ্কে 
418. 1.0. 584 রচিত! 


স্তমস্তকোদ্ধার মঃ মঃ কালীপদ তর্কাচার্য 
(উক্ত 'নলদময়ন্তীয়'-রচয়িতা) 


৫ 
নব্যস্বাতি 
উৎপত্তি 


বর্তমানে বঙ্গীয় নব্যস্থৃতির যে গ্রস্থরাজি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রাচীনতম 
গ্রন্থেই এই দেশের নব্যস্থৃতির প্রায় মধ্যান্ককালের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। 
এই শাস্ত্রের অরুণোদয় যে বাংলা দেশে কোন স্থপ্রভাতে হইয়াছিল, তাহা 
কে জানে? বঙ্গীয় নব্যস্থতির যে সকল গ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
উহাদের মধ্যে ভবদেব ভট্টের গ্রন্থগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার জীবনকাল 
খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে বলিয়া অঙ্কুমিত হইয়া থাকে। ভবদেৰ 
‘প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ’ গ্রন্থে বালক ও জিকন২ প্রভৃতি স্থৃতিকারের মত সযত্নে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। ইহাদের মত অনেক স্থলেই তিনি স্বীয় যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়া- 
ছেন। ইহাদের নাম বা মতের উল্লেখ অবাঙালী কোন স্মৃতিকার করেন নাই । 
ইহা হইতে মনে হয়, ইহারা বাংলাদেশেরই লেখক ছিলেন ৷ ভবদেৰ ইহাদের 
মত খণ্ডনে যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে, মনে হয়, ইহারা 
এককালে পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং, ধরা 
যায়, বাংলাদেশে নব্যস্থৃতির গ্রস্থাদি অন্ততঃ খৃষ্টীয় দশম শতক হইতে রচিত 
হইয়! আসিতেছিল। 


এঁতিহাজিক পটভূমি ও পরিবেশ 
অগ্যাবধি আবিষ্কৃত বঙ্গীয় স্থৃতিগ্ৰন্থগুলির রচনাকাল মোটামুটিভাবে খৃষ্টীয় 


১। বৰ্তমান গন্থকার কতৃপ্ক এই বিষয় 'স্থৃতিশান্তরে বাঙালী’ নামক প্রকাগ্তমান গ্রন্থ 
বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং, এখানে বঙ্গীয় নবযস্মতির একটি মোটামুটি বিবরণ 
দেওয়া হইল। 

২। বালক, জিকন, ধোগ্লোক ( বা জোগ্লোক ) ও জিতেন্ৰিয় প্রভৃতি বিস্মৃত বাঙালী 
স্থৃতিকারগণের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য মদীয় প্রবন্ধ ‘Some forgotten Smrti 
writers of Bengal’ (Indian 1019011091 Quarterly, 1956) | 


নব্যস্থতি ১৩৫ 


একাদশ শতক হইতে যোড়শ শতক পর্যন্ত ব্যাপী । এই পাচশত বৎসরের 
মধ্যে দেশ নান! রাজনৈতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগের সন্মুহীন হুইয়াছিল। বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী পালরাজবংশের পতনের পরে অস্থ্যথান হইল ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মাঞ্রসারী 
সেনরাজগণের | তাহাদের পোষকতায় ব্রাহ্মণ্যনংস্কতির চরম উন্নতি ঘটিল। 
স্থতি, কাব্য প্রভৃতিতে সেনযুগে বহু গ্রন্থ রচিত হইল। বল্লালসেন স্বয়ং কতক 
গ্ৰন্থ রচনা করিলেন; কৌলীক্কপ্রথার প্রবর্তনাদি সমাজসংস্কারও তাহার 
কীতি। বল্লালপুত্র লক্ষণসেনও সাহিত্য-সংস্কতির একজন বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। কথিত আছে, তাহারই সভাকবি ছিলেন জয়দেব, উমাপতিধর, ধোয়ী, 
শরণ ও গোবর্ধ নাচার্ধ | ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের ধ্বজ স্বরূপ হলায়ুধ ছিলেন লক্ষ্মণসেনের 
একাধারে প্রধান মন্ত্রী ও ধৰ্মাধ্যক্ষ। হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বন্ব' বিখ্যাত গ্রন্থ । 
এই বদান্ত ও বিস্কোৎসাহী রাজার বৃদ্ধবয়সে রাজ্যে বিশৃঙ্খল! দেখ! দিল; স্থানীয় 
নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব প্রধান হইয়া রাজার আম্ুগত্য অস্বীকার করিতে থাকিল। 
এই সুযোগে বক্তিয়ার খিল্ছি নামক এক তুরস্ক গৈন্তের নেতৃত্বে একদল 
মুললমান বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিল। বৃদ্ধ রাজা প্রাণভয়ে পূর্ববঙ্গে পলায়ন 
করিলেন ; সেখানেই খৃষ্টীয় ত্ৰয়োদশ শতকের প্রথম দশকে তাহার মৃত্যু ইইল। 
লক্ষ্মণসেনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে শুধু যে হিন্দু রাজত্বেরই 
অবসান হইল তাহা নহে, এই দেশের গৌরব-রবিও অস্তমিত হইল। সেন- 
রাজগণের শাসনে সমগ্র বঙ্গ একটি সুসংহত রাজ্যে পরিণত হুইয়াছিল। তাহা 
ছাড়া, পালযুগে বৌদ্ধধর্মের বর্ধমান প্রভাবে ব্রাহ্ধণ্যধর্ম সঙ্কটাপর হইয়া 
পড়িয়াছিল; সেনরাজগণের চেষ্টায় এই বৌদ্ধধর্ম প্রবাহ স্তিমিত হইয়া ব্ৰাহ্মণ্য" 
ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 

নবদ্বীপ হইতে লক্ষণের পলায়নের পরে বখতিয়ার বাংলার মস্নদে আসীন 
হইলেন। তাঁহার শাসনকালে বহু হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হইল এবং মঠ 
মন্দিরের ধ্বংসস্তপের উপরে মস্জিদ স্থাপিত হইল। 

আলি মর্দান নামে এক ব্যক্তি বখতিগ্নারকে হত্যা করিল। ইহার পরে 
খোর বিপ্লবের সুত্রপাত হইল) অন্তর্দ্রোহ, হত্যাকাণ্ড ও বলপূৰ্বক 
সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া 
দ্াড়াইল। ১২২৭-১২৮৭ খৃষ্টাব্দ--এই বাট বৎসরের মধ্যে পনর জন 


১৩৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বাংলার শাসক হইলেন। এই দেশের উপর দিল্লীর আধিপত্য নামে পর্যবসিত 
হইল। তুঘ্রল খী নামক জনৈক ব্যক্তি দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন 
বলুব্নের আম্ুগত্য অস্বীকার করিলেন। স্থূলতান তাহাকে পদচ্যুত করিয়া 
স্বীয় পুত্র বুঘ্রা খাকে তদীয় স্থলাভিষিক্ত করিলেন! কল্বন-আমলের 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বাংলাদেশে এই সময়ে ইস্লাম ধর্মের ব্যাপক 
প্রচার আরম্ভ হইল। সমাজের উচ্চত্তরের নিশ্পেষণে জর্জরিত নিম্নশ্ৰেণীর 
বহুসংখ্যক লোক ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিল এবং হিন্দু বৌদ্ধ দেবালয়ের 
স্থানে দরগাদি স্থাপিত হইল । 

কালক্রমে বাংলাদেশে মাম্লুক সুলতান বংশের অভ্যুত্থান ও পতন ঘটিল। 
সুলতান মহম্মদ তুঘলক বাংলাকে স্বীয় অধিকারতুক্ত করিলেন । অবশেষে 
বঙ্গে তুঘলক শাসনেরও অবসান হইল। 

ইহার পরে চঞ্চলা বঙ্গলক্ষী ইলিয়াস্‌ শাহী বংশের শাসকগণের শরণাপন্ন 
হইলেন। এই ইলিয়াস, শাহী বংশের শাসনকালের পরে অতি অল্পকালের 
জন্য হিন্দুর গৌরবরবি ঘন মেঘাবরণ হইতে আত্মপ্রকাশ করিল। রাজা 
গণেশ নামক হিন্দু রাজা কিছুকালের জন্য বঙ্গসিংহাসনে আসীন হইলেন। 
তদীয় পুত্র জিত্মল বা জয়মল যদু ব৷ যছুসেন নামে সমধিক পরিচিত 
ছিলেন। এই যদু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু, অব্যবস্থিতচিত্ যুবক 
হিন্দুধর্ম পুনরায় গ্রহণ করেন । তৎপরে আবার তিনি ইস্লাম মত গ্রহণ 
করিয়া জালালউদ্দিন নামে পিতার উত্তরাধিকারী হন! এই সময়ে তিনি 
সংস্কত শাস্ত্ৰাদির বিশেষ পোষকতা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৃহস্পতি 
রায়মুকুট তাহারই সত! অলঙ্কত করিয়াছিলেন । 


ইহার পরে ইলিয়াস, শাহী বংশ পুনরায় বাংলার শীসনাধিকার লাভ করেন। 
এই বংশের অবসান হয় খৃঃ পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে । তৎপর হুসেন শাহী 
বংশ যোড়শ শতকের মাঝামাঝি পৰ্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। এই আমলে 
বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। হুসেন শাহ্‌ এর 
পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাসাহিত্যের পরিপুষ্টি সুবিদিত । 


এই বংশের পরে বাংলার শাসনপদে অধিষ্ঠিত হন আফগানগণ। ইহাঁদের 


নব্যস্থতি ৰ 


শাসনকাল যোড়শ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। আফগানগণের 
পরে বাংলাদেশ মোগল শাসনামীনে আসে । 

এই ত গেল রাজনৈতিক অবস্থা। উক্ত পাঁচ শতান্ধীর সমাজ এবং ধর্ম- 
জীবনের ইতিহাসও বৈচিত্ৰ্যময়। 'বৃহদ্ধ্মপুরাণ', ‘ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ' প্রভৃতি 
সংস্কৃত গ্ৰন্থ এবং শৃল্তপুরাণ’, ‘ময়নামতীর গান’, মনসামঙ্গল বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ 
ও ‘চণ্ডীমঙ্গলশদ্দি বাংল! গ্রন্থ হইতে তদানীস্তন সামাজিক অবস্থাটির ধারণা 
জ্ন্মনে। এই সকল গ্রন্থে অতিরুঞ্জন অতিশয়োক্তি থাকা সত্বেও সমাজের গুল 
চিত্রটি ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কুলজী গ্রস্থগুলিতেও 
সামাজিক অনেক তথ্য নিহিত আছে; বিদ্ধ, ইহাদের গ্রতিহাসিকত্ব নিঃযন্দিদ্ 
নহে । 

পূৰ্বে লক্ষ্য করা হইযাছে যে, পালবংশের পতন ও সেনবংশের উত্থান-- 
এই যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্গীয় নব্যস্থতির উৎপত্তি হয়; উৎপত্তি হয়ত তাহার কিছু 
পূৰ্বেই হইয়াছিল, কিন্তু এই যুগেই সৰ্বপ্ৰথম ইহা যগৌরবে আত্মপ্রকাশ করে। 
এই সময়ে দেশ বৌদ্ধধৰ্মপ্রবাহে প্লাবিত এই প্রবাহ নব্যস্থৃতির উৎপত্তি হইতে 
চরম উন্নতিকাল পর্যন্ত ক্ষীণ হইলেও বর্তমান ছিল; ইহার সাক্ষ্য বহন করে 
রামাই পণ্ডিতের 'শৃ্তপুরাণ, রূপরাম ও খেলারামের ধর্মম্গল কাব্য ইত্যাদি 
গ্ৰন্থ ৷ সেনযুগে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের পুনরত্যুথান হয়। কিন্ত, তুর্কী আক্রমণের পরে, 
ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মাবলম্বিগণের মধ্যে অনেকে মুসলমানদের দ্বার! উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত 
হয়। হিন্দুদের ধর্মকার্ধে বি, ব্রাহ্মণগণের যক্ঞোপবীত-ছেদন, হিন্দুদিগকে 
ধর্মান্তরিত করিবার অপচেষ্টা এবং কাজীগণ কর্তৃক বহুবিধ অত্যাচারের বিবরণ 
এই যুগের কতক বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

কিন্ত, ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের যে ভীবনীশক্তি ইহাকে প্রাচীনতর যুগ হইতে নানা 
ঘাত গুতিঘাতের মধ্যে সজীব রাখিয়াছিল, তাহা এই যুগেও লুপ্ত হয় নাই। 
ফলে, এই ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। উল্লিখিত পুরাণ 
ও হরিরামের “চণ্ীকাব্য”, মুকুন্দরামের ‘কবিকঙ্কণচণ্ডী” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে 
তৎকালে বর্ণ উপবর্ণের ভাগ বিভাগ স্পষ্টই বুঝা যায়। 

এই যুগে সমগ্র বাংলার সযাজ-ও ধর্ম-চেতনাকে আলোড়িত করিয়াছিল 
চৈতন্ত-প্রচারিত বৈষ্ণবধৰ্ম এই ধৰ্ম যে তিনিই বাংলায় প্রবর্তন করিলেন, 
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তাহা নহে। বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ণাত না 
হইয়া থাকিলেও একথা অবিসংবাদিত যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের দীর্ঘকাল 
পূর্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। জয়দেব চণ্ডীদাসের কাব্যই ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ । 
চৈতত্যের ভাবাবেগে বৈষ্ণবধর্ষের ফন্তুধার| বলিষ্ঠ প্রবাহে পরিণত হইয়া বাংলার 
জীর্ণ ও বিধ্বস্ত সমাজদেহে রসায়নের প্রয়োগ করিয়া ইহাকে নবীভূত করিয়া 
দিল। ব্রাঙ্গণ্যধর্মের সংকীর্ণতাকে তিনি অস্বীকার করিলেন এবং শাস্ত্রের 
যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়ের আবেগ ও ভক্তি উচ্চতর স্থান লাভ কবিল। চৈতন্যকে 
কেন্দ্ৰ করিয়া বহু গ্ৰন্থ রচিত হইল এবং এই ধর্মের অমুপ্রেরণায় অনেক কবি 
কাব্য রচনা করিলেন। যবন হইলেও হুরিদাসকে সাগ্রহে বৈষ্ণবসম্পরদায়তুক্ত 
করা হইল। মুসলমান পর্যন্ত এই ধর্মে মাতিয়া উঠিল। আলাওল, সৈয়দ 
মতুজা প্রভৃতি মুসলমান কবিগণও বাংলাভাষায় বৈষ্ণবকাব্য রচনা করিলেন। 

এই যুগের অপর একটি ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য না করিলে সমাজ-চিত্রট 
অসম্পূৰ্ণ থাকিয়া যাইবে। ইহা হইল তন্ত্র ও তান্ত্ৰিক ধর্মের প্রতাব। মণ্ডল, 
মুদ্ৰা, যন্ত্ৰ ও রহন্তময় মন্ত্রের সাহায্যে শক্তিপূজ| এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ। এই যুগে 
বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত প্ৰভৃতি তন্ত্ৰ বাংলার সমাজে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। এই যুগেই নবদ্বীপে বিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দের আবির্ভাব 
হয়। 

উল্লিখিত পটভূমি ও পরিবেশে বঙ্গীয় স্থৃতির উদ্ভব এথং পরিপুষট 
ঘটিয়াছিল। 


ষুগবিভাগ 


সাধারণতঃ অনেকে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, বঙ্গীয় নব্যস্থৃতি 
বলিতে একমাত্র রঘুনন্দনের রচনাবলীই বুঝা যায়। এই ধারণার মূলে আছে 
রঘুনন্দনের অসাধারণ প্রতিভা ও তদ্রচিত বহু ও বিশাল গ্রন্থরাশি। বস্তুতঃ 
তাহার পূর্বে এবং পরে অনেক বাঙালী স্থৃতিকারের আবির্ভ/ব হইয়াছিল; 
কিন্তু, স্থক্ম বিচার বিশ্লেষণে এবং পাণঙ্ডিত্যের গভীরতা ও ব্যাপকতায় কেহই 
তাহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ফলতঃ, পরবর্তী কালের জনসাধারণ 
নব্যস্থৃতি প্রসঙ্গে এক রঘুনন্নকেই স্থৃতিপথে রাখিয়াছে। 
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বর্তমানে যে সকল বাঙালী স্থতিকারের গ্রন্থাদি পাওয়া যায়, তাহাদিগকে 
মোটামুটি তিনটি যুগে ভাগ করিয়া নেওয়া যায় ;-- 
(ক) প্রাকৃ-রঘুনন্দন যুগ। 
খে) রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ। 
গে) অপ্রসিদ্ধ লেখকগণ। 
স্বতিকারগণের পরিচয় ও গ্রন্থাবলী 
বর্তমান প্রসঙ্গে বিভিন্ন যুগের লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনকাল 
লিপিবদ্ধ হইতেছে । তাহাদের রচিত গ্রস্থগুলির নাম ও বিষয়বস্তুর ইিতমাত্র 
দেওয়া যাইতেছে । 


কে) প্রাক্-রঘুনন্দন যুগ 


১। ভবদেব ভট্ট রী! 

উড়িষ্যার রাজধানী চির বাছুদেবের মন্দিরগাত্রে যে উৎকীর্ণ- 
লিপি আছে, উহা ভবদেবের প্রশস্তি। ইনি ছিলেন রাঢ়ের সিদ্ধল নামক 
স্থানের অধিবাসী এবং রাজা হরিবর্মার ‘গান্ধিবিগ্রহিক’।  'বাজবলতী দু 
উপাধিটি তাহার নামের সহিত যুক্ত দেখা যায় । ; 

তাহার জীবনকাল লইয়া! পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও 
সাধারণতঃ খৃঃ ১১শ-১২শ শতকের লোক বলিয়া মনে করা হয়। 

ভবদেব-রচিত স্বৃতিগ্রস্থগুলি এই £-- 

(১) ব্যবহারতিলক--রঘুনন্দন এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত ইহা 
বর্তমানে অনাবিদ্ধৃত। নাম হইতেই বুঝা যায়, গট 
আইন কাচ্ছুন সংক্রান্ত । 

(২) কৰাছুষ্ঠানপদ্ধতি--দশবৰ্মপদ্ধতি’, ‘সংস্কারপদ্ধতি’ এবং ‘ছন্দোগপঙ্কতি’ 
প্রভৃতি নামেও ইহা পরিচিত। সামবেদীয় সংস্কারাদি 
ইহার আলোচ্য বিষয় ৷ 

(৩) প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ (বা,-নিরূপণ)-_নামই বিষয়বস্তর পরিচায়ক | 

(৪) সম্বন্ধবিবেক--বিবাহে পাত্রপাত্রীর যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার! 

৫) শবহৃতকাশৌচগ্রকরণ-_জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ প্রভৃতি ইহার আলোচ্য। 
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২। জীমৃতবাহন 
রাটীয় পারিতদ্রকুলে ইহার জন্ম হইয়াছিল। ইহার জন্মকাল নিশ্চিতরূপে 
নির্ধারিত হয় নাই ৷ অম্থমান করা হয়, জীমূতবাহন খৃঃ একাদশ হইতে 
চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী কোনকালে জীবিত ছিলেন। 
তাহার'নিমলিখিত গ্রস্থগুলি পাওয়া যায় £__ 
(১) কালবিবেক--বিভিন্ন ধৰ্মাসুষ্ঠানোপুষোগী কালনিরূপণ ইহার বিষয়বস্তু । 
(২) ব্যবহারমাতৃকা--বিবাদপদ, বিচারপদ্ধতি প্রভৃতি ইহাতে আসনোচিত 
হইয়াছে। 
(৩) দায়ভাগ--ইহার আলোচ্য বিষয় পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের উপযুক্ত সময়, 
উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকারিগণের ক্রম প্রভৃতি । 


৩। অনিরুদ্ধ ভট্ট 
ইনি ছিলেন চম্পাহট্টি নামক স্থানের মহোমহোপাধ্যায় ও বর্মাধ্যক্ষ এবং 
বঙ্গেম্বর বল্লালের গুরু । বল্লালের রাজ্যকাল ১১৫৮ হইতে ১১৭৯ খৃষ্টাব। 
সুতরাং, অনিরুদ্ধকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লেখক বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরা যায়। 
ইহার রচিত নিম্নলিখিত গ্ৰন্থ দুইটি প্রসিদ্ধ £-- 

(১) হারলতা__অশৌচসংক্রান্ত গ্ৰন্থ । 

(২) পিতৃদয়িত| --‘কৰ্মোপদেশিনীপদ্ধতি’ বা ‘কৰ্মোপদেশিনী’ নামেও ইহা 
পরিচিত। বিভিন্ন অম্তুঠান, বিশেষতঃ নানাবিধ শ্রাদ্ধ, 
ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। 

চাতুর্মান্তপদ্ধতি নামেও একটি গ্রন্থ তদ্রচিত বলিয়া মনে হয়। 


৪1 ৰল্লালসেন 

অনিরুদ্ধ-শিষ্য বল্লাল ছিলেন একাধারে সমাজসংস্কারক ও স্ুপণ্তিত। 
তৎপ্রবর্তিত কৌলীয্যপ্রথ| আজ পর্যন্তও বাংলাদেশে বিশ্লমান। পূর্বেই তাঁহার 
রাজ্যকাল লিখিত হইয়াছে । 

নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি তাহার নামাঙ্কিত ;-- 
(১) দানসাগর--বিভিন্নপ্রকার দান সম্বন্ধে রচিত, 


যত পারি ৮ 


ৰি পারার ঢ় ৮ 
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(২) অষ্ভুতযাগর--শুভাস্তত লক্ষণ ইহার আলোচ্য বিষয়, | 

(৩) প্রতিষ্ঠাসাগর) -_'দানসাগরে+র ৫৫ ও ৫৬ সংখ্যক গ্লোকে ইহাদের 
(৪) আচারসাগর উল্লেখ আছে। 

৫। হলায়ুধ- 


ইনি ছিলেন বাৎস্তগোত্রীয় ধনঞ্জয়ের পুত্র ও বঙ্গেশ্বর লক্ষণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ 
বা বিচারপতি । লক্ষণসেনের রাজ্যকাল ছিল ১১৭৯ খৃঃ হইতে আস্থমানিক 
১২০২ খৃঃ পর্যন্ত ব্যাপী। হুলায়ুধ পশুপতি ও ঈশান নামে ছুই জোষ্্রাতার 
নামোল্লেখ করিয়াছেন। 

হলায়ুধের ‘ব্ৰাহ্মণসৰ্বস্ব’ বিখ্যাত গ্রস্থ। ইহা “কর্ষোপদেশিনী” নামেও 
পরিচিত। ইহাতে বাজগনেয় যজুৰ্বেদের কাধশাখী ব্ৰাহ্মণগণের নিত্যকর্ষ ও 
ও বিভিন্ন বৈদিক সংস্কারাদির পদ্ধতি এবং এ অনুষ্ঠানাদি সংশ্লিষ্ট বৈদিক মন্ত্ৰ 
সমূহের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে। 

উক্ত গ্রন্থে হলায়ুধ স্বরচিত 'মীমাংসাসর্বন্থ', ‘বৈষ্ণবসৰ্বস্থ’, ‘শৈবসৰ্বস্ব’ ও 
‘পণ্ডিতসৰ্বস্থ’ নামক গ্রস্থাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। 

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও ‘দ্বিজনয়ন’ এবং ‘শ্ৰাদ্ধপদ্ধতিটীকা’ নামক ছুইখানি 
গ্ৰন্থ হলায়ুধের নামাক্কিত। কিন্তু, এই হলায়ুধ ও বঙ্গীয় হলায়ুধ অভিন্ন কিনা 
সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। “নবগ্ৰহমন্তব্যাখ্যা’ নামক গ্রন্থটি 
সম্ভবতঃ বাঙালী হুলায়ুধেরই রচনা। 'পারস্করগৃহগত্রে'র একটি ভাষ্য 
হলায়ুধের নামাঙ্কিত । 

রঘুনন্দন ‘সংবৎসরপ্রদীপ’ নামে একটি গ্রন্থ হলায়ুধের নামের সহিত যুক্ত 
করিয়াছেন। এই গ্ৰন্থটি সম্ভবতঃ উক্ত ‘দ্বিজনয়ন” হইতে অভিন্ন*। 


১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য ,-- 

ব্ৰাহ্মণসৰ্বস্ধ, সং ছুর্গমোহন ভট্টাচার্য, ভূমিক! এবং তত্্রচিত প্রবন্ধ & Pre-Sayana 
Vedic Commentator of Bengal, Our Heritage, Vol IL, Pt. II. 

২। ত্রঃ_দুৰ্গামোহন ভট্টাচাৰ্য-মম্পাদ্বিত ‘ব্ৰাহ্মণমর্বেম্বে'র ভূমিকা, পৃঃ ৪২-৪৩ । 

৩। এই সম্বন্ধে দ্ৰষ্টব্য ৫২. 0. Hazraz: The Samvatsara-pradipa, 
Indian Historical. Quarterly, Vol. আসে, pages, 49-55. এবং ব্রাহ্মণসর্বন্থে'র উক্ত 


সংস্করণের ভূমিকা পৃঃ ৪১-৪২ । 


১৪২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
৬। শুলপাণি 

ইনি প্রাক্-রঘূনন্দনধুগের একজন খ্যাতনামা স্মৃতিকার ও বহু গ্রন্থের 
প্রণেতা । কিন্তু, ইহার জীবনী ও জীবনকাল সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতভাবে জান! 
যায় না। খৃষ্টীয় একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে কোনকালে তাহার 
অভ্যুদয় হইয়াছিল--এই অঙ্গুমানমাত্র পণ্ডিতগণ করিয়া থাকেন। 

শূলপাণি যাজ্ঞবন্ধাস্থতির উপর 'দীপকলিকা নামক একখানি সংক্ষিপ্ত 
অথচ সরল টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহা! ছাড়া, নিয়লিখিত গ্র্গুলিও 
তিনি রচনা করিয়াছিলেন £-- 

(১) দোলযাত্রাবিবেক, (২) ব্রতকালবিবেক, (৩) সম্বন্ধবিবেক, 

(৪) দত্তকবিবেক, (৫) একাদশীবিবেক, (৬) সংক্রান্তিবিবেক, 

(৭) হুৰ্গোতৎ্সববিবেক, (৮) শ্রাদ্ধবিবেক, (৯) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, 

(১০) তিথিবিবেক। 

গন্থগুলির নামই উহাদের বিষয়বস্তুর পরিচায়ক । আরও কতক গ্রন্থ 
শূলপাণির নামাঙ্কিত। কিন্তু, শ্রী শূলপাণি বঙ্গীয় শূলপাণি হইতে অভিন্ন কিনা 
তাহা! বিতর্কের বিষয়। 


৭। প্ৰীনাথ আচাৰ্যচুড়ামণি 


রঘুনন্দনের গুরু হিসাবে বঙ্গীয় স্থৃতিশাস্তরে শ্রীনাথের নাম স্বরণাক্ষরে মুদ্রিত। 
“গুরুচরণাঃ%, “গুরুপাদাঃ প্রভৃতি সম্মানস্থচক পদে রঘুনন্দন শ্রীনাথের মতামতের 
উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে জীবিত ছিলেন। 
সুতরাং, শ্রীনাথ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ ও ষোড়শ শতকের প্রথম 
ভাগের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া! অমুমান করা যায় । 

শ্রীনাথ-রচিত গ্রন্থগুলি প্রধানত: দুই শ্রেণীতে বিভক্ত- টাকা ও মৌলিক 
রচনা। তাহার রচিত টীকাগুলি এই £-- 

(১) সারমঞ্জরী__নারায়ণ-কৃত 'ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশের টীকা, 

(২) তাৎপর্যদীপিকা-_শুলপাপির “তিথিবিবেকে"র টাকা, 

(৩) শ্রাদ্ধবিবেকব্যাখ্যা__শ্লপাণির 'শ্াদ্ধবিবেকে"র ব্যাখ্যা, 

(৪) দায়ভাগটিগ্ননী--জীমুতবাহনের “দায়তাগে+র টীকা । 


নব্যস্থৃতি ১৪৩ 


শ্রীনাথের মৌলিক গ্ৰন্থগুলির নামের অগ্ত্যভাগ অন্থুদারে ইহাদিগকে নিয়- 
লিখিত শ্রণীতুক্ত করা যায় ;--- 


(ক) অর্ণববর্গ 
(১) বিবাহাণব বা বিবাহৃতত্বার্ণব, 
(২) কৃত্যতন্বার্ণব, 
(৩) শুদ্ধিতন্তাৰ্ণৰ। 


(খ) দীপিকাবৰ্গ 
(১) গুড়্দীপিকা, 
(২) শ্ৰাদ্ধদীপিকা ! 


(গ) চন্দ্রিকাব্গ 
(১) আচারচন্দ্রিকা, 
(২) শ্ৰাদ্ধচন্ৰ্ৰিকা, 
(৩) দানচন্দ্রিকা ! 


(ঘ) বিবেকবর্গ 
(১) দুৰ্গোৎসববিবেক, 
(২) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, 
(৩) শুদ্ধিবিবেক। 
কুল্পংকভট্টের নামোল্লেখ না করিলে প্রাকৃ-রঘুনন্দন যুগের বঙ্গীয় স্থৃতির 
ইতিহাস সম্পূৰ্ণ হয় না। “মহ্থসংহিতা*র ‘মন্বৰ্থমুক্তাবলী’ নামক টীকার রচয়িতা 
হিসাবে কুল্লক বিশেষভাবে পরিচিত। প্রাচীনতর মন্ুটীকাগুলির সঙ্গে 
তুলনায় কুল্লকের টীকা প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত। তিনি 'স্থৃতিসাগর’ নামে একখানি 
স্বৃিগ্রস্থও রচনা করিয়াছিলেন; ইহার ‘শ্ৰাদ্ধসাগর’ অংশটুকুর পুথি কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত আছে৯। তাহার আত্মপরিচয় হইতে জান! যায় যে, 
তিনি বারেন্্র ব্রাহ্মণ ছি লন এবং তীহার পিতার নাম ছিল দিবাকর ভট্ট। তিনি 
কাশীতে ন্বৰ্থমুক্তাবলী” রচনা করিয়াছিলেন। 


১। এ কলেজের পুথির তালিকার ২য় ভাগের ৪৪৬ নং পুথি দ্রষ্টব্য 


১৪৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙাপীর দান 


কুল্ল কের জীবনকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। কাহারও 
কাহারও মতে, তিনি খৃঃ পঞ্চদশ শতকের লোক | কানে মহাশয় মনে করেন, 
ইনি ১১৫০ হইতে ১৩০০ খুষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন। 


(খে) রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ 


রঘুনন্দন বঙ্গীয় স্মৃতিগগনে উজ্জলতম তারক: । ‘স্মাৰ্ত ভট্টাচাৰ্য’ বা শুধু 
গ্মাৰ্ত' নামেই তিনি পরবর্তী কালে স্থুবিদিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
বুঘুনন্দন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-যোড়শ পতকে জীবিত ছিলেন। 

বৃঘুনন্দন-প্রনীত অষ্টাবিংশতিতন্ত পণ্ডিতসমাজে হ্থপরিচিত। এই 
অষ্টাবিংশতিতকত্বে তিনি স্থৃতিশাস্ত্ের প্রায় যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া 
স্বীয় দিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্ত, লোকচক্ষুর অন্তরালেও তাহার 
রচিত বহু বিশ্বত গ্রন্থ বিলুপ্তির প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে 
হয় যে, এক জীবনে রঘুনন্বন নানা বিষয়ে এতগুলি শান্তগ্্থ রচনা করিয়া- 
ছিলেন! তাহার অজ্ঞাত ব| অলঙ্ছাত গ্রস্থগুলি নিশ্নলিখিতরূপ : 2 

(১) দায়ভাগটাকা, (২) তীর্ঘযাত্রাতন্ব বা তীর্থতন্ব, (৩) দ্বাদশবাত্রা- 
তত্ব বা যাত্রাত্ব, (3) গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি, ৫) রাসযাত্রাপদ্ধতি, (৬) ত্রিপু্কর- 
শান্তিতন্, (৭) গ্রহযাগতন্ত্ ব| গ্ৰহযাগপ্ৰমাণতন্ত্ । 

গোবিন্দানন্দের নিজের গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন 
বাগড়ি (= বৰ্তমান মেদিনীপুরের অন্তর্গত ব্যান্রতটা ) নিবাসী গণপতিভট্টের 
পুত্ৰ। গোবিন্দানন্দের উপাধি ছিল ‘কবিকঙ্কণাচাৰ্য’ | 

গোবিন্দানন্দের জীবনকাল খৃষ্টীয় যোড়ণ শতকের মাঝাখীঝি কোন সময়ে 
বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। কিন্ত, তিনি রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী কি পরবর্তী 
এই সমস্তার সমাধান এখনও হয় নাই; তিনি রঘুনন্দনের সমকালীনও 
হইয়া থাকিতে পারেন। 


১।  রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের নামাঙ্কিত “দশকর্মপদ্ধতি' নামে একখানি গ্ৰন্থ আছে। জে. চব 
কলিকাতা বিশ্ববিল্যালয়ের A Brief Cat. of Skt. Mss. 2০66০, ) | 


নবাস্থতি ১৪৫ 


গোবিন্দানন্দের নিম্নলিখিত গ্রস্থগুলি পাওয়া যায় ;-- 

(১) দানক্ৰিয়াকৌমুদ্লী, (২) শ্ুদ্ধিকৌমুদী, (৩) শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমূদী, 
(৪) বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, (৫) তন্তাৰ্থকৌমুদ্নী ও (৬) অর্থকৌমুদী। 

‘তন্তার্থকোমুরী! ও ‘অর্থকৌমুদ্দী’ শূলপাণি রচিত যথাক্ৰমে ‘প্রায়শ্চিত্ত- 
বিবেকে’র ও ‘গুদ্ধিবিবেকো'র টীকা। শৃলপাশির 'শ্রান্ধবিবেকে'র উপরেও 
সম্ভবতঃ গোবিন্দানন্দ একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। 


(গ) অপ্রসিদ্ধ লেখকগণ 

এই শ্রেণীর সকল লেখককেই বঘূনন্দনোত্তর যুগের মনে কর! যায় না। 
বৃহস্পতি রায়মুকুট নিঃসন্দেহে প্রাক্-রঘুনন্দন যুগের লেখক । অন্তান্ট লেখক- 
গণের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবনকাল সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া 
যায়। কিন্তু, অবশিষ্ট লেখকগণ বরঘুনন্দনের পূর্ববর্তী কি পরবর্তী তাহ্‌ নিশ্চয় 
করিয়া বলা যায় না। 

এই সকল লেখকের মধ্যে অনেকে টীকা-টিপ্ননীমাত্র রচনা করিয়াছেন। 
অন্যান্ত গ্রন্থগুলিতেও সাধারণতঃ মৌলিকতার অভাব দেখা যায়। সহজে ও 
সংক্ষেপে ছাত্রগণ বা জনসাধারণকে শাস্ত্রের মর্ম বুঝাইবার জন্তই সম্ভবত: এই 
গ্ৰন্থগুণি রচিত হইয়াছিল। রঘুনস্থনোত্তর যুগের লেখকগণের মধ্যে কেহ 
কেহ যে “স্বার্তব্্ম’ মাত্র অস্থসরণ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের স্বীকারোক্তি 
হইতেই বুঝা যায়১। স্মৃতরাং, ইহাদের সকলের নামের এবং গ্রন্থের উল্লেখ 
বর্তমান প্রসঙ্গে নিশ্রয়োজন ! এই শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে শুধু রায়মুকুটের 
পরিচয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। 

রায়মুকুটের২ নিবাস ছিল রাড়ে। তিনি মাহিস্তা গাই-এর ব্ৰাহ্মকুলোডুত । 


১। দৃষ্টান্তস্বকূপ লক্ষণীয় :_সম্বন্ধোহয়ং গোপালেন কৃতঃ স্মাত্ বস্তু নী (গোপাল স্যায়- 
পঞ্চাননকৃত ‘সম্বন্ধৰ্নিৰ্ণয়’ )। 

২। কেহ কেহ তাহার প্রকৃত নাম শ্রীনিবাস বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, শ্রীনিবাস 
মহিন্তাপনীয়ের নামাঙ্কিত “শুদ্ধিদীপিকা' নানক গ্রন্থটি স্ব দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত 
হইয়াছিল (দ্রঃ--150397. Antiquary, 1922, পৃঃ ১৪৬-৪৭ ) | সৃতয়াং, জীমিবাস রায়- 
সুকুটের প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ববর্তী । 

১০ 


১৪৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তাঁহার পিতা ছিলেন গোবিন্দ ও মাতা নীলমুখায়ীদেবী। ইনি রাজা গণেশের 
পুত্র যদু বা জালাল-উদ্দীনের রাজত্বকালে পণ্ডিতাগ্রণী ছিলেন এবং জালাল- 
উদ্দীনের পোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার রায়মুকুট উপাধি জালাল 
উদ্দীন কর্তৃক প্রদত্ত। স্বীয় পৃষ্ঠপৌষকের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি তিনি লিপিবদ্ধ 
করিয়া! গিয়াছেন। খুষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতকের গথমার্ধে সম্ভবতঃ তিনি গ্রন্থগুলি 
রচনা করিয়াছিলেন। রায়মুকুট যে একসময়ে স্থৃতিকার হিসাবে প্রভূত যশ 
অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রঘুনন্দনকর্তৃক 'মলমাসতন্ত, 
‘শাদ্ধতন্ত’, ‘শুদ্ধিতন্ব’ ও ‘তিথিতন্ত’ গ্রভৃতিতে তাঁহার মতের বা গ্রন্থের উল্লেখ । 

প্মৃতিরত্নহার’ ও “রায়মুকুটপদ্ধতি” নামে তিনি ছুইখানি স্থৃতিগ্রস্থ রচনা 
করিয়াছিলেন১। 

এইশ্রেণীর অন্তান্ত লেখকগণের মধ্যে গোপাল স্তায়পঞ্চানন সর্বাধিক উল্লেখ- 
যোগ্য । তদ্রচিত আঠারখানি স্থৃতিগ্রস্থের সন্ধান পাঁওয়া গিয়াছে । গোপালের 
এস্থগুলির নাম ‘নিৰ্ণয়’-অন্ত ; যেমন, “অশৌচনির্ণয”, ‘আচারনির্ণয? ইত্যাদি। 
অপ্রমিদ্ধ স্থৃতিকারগণের মধ্যে রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্যের নামও উল্লেখ- 
যোগ্য । এই শ্রেণীর লেখকের মোট সংখ্যা চল্লিশেরও বেশী । 

পশ্চিমবঙ্গের ব্রিবেণীনিবাসী রুদ্র তর্কবাগীশের কৃতী পুত্র জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
Sir William Jones এর উৎসাহে “বিবাদতঙ্গার্ণৰ নামক এক বিশাল 
স্থৃতিসংগ্রহগ্র্থ সঙ্কলিত করেন; ইহার উদ্দেশ্য ছিল বিচারকগণের বিচারকার্ধে 
সহায়তার জন্য হিন্দুদের শাস্ত্ৰীয় বিধিনিষেধ একত্র লিপিবদ্ধ করা। এই 
গ্রন্থের অংশবিশেষ কোলক্রক্‌ (0919১7০9019) ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে 
অগ্কুবাঁদ করেন এবং 0019):90756,8 ])}8998 আখ্যায় উহ! অভিহিত হয়। 

“বিবাদভঙ্গার্ণঝেঠর শ্যায় “বিবাদার্ণবসেতু' অপর একখানি সংগ্রগ্র্থ। 
Warren Hastings এর প্রেরণায় তদানীন্তন বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও অপর কয়েক জন পণ্ডিতকর্তক উহ! প্রস্তুত হইয়াছিল। 
গ্রন্থটি প্রথমে ফাৰ্সীতে অনুদিত হয়! ফার্সী হইতে উহা Halhed কর্তৃক 
ইংরাজীতে অনুদিত হইয়া Code of 099০০ Law নামে ৯৭৭৬ খৃষ্টাৰে 
প্রকাশিত হয়। 

১। তদ্রচিত অনবিষয়ক গ্রচ্ছের জন্য অভিধান প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য ৷ 


নব!স্থতি ১৪৭ 


নব্যস্মৃতির বিষয়বস্তু 

পূৰ্বোল্লিখিত গ্ৰদ্থগুণির নাম হইতে বঙ্গীয় স্থতিশান্ত্ৰে আলোচিত বিষয়- 
গুলির একটা ধারণ! করা গেল। এই বিষয়গুলিকে প্রধান তিনটি ভাগে 
বিভক্ত কর! যায়; যখা__আচার, প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার। প্রাচীনম্থতির আলোচ্য 
বিষয়গুলিও এই ত্ৰিবিধ ভাগে বিভাজ/। অতএব, দেখা যায়, রঙ্গীয় স্থৃতি- 
কারগণ স্থৃতিশাস্ত্রে আলোচিত কোন বিষয়কেই বর্জন করেন নাই। স্ঠায়, 
পূর্বমীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্যে তাহারা প্রাচীন স্থতির বিভিন্ন বিধি- 
ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আপাতবিরোধী স্থৃতিবচনগুলির মধ্যে 
একবাক্যতা বা মৌল এঁক্য নির্ধারণ করিয়াছেন । 

আচারাংশে প্রধান আলোচ্য বিভিন্ন সংস্কার, পুঁজাপার্বণ, বিশেষতঃ দুৰ্গাপূজা, 
ব্ৰত ইত্যাদি । 

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণের ধারণা শূলপাণির ‘প্রায়শ্চিত্তবিবেক’ 
হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। তপো নিশ্চয়সংঘুক্তং প্রায়শ্চিভমিতি স্থিতম্‌__ অর্থাৎ, 
সেইরূপ ধর্মাহুষ্ঠান বা কৃচ্ছুসাধনাই প্রায়শ্চিত্ত, যাহা পাপক্ষয়কর বলিয়া 
নিশ্চিত জানা গিয়াছে। ‘পাপক্ষয়মাত্ৰসাধনত্ব'ই প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ। পাপের 
উৎপত্তি ছুই প্রকারে হইতে পারে--বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্মের 
সেবন। পাপের দ্বিবিধ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে--এক শক্তিদ্বারা পাপ পাপীকে 
নরকগামী করে, অপর শক্তিহেতু পাপী সমাজে ‘অব্যবহাৰ্য’ হয়; অর্থাৎ, 
তাহার সহিত বিবাহ এবং ভোজনাদি সম্বন্ধ সমাজস্থ লোকের থাকেনা । 
প্রায়শ্চিততপ্রসঙ্গে বঙ্গীয় স্থৃতিকারগণ দুইটি উল্লেখযোগ্য নীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন-একটি তন্ত্রতা, অপরটি প্রসঙ্গ । অনেকমুদ্দিত্য সরুৎপ্রবৃতিত্তন্ত্রতা 
--এক জাতীয় অনেক পাপ করিয়া একবার প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপী পাপ- 
মুক্ত হইতে পারে; এই নীতির নাম তন্তরতা। অন্তোদ্দেশেন প্রবৃভাবন্তন্তাপি 
সিদ্ধিঃ এ্াসঙ্গঃ_-এক ব্যক্তি গুরুতর ও লঘুঙ্র পাপ করিয়া গুরুতর পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লঘুতর পাপ হইতেও মুক্ত হইবে; এই নীতির নাম 
প্রসঙ্গ । অতিপাতক, মহাপাঁতক, উপপাতক ও অন্থপাতক--পাপের এই চারিটি 
শ্ৰেণীবিভাগ করা হইয়াছে । বয়স, বর্ণ প্রভৃতি ভেদে প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য কর! 
হইয়াছে । স্তর পুরুষ তেদেও লঘু ও গুরু প্রায়শ্িত্তের বিধান করা হইয়াছে। 


১৪৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বঙ্গীয় স্থৃতির ব্যবহারাংশ সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। ইহাতে যে 
বিচারপদ্ধতির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত যুক্তিপূৰ্ণ। এই পদ্ধতির 
কোন কোন বিষয় বর্তমান যুগের বিচারালয়ে অন্ুস্থত রীতির অম্বরূপ। দুই 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় স্মৃতিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, 
ছুইটি স্বৃতিবাক্যের বিরোধ হইলে বিচারক ধ‘যুক্তি’র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
‘মীমাংস| করিবেন । ভাষা বা অভিযোগপত্রের মধ্যে যে সকল বিবরণের ব্যবস্থা 
স্মৃতিকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বর্তমান যুগেও সে সমস্ত বিষয়ই Plaint 
বা আতে লিখিত হয়। স্মৃতিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, বিশেষ কোন 
বিষয় সম্বন্ধে বিবাদ পূর্বে কোন বিচারালয়ে মীমাংসিত হইয়া থাকিলে সেই 
বিষয়ে নূতন করিয়া অভিযোগ করা চলে না। বর্তমান যুগের Res Judicate 
( Civil Procedure Code, Sec. 11) এই ব্যবস্থার অনুরূপ | চ 

দায়ভাগ অংশে ভারতের অন্তান্ত নব্যস্থৃতিকারের সঙ্গে তুলনায় বঙ্গীয় 
স্থৃতিকাঁরগণের মৌলিকতা অনেক পরিমাণে দেখা যায়। এই বিষয়ে ‘যাজ্ঞ- 
বন্ধ্যস্থতি’র উপর বিজ্ঞানেশ্বরকৃত “মিতাক্ষরা” টীকাকে সমগ্র ভারত সর্বাপেক্ষা 
প্রামাণ্য বলিয়| স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু, বাঙালীর স্বাতন্ত্য তাহাকে 
“মিতাক্ষরা*র আম্মুগত্য হইতে বিরত করিয়াছিল। জীমুতবাহন 'দায়ভাগ' 
নামে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগ্রস্থই রচনা করিয়া ফেলিলেন। 'মিতাক্ষরা” ও ‘দায়- 
ভাগে’র মধ্যে মৌল পার্থক্য এই যে, পূর্বমতে পুত্রের জন্মমাত্রেই সে পূর্বপুরুষের 
সম্পত্তিতে পিতার সমান অংশীদার হইয়া, থাকে। কিন্ত, দীয়ভাগমতে পিতার 
মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বা. পিতা স্বেচ্ছায় দান না করা পর্যন্ত এ সম্পত্তিতে পুত্রের 
কোন অধিকারই জন্মে না। ব্যবহারাংশে পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ, বিবিধ 
প্রকার পুত্র, উত্তরাধিকারক্রম, স্ত্রীধন, অবিভাজ্য সম্পত্তি প্রভৃতি আইনের 
যাব্তীয় জটিল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 


বঙ্গীয় নৰ্যস্মৃতির উপর পুরাণ ও ভন্তের প্রভাব 

নব্যস্থতিতে আলোচিত উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ ও 
ব্রত প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুরাণের গভীর প্রভাব লক্ষিত হয়। হিন্দুধৰ্মকে 
জনসাধারণের অধিগম্য করিবার উদেশ্যে পুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল। 


নব/স্থৃতি ১৪৯ 


স্রী-শৃদ্রাদির বেদাধ্যয়ণে এবং বৈদিক আচার অনুষ্টানে অধিকার ছিল ন|। 
ফলে, নিয়বর্ণের হিন্দু ও স্ত্রীলোকের! বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইতেছিল। হিন্দু 
সমাজের এই সঙ্কটযুগে, সম্ভবতঃ সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই, পুরাণজাতীয় 
গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। কালক্রমে পুরাণত্রস্থগুলি ও পৌরাণিক ধর্ম সমাজে 
ব্যাপকভাবে আদৃত হইয়াছিল। এ জন্যই বঙ্গীয় স্থতিকারগণ পৌরাণিক 
প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই! নু 

বঙ্গীয় স্থৃতিনিবন্ধগুলিতে তন্ত্রের ব্যাপক প্রভাবও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তান্ত্রিক প্রভাব সম্বন্ধে লক্ষণীয় এই যে, প্রাচীনতর নিবন্ধগুলিতে এই প্রভাব 
বিশেষ প্রকট নহে। রথুনন্দনের তত্বগুলিতে তন্ত্রের প্রভাব গভীরতম । তিনি 
বহু তন্ত্ৰগ্ৰন্থের উল্লেখ করিয়া উহাদের প্রামাণিকত্থ স্বীকার করিয়াছেন এবং অনেক 
অনুষ্ঠানে তন্ত্ৰোক্ত বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি 
যে, পালরাজগণের ধর্মমত ছিলি বৌদ্ধ। তদানীন্তন বাংলাদেশে বৌদ্ধধৰ্ম 
প্রসার লাভ করিয়াছিল । বহু বৌদ্ধ তন্ত্ৰগ্ৰহবও এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। 
কালক্রমে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের উৎপত্তি হইল। ধর্মাচরণে ও সাহিত্যে 
এই মতবাদ দৃঢ়মূল হইল । ধীরে ধীরে বৈষ্ণব তন্ত্রাদি রচিত হইল এবং বৈষ্ণব 
সহ্জিয়াবাদ সমাজকে প্রভাবিত করিল । তখন মুসলমানের সহিত সংঘর্ষে বিধ্বস্ত 
সনাতন ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্কট অবস্থা । ধর্ম ও সমাজ-জীবনের যখন এই অবস্থা 
তখন আবিৰ্ভাব হইল বথঘুনন্দনের। তাহার সমকালীন নবদ্বীপের অন্যতম রক্ত 
কুষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। সনাতন ব্ৰাহ্মণ্য- 
ধর্মের রক্ষাকল্পে রঘুনন্দন আত্মনিয়োগ করিলেও তিনি বাস্তবকে অস্বীকার করেন 
নাই। তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে আপোষরফা না করিলে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের অস্তিত্ব 
সঙ্কটাপর ভাবিয়া তিনি তন্ত্ৰোক্ত অনেক বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ 


নব্যস্মৃতিতে প্রতিফলিত বাংল। দেশের সমাজ-চিত্র 


যে সমাজের পটভূমিতে বাংলায় নব্যস্থতির উদ্ভব ও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল 
তাহার একটি চিত্রের প্রতি আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। সমকালীন বাংলা 


১।  তন্প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 


১৫০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


সাহিত্য ও পুরাণ হইতে ওঁ সমাজের অবস্থা জান! যায়। স্থৃতিশান্ত্রের ভিত্তি 
সমাজ। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং শাস্ত্ৰোক্ত ধর্মানুষ্ঠানাদি অব্যাহত রাখাই 
এই শান্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য । বঙ্গীয় স্থৃতিশান্ত্রে তদানীন্তন সমাজের অবস্থার 
প্রতিফলন স্বাভাবিক । বর্তমান প্রসঙ্গে স্থৃতিনিবন্ধগুলিতে প্রতিফলিত সমাজ- 
চিত্রের আলোচনা সংংক্ষপে করিব। 

স্মৃতিগ্ৰন্থগুলিতে চতুৰ্বৰ্ণ ও চতুরাশ্রমের কাঠামোটি অবিক্ৃতরূপেই বিদ্যমান । 
বর্ণধর্ষের অচলায়তনের শীর্ষদেশে ব্ৰাহ্মণ ; তিনি অন্ঠান্ত বর্ণ অপেক্ষা স্বীয় প্রাধান্য 
বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। শূদ্ৰ নিকৃষ্টতম বর্ণ। সমগ্র নব্যস্থতির মধ্যে 
শূত্রের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব পরিব্যাপ্ত। দ্বিজবর্ণের বহুবিধ সংস্কারের 
ব্যবস্থা থাকিলেও শৃদ্রের একটি মাত্র সংস্কার বিবাহ। শীল্রনিবিদ্ধ কোন 
অপকর্ম করিলে উচ্চতর বর্ণ শূত্রত্বে পরিণত হয়। ব্ৰহ্মহত্যা মহাপাতক বটে, 
কিন্ত অন্তবৰ্ণের হত্যাজনিত পাপ অনেক লঘু । ‘কন্দুপক্ (বিনা জলে পঙ্ক ) 
দ্রব্য, ক্ষীর, দধি ও শক্ত, ভিন্ন শূদ্ৰকৰ্তৃক প্রস্তুত সকল খাছন্রব্যের ভক্ষণ 
ব্রাহ্মণের পক্ষে অবৈধ । বিচারাদি কার্ধেও শুদ্রের কোন অধিকার নাই। 
রাজা কোন কারণে স্বয়ং বিচারকার্ধ্য করিতে অক্ষম হইলে প্রতিনিধি স্বরূপ 
ব্ৰাহ্মণকে নিযুক্ত করিতে পারেন) ত্রান্মণাভাবে ক্ষত্রিয় এবং তদতাবে বৈশ্য। 
'ব্যবহারমাতৃকায়' (পৃঃ ২৭৯) জীমৃতবাহন বলিয়াছেন, এরূপ ক্ষেত্রে_ শূদ্রং 
যত্তবেন বর্জয়েৎ। শূত্রের প্রতি এই অবজ্ঞা আরও তীব্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে 
রঘুনন্দনধূত নিয়লিখিত শ্লোকে £-- ৷ 

দুঃশীলোহপি দ্বিজঃ কার্ষো ন শূদ্ৰে৷ বিজিতেন্ৰিয়ঃ। 

( স্মৃতিতন্ত্ব, ২, পৃঃ ১৯৮) 
অর্থাৎ, এরূপ স্থলে দুশ্চরিত্র দ্বিজও নিযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু শূদ্ৰ 
জিতেন্দ্রিয় হইলেও অনিযোজ্য। এই সব ব্যবস্থা হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায়, এই 
শান্্কারগণের মতে গুণ অপেক্ষাও জাতিবর্ণের স্থান উচ্চে। কিন্ত, কোন 
কোন পুরাণে, বিশেষতঃ দেবীপুরাণে ( ৫১।৪-৫ ), বর্ণ অপেক্ষা গুণেরই উচ্চতর 
স্থান স্বীকৃত হইয়াছে; এই পৌরাণিক ভাবেরই অঙ্থুবৃত্তি পাওয়া যায় গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত এই উক্তিতে_ চগ্ডালোংপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি- 
পরায়ণঃ। 


নব্যন্থৃতি ১৫১ 


আশ্রমধর্মকেও স্মৃতিনিবন্ধে উচ্চগথান দেওয়া হইয়াছে। অনাশ্রমী ব্যক্তির 
অনেক ধর্মকার্ধে অধিকার নাই । কিন্তু, একটা বিশেষ বয়সের পরে স্ত্রীবিয়োগ 
ঘটিলে পুরুষের পুনৰ্বিবাহ শাস্ত্ৰকারের অভিপ্রেত নহে । প্রন উঠিয়াছে যে, 
গৃহিণীই গৃহ। স্থতরাং, কাহারও পত্নীবিয়োগ হইলে মে আশ্ৰমচ্যুত হয়। 
গৃহস্থাশৰমে পুনঃপ্রবেশের জন্তু তাহার পুনধিবাহ কি আবশ্যক নয়? আটচল্লিশ 
বৎসর বয়ঃক্রমের পরে বিপত্নীক ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে রণ্ডাশ্রমী ; সুতরাং 
তিনি অনাশ্রমী নহেন এবং তাঁহার পক্ষে বিবাহ অনাবধ্যক। 

জীলোকগণের প্রতি বঙ্গীয় -স্থৃতিকারগণ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন 
এবং প্রায়শ্চিভ্তাদি ব্যাপারে তাহাদের প্রতি কঠোরতার লাঘব করিয়াছেন। 
রজোদর্শনের পরে কন্ঠার অবিবাহিত থাকাকে তাহারা তীব নিন্দ! করিয়াছেন। 
কিন্তু, যোগ্যপাত্রের অভাব হইলে পিতৃগৃহে কন্তার আমরণ বাসেও দোষ 
নাই। স্বামীর অভাবে তদীয় সম্পত্তিতে স্ত্রীর ভোগস্বত্ব মাত্র জন্মে। স্্ৰীধন- 
শ্রেণীভুক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর দানবিক্রয়াদির ক্ষমতা থাকে। 

খাগ্পানীয়াদি সম্বন্ধে স্মৃতিগ্ৰন্থসমূহে বিধিনিষেধ অসংখ্য। জাতি 
(স্বভাবতঃ দুষিত ), কালদুষিত ( পৰ্যুপিত ), সংসর্গদুষিত (অর্থাৎ লশুন ও 
পেমুষাদির৯ সঙ্গে রক্ষিত ) দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ; এই নিষেধ সম্ভবতঃ দ্বিজাতি- 
মাত্রেই প্রযোজ্য । পানীয়ের মধ্যে সুরা নামক মন্তের তীব্র নিন্দা করা 
হইয়াছে; ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা সর্বদা বর্জনীয়। সুরা ত্ৰিবিধা--গৌড়ী, 
মাধবী ও পৈষ্টী। 

তাৎকালিক সমাজের নৈতিক অবস্থা খুব উন্নত ছিলনা বলিয়াই মনে হয়। 
দুর্গোৎসবের দশমীক্কৃত্যে শবরোৎসব শাস্ত্ৰীয় অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। 
এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ পরস্পরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি এবং নানা- 
রূপ অশিষ্ট আচরণ। নারীসস্ভোগে পুরুষগণের অধিকার অনেক স্থলে শিষ্টাচার- 
বিরুদ্ধ। কোন কোন স্থৃতিগ্ৰন্থপাঠে মনে হয়, দাসীসম্ভোগে পুরুষের যথেষ্ট 
স্বাধীনতা ছিল। জীমূতবাহন ব্যবস্থাই দিয়াছিলেন যে, পিতার অনুমতি 
থাকিলে পিতৃসম্পভিতে শৃদ্রের অপরিণীতাদাসীগর্ভজাত পুত্র অন্যান্য পুত্রের 


১। যে গাভীর প্রষব হইতে দশদিন অতিক্ৰান্ত হয় নাই, তাহার দুগ্ধ। 


১৫২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তুল্যাংশে অধিকারী হইবে? ৷ স্ত্রীর অসতীত্ব ব্যতিরেকে অন্ত কোন অবস্থায়ই 
বিবাহ্‌-বদ্ধন ছিন্ন করিবার কোন ব্যবস্থা বঙ্গীয় স্মৃতিতে দেখা যায়না I 


আধুনিক যুগে বঙ্গদেশে রচিত স্মৃতিগ্ৰন্থ 


যে নব্যস্থৃতি মধ্যযুগীয় বাংলাকে গৌরবোজ্জল করিয়াছিল, সেই স্থৃতিশান্- 
ধারার একটি ক্ষীয়মাণ প্রবাহ বর্তমান শতকেও এই দেশে বিরাজমান | নব্য- 
স্বতির বিধানের প্রতি বাঙালী সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ অদ্যাপি শ্রদ্ধাশীল । 
শুধু তাহাই নহে। ময়মনসিংহ জিলানিবাসী স্বৰ্গত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্ৰকান্ত 
তর্কালক্কার২ মহাশয় নব্যস্থতিতে আলোচিত নানা বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক 
কয়েকটি নিবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবন্ধগুলির নামের অন্ত্যভাগ 
‘চন্দ্ৰালোক’ | এই নিবন্ধগুলির মধ্যে ‘উদ্বাহচন্দ্ৰালোক’৩ বাংলার পণ্ডিতসমাজে 
হ্ববিদিত। তদ্রচিত অপর দুইটি নিবন্ধের নাম ত্শপ্ধিচ্্রালোক+৪ ও 
‘গুধৰ'দেহিকচন্দ্ৰালোক’*। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রসথগুপির বৈশিষ্ট্য এই যে, 
তিনি শাস্ত্রের গতাম্থগতিক ব্যাখ্যা করেন নাই। স্থানে স্থানে তিনি রখুনন্দনের 
ব্যাখ্যাকে স্বীয় যুক্তিদ্বারা অগ্রাহ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ‘উদ্বাহচন্দ্ৰালোকে’র 
বিজ্ঞাপনের নিয়োদ্ধত পংক্তিকয়টিতে ঈদৃশ গ্রগথপ্রণয়নের উদ্দেশ্য ও রচয়িতার 
সংস্কারমুক্ত মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে £-- 

ধর্মশান্ং চ মূলং ধর্মাধ্মযোর্ন নিষ্ধকত্‌ ণাং মতম্‌। তদ্‌ যদি বিপরীতং 
শান্তিং স্ফুটযুপলভ্যতে তদা নিবন্ধ্‌ণাং মতমনপেক্ষণীয়মেব ভবতি শাস্তৰৈক- 
শরণানাম্‌। অনুসরণীয়ং চ শাস্তম্‌। .....তদ্‌ যেন যাবস্তি শাস্ত্ৰবাক্যাস্্যপলব্ধানি 
পক্ষপাতযুংস্ুজ্য ধৰ্মরক্ষাৰ্থথ তেন তাৰতামুপনিবন্ধনং কতুমুচিতম্‌। তৎ সৰ্বং 
কিলোপসভ্য স্থক্মমতয়ে| ধর্মত্তং নির্ণেশ্যন্তীতি। অতএব মমায়মুদ্যমঃ”। 

তর্কালঙ্কার মহাশয় 'পরাশরস্থৃতি'র এবং সায়ণের 'কালনির্ণয়ের টাকাও 


১। দাঁয়ভাগ, ১৭২৯ । 

২। ইহার জীবনীও গ্রন্থাবলীর বিবরণের জন্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য। 
৩। প্রকাশিত, কলিকাত|, ১৮৯৭ | 

৪ | প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯%৩ | 

৫ | প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯০৬। 


লব্যস্থৃতি ১৫৩. 


রচনা করিয়াছিলেন । এই টীকা দুইটি যথাক্রমে ১৮৮৩--৯৯ ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 


কাশীচক্দ্র বিদ্যারত্র 

ইনি পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরস্থ এক ব্রাহ্মণপরিবারে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্ৰহণ 
করেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। 

কাশীচন্্র 'ন্থসংহিতা” প্রভৃতি কুড়িটি ধৰ্মশাস্ত্ৰগ্ৰন্থের টীক! রচন! করিয়াছেন; 
তন্মধ্যে শুধু ‘মন্গুসংহিতা’র টাকা মুদ্রিত হইয়াছে। 'উদ্ধারচন্ত্রিকা*» তত্রচিত 
মৌলিক নিবন্ধ। যাহারা সমুদ্র পার হইয়া পাশ্চাত্য দেশে গিয়াছে, তাহা- 
দিগকে সমাজে পুনগ্ৰ'ইণের সমস্তা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। 


হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 

ইনি ১২৮৩ বঙ্গাবে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলাস্তর্গত কোটালিপাড়ার উনশিয়া 
গ্রামে জন্মগ্ৰহণ করেন। ইহার পিতা ছিলেন স্বৰ্গত গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার ও 
মাতা স্বৰ্গীয়া বিধুমুখী দেবী। গঙ্গাধরের পিতা কাশীচন্দ্ৰ সুপণ্ডিত ছিলেন। 
বাংলার গৌরব দার্শনিকপ্রবর মধুসুদন সরস্বতী হরিদাসের অন্যতম পূর্বপুরুষ । 
হরিদাস কাব্য, ব্যাকরণ ও স্থৃতি প্রভৃতি নানাশান্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া ‘মহা- 
মহোপাধ্যায়’ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। 

ইহার রচিত স্থৃতিগ্রস্থের নাম 'স্থৃতিচিন্তামণি'২। হিন্দুগণের জন্ম হইতে 
মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মকার্ধ ও দৈনন্দিন কৃত্য সম্বন্ধে ব্যবস্থার সহিত বঙ্গানুবাদ ইহাতে 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 


১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ । 
২। প্রথম প্রকাশিত__নকীপুর ( খুলন| ), ১৩১৯ বঙ্গাব্দ । বত'সানে ইহার চতুর্থ সংস্করণ, 
প্রচলিত আছে। 


৬ 
দশনশান্ 

নব্যস্তায়ে বাংলার দান অসামান্ত "ও বিদগ্ধসমাজে প্রখ্যাত । কিন্ত, ভারতীয় 
দর্শনের অন্তান্ত শাখারও চর্চা যে এদেশে হইত না, তাহা নহে। তবে, 
অগ্ঠাবধি প্রাপ্ত শান্ত্রবিবয়ক বাঙালী-রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ও বিষয়বস্তুর প্রতি 
লক্ষ্য করিলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, বাংলাদেশে নব্যন্তায়ের যেরূপ 
ব্যাপক অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, সেরূপ দর্শনশাস্ত্রের আর কোন বিষয়ের হইত 
না। বাঙালী নব্যন্তায়ে স্বীয় মনীষার যে পরিচয় দিয়াছে, তাহার তুলনায় 
দর্শনান্তরে তাহার কীতি নগণ্য । 

বড়্দর্শনের বিভিন্ন শাখায় এই দেশের কীতি সংক্ষেপে আলোচনা করা 
যাইতেছে। 


মীমাংস। 

াযকুস্থমাঞ্জলি'-রচয়িতা উদয়ন ও তদীয় টাকাকার বরদরাজের মতে, 
মীমাংসক শালিকনাথ ছিলেন বাঙালী । শালিকনাথ 'গৌড়মীমাংসদ' বলিয়| 
খ্যাত; ইহার জীবনকাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কোন সময়ে। ইনি প্রভাকরের 
'বৃহতী+ ও ‘লথ্ী’ টীকার উপর 'পঞ্চিকা” রচনা করিয়াছিলেন; রামাম্মজরচিত 
‘তন্ত্রহন্তে’ ইহার উল্লেখ আছে? । 

“বালবলভীভূজন্' ভবদেব ভট্ট বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট 
স্থানের অধিকারী ।২ তিনি স্মার্ত হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন 

১। বৃহতীং তখৈব লঘনং টাকা মধিকৃত্য শালিকনীধঃ, 


খজুবিমলাং দীপশিখাং বিশাদর্থামকৃত পঞ্চিকাং ক্ৰমশঃ। 
২। বিস্তৃত বিবরণের জন্য নব্যস্মৃতিপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য । 


দর্শনশান্তর ১৫৫ 


বটে, কিন্তু স্থৃতিশাস্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংপৃক্ত মীমাংসাশান্ত্ৰেও তাহার 
পাণ্ডিতেঃর পরিচয় পাওয়! যায়। ‘তৌতাতিতমততিলক’? নামে ভবরেবের 
একখানি মীমাংসাগ্রহ্থ আছে। ইহাতে কুমারিলভট্ট বা তৌতাতিতের মতান্ল- 
সরণে জৈমিনির পূর্বমীমাংসার আলোচনা আছে। 

মধ্যযুগের বাংলার খ্যাতিমান্‌ পণ্ডিত হলায়ুধ নব্যস্থতির ক্ষেত্রে সুবিদিত। 
ব্রাহ্মণসবন্য নামক প্রসিদ্ধ স্মতিগ্রচ্থে ইনি স্বরচিত গ্রন্থামূহের নামের মধ্যে 
শ্রীমাংগাসর্বস্বে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন২। এই মীমাংসাগ্রস্থ অন্তাবধি 
অনাবিদ্কত। 

‘তন্তুচিস্তামণি’তে গঙ্গেশ (১৩শ শতক ) ‘গৌড় মীমাংসকে'র মত উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

বাংলাদেশে মীমাংসাচর্চার ইতিহাসে অপর কতক গ্রস্থকারের সন্ধান পাওয়া 
যায়; অবশ্য ইহারা নিতান্তই স্বল্নজ্ঞাত। নিয়ে ইহাদের ও ইহাদের গ্রন্থের 
পরিচয় দেওয়া গেল। 


মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

ইহার মীমাংসাগ্রস্থের নাম “অধিকরণকৌমুদরী৪। এই গ্রন্থে রামকৃষ্ণ 
বাচম্পতিমিশ্ৰের ‘শৰাদ্ধচিন্তামণি’, 'পরাশর-মাধবীয়” রচয়িতা মাধব ও শূলপাণির 
“শ্রাদ্ধবিবেকে”র উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ খৃষ্টীয় ১৫শ শতকের 


পূর্বেকার লোক নহেন। 


১ ইত্ডিয়। অফিসের ১৫৯১ সংখ্যক পুথি। ইহা সম্ভবতঃ সম্পূৰ্ণগ্ৰন্থের প্রতিলিপি নহে । 
দ্ৰঃ-__]৪0০ 8 History of Dharmasastra, I, পৃ: ৩০৩ ও Triennial Catalogue 
of Mss., Madras, 1919-1922, 13, 5527, R. No. 3735" 
২। ‘ব্ৰাহ্মণমৰ্বস্ব’ (সং তেজশ্চন্দ্ৰ ), শ্লোকসংখ্যা ১৯ | 
৩। ইহার রচিত “সঙ্ল্পকৌমুদ্রী' নামক একখানি স্মৃতিগ্ৰন্থ আছে-__কলিকাতি। বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ের পৃথিসংখ্যা ২২৩। 
৪। চোখাম্ব৷ সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত। 


১৫৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
চন্দ্ৰশেখর বাচস্পতি: 


ইনি জনৈক বিদ্যাভূষণের পৌত্র। ইনি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং 
১৮শ শতকের আদিভাগে ইনি নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। ধির্মদীপিকা*২ 
নামক গ্রন্থে চন্দ্ৰশেখর স্থৃতিশান্ত্রের ব্যাখ্যায় আবশ্যক মীমাংসাশাস্ত্ের ন্যায় 
আলোচন! করিয়াছেন। চন্ত্রশেখরের অপর মীমাংসাগ্রন্থের নাম “তত্সং- 
বোধিনী” | ইহাতে তদীয় পৃষ্ঠপোষক বালাধুত রামজীবনের উল্লেখ আছে। 


রঘুনাথ বিষ্তালঙ্কার 

রঘুনাথ ছিলেন কাশীবাসী বাঙালী নৈয়ায়িক ও শিরোমণিসম্প্রদায়তুক্তও। 
ইহার 'মীমাংসারদ্ব?৪ ছুই খণ্ডে রচিত; একখণ্ডে মীমাংসাদর্শনোক্ত প্রমাণ ও 
অপর খণ্ডে প্রমেয়ের আলোচনা আছে। রঘুনাথ আহ্থমানিক খৃঃ ১৬৭ 
শতকের লেখক। 


সাংখ্য ও যোগ 


কিম্বদন্তী এই যে, সাঁংখ্যমতের প্রবতক কপিল নাকি গঞ্গাসাগরসঙ্গমবাসী 
ছিলেন। এই স্থান বাংলাদেশে । এই কিন্বদন্তীর কথা ছাড়িয়া দিলেও এই 
দেশের কতক পণ্ডিত যে সাংখ্যদর্শনের চর্চা করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। 

নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাল্সদেব সার্বভৌমের পৌত্র ও জলেশ্বর 
বাহিনীপতির পুত্র ছিলেন স্বপ্নেশ্বর আচার্য । ই"হাঁর আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ 
খৃঃ ষোড়শ শতকের শেষভাগ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যবর্তী কোন 


১) চিন্দনধেনুদানবিধি' নামে ইহার নামাঙ্কিত একটি স্মৃতিগ্ৰন্থ আছে-কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পু'থিসংখ্যা ১০৯। ই'হার পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টবা শীন্্রীর Notices, I, Preface, 
P. XX. 

২। ব. সা. প. পু'খিসংখ্যা ১৩১৮, ইণ্ডিয়া অফিস--৩৷১৫৭০, শান্বী--১।১৯২, মিত্ৰ 
২৬৫০ । 

৩! দ্রষ্টব্য £$_Sarasvati Bhavana Studies, VL, P. 167. 

৪ | (ক) Cat. of Skt. Mss., Benares, PtI. 1923, P.X, 39, 

(খ) India Office Catalogue, IV. 2216. 


| 


দৰ্শনশাস্ত্ ১৫৭ 


সময়ে। স্বগ্নেশ্বৱ-রচিত 'লাংখ্যতন্তবকৌুদীপ্রতা” নামক সাংখ্যগ্ৰন্থ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে১। 

ঈশ্বররুষ্ণের 'দাংখ্যকারিকা*র উপর বাঙালী-রচিত দুইটি টাকার সন্ধান 
পাওয়া যায়। একটি শিবরাম চক্রবর্তীর পুত্র তর্কবাগীশের 'সাংখ্যবৃত্তিগ্রকাশ+২ 
(বা, সাংখ্যতন্ববিলাস )। এই গ্রন্থের কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
সংরক্ষিত একটি পুথির লিপিকাল ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ । অপরটি রামকৃষ্ণ 
ভট্টাচার্যের ‘সাংখ্যকৌমুদ্ৰী’ IS  Catalogus 09791020787 (Vol.1) এ 
Aufrecht রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-রচিত “সাংখ্যলারের উল্লেখ করিয়াছেন। 

মাদ্ৰাজের 4০5" গ্রন্থাগারে শ্রীনাথ ভট্টাচার্ধেয় নামাঙ্কিত “সাংখাপ্রয়োগ? 
নামক একখানি গ্রন্থ আছে। 

নদীয়ার কৃষ্চচন্দ্রের সভাপণ্ডিত রামানন্দ “সাংখ্যপদার্থমঞ্জরী' নামক একটি 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 

সাংখ্যন্থত্রের টীকাকার অনিরুদ্ধকে কেহ কেহ বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ হইতে 
অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্ত, কোন কোন পণ্ডিত এই অনিরুদ্ধকে 
খৃঃ ১৬শ শতকের লোক বলিয়া! মনে করেন।$ 

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষুৎ-রচিত “সাংখ্য প্রবচনভাষ্য" উল্লেখযোগ্য । ‘সাংখ্যসার’ 
নামে একখানি নিবন্বগ্রস্থও বিজ্ঞানভিক্ষু রচনা! করিয়াছিলেন ৷ 

। যোগদর্শনে বিজ্ঞানভিক্ষু ‘যোগবাতিক’ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ৷ 

গ্জাধর কবিরাজ সাংখ্যস্থর ও পাতঞ্জলস্থত্ৰের ভাষ্য রচন! করিয়াছিলেন। 

ভট্টপল্লী-নিবাসী স্বৰ্গীয় মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় ঈশ্বর- 
কৃষ্ণের “সাংখ্যকারিকাণর “পুথিমা”৯ নামক সংস্কৃত ব্যাখ্যার রচয়িতা। 


১। Hall: Index, 0, 6, 

২। কলিকাত। সংস্কৃত কলেজের পু'থির তাঁিক1--৩1১২ 

৩। হু. 0, Ms. No. 1303; 83৮68 Notices, No. 468. 

৪1 দ্রঃ__সাংখ্যনুত্রবৃত্তি, এ. সো. জি ৯৪৩ | 

৫। ইহার সম্বন্ধে ‘বেদান্ত’ প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য | 

৬| এই ব্যাখ্যা কারিকার বঙ্গানুবাদ সহ প্রক'শিত, কলিকাতা, :৯০৩ | 


১৫৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বেদান্ত 

কৃষ্ণমিশ্রের ‘প্রবোধচন্দ্ৰোদয়’ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নিয়োদ্ধত শ্লোকটি 

বাঢ়দেশীয় ব্ৰাহ্মণ ‘অহঙ্কার’-এর উক্তি £_ 
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধবিরুদ্ধার্থাববোধিনঃ ! 
বেদান্ত| যদি শাস্ত্ৰাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে ॥ 

ইহার অর্থ এইরূপ £-- 

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না, এরূপ বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক 
বেদান্ত যদি শাস্ত্ৰ হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধগণের দোষ কি? 

ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, বাঙালী তৎকালে (খৃঃ ১১শ শতকের 
শেষার্ঘ) বেদাস্তদর্শনের প্রতি হতাদর ছিল। কিন্ত, এই শ্লোকে প্রকৃতপক্ষে 
তদানীন্তন বাংলায় দর্শনচর্চার অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে কিম্বা রাঢ়দেশের 
প্রতি নাট্যকারের কটাক্ষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। তাহা ছাড়া, 
রাঢ়দেশ সমগ্র বঙ্গদেশের একটি অংশমাত্রকেই সুচিত করে। উক্ত শ্লোকে 
বৌদ্ধগণের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশিত হুইয়াছে। কিন্ত, গ্ররৃতপ্রস্তাবে বাংলা- 
দেশে বৌদ্ধদর্শনের যে সবিশেষ আদর ছিল, বাঙালী-রচিত বহু বৌদ্ধ তান্ত্রিক 
ও দার্শনিক গ্ৰন্থই তাহার প্রমাণ । 

বৈদিক চিৎস্ুখাচাৰ্ধের (আঃ ১৪শ শতক) গুরু গৌড়েশ্বরাচার্যের নামে 
‘গৌড়’ শবে তাহার বাঙালীত্বের ইঙ্গিত আছে কিনা বুঝ! যায় না। 

বলদেব বিগ্ভাভূষণের সমসাময়িক অনুপনারায়ণ শিরোমণি বেদান্তস্থত্রের 
‘সমঞ্জসাবৃত্তি’> রচনা করিয়াছিলেন । 

বৈষ্ঞবদর্শন ও ধর্মতত্ব প্রসঙ্গে বেদান্তমত-গ্রভাবিত বৈষ্ণবদর্শনবিষয়ক 
গ্রস্থাবশীর আলোচনা করা হুইবে। 
গৌড়পাদ ৰ 

ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যের পরমগুরু। ইহার রচিত 
‘গৌড়পাদকারিকায়’ ইনি -গৌড়াচাৰ্য বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছেন। আরবীয় 
পর্যটক অল-বেরুনী এক গৌড় সন্ন্যাসীর কথ! বলিয়াছেন; ইনি ও গৌড়পাদ 


১। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদে ইহার একটি পুথি আছে। 


দর্শন শান্্ ১৫৯ 


সম্ভবতঃ অভিন্ন ব্যক্তি। গৌড়ের অধিবাসী বলিয়াই বোধ হয় তাহাকে 
ঈদ্বশ উপাধিতে অভিহিত করা হইত। অবধ্য তিনি বাঙালী ছিলেন বলিয়া 
নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ নাই। স্থরেশ্বরাচার্ষের সাক্ষ্য অমুসারে গৌড়পাদের জন্মস্থান 
বঙ্গদেশ। গোড়পাদকারিকার রচনাকাল আনুমানিক ৭৮০ খৃষ্টাব্দ । 

ইহার সৰ্বাপেক্ষা সুবিদিত গ্রন্থ গৌঁড়পাদকারিকা' ; ইহা মাও্ক্য-উপনিষদের 
ব্যাখ্যা। ইহাতে প্রাক্‌-শঙ্কর বেদান্তমত ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক শৃন্যবাদের মিশ্রণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ২১৫টি শ্লোক চারিটি ভাগে বিভক্ত; প্রথম 
ভাগে আলোচ্য আগম, দ্বিতীয় ভাগে বৈতথ্য, তৃতীয়ে অদ্বৈত ও চতুর্থে অলাত- 
শাস্তি। ত্ৰহ্মহত্ৰের শাঙ্করভাষ্যেই গৌড়পাদের শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। 

উক্ত গ্রন্থ ছাড়াও গৌড়পাদ আরও ছুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন_-একটি 
ঈশ্বরকৃষ্ণের ‘সাংখ্যকারিকা’র টীকা, অপরটি উিত্তরগীতাঃ। 


ঞ্রীধর 
বৈশেষিক দৰ্শন প্রসঙ্গে ইহার পরিচয় লিখিত হইবে। স্বীয় ‘স্যায়কন্দলী’ 
নামক গ্রন্থে গ্রীধর তদ্রচিত বেদাস্তগ্ৰন্থ ‘অদ্বয়সিদ্ধি’র্ উল্লেখ করিয়াছেন২। 


বিজ্ঞানভিক্ষু 

ইনি বেদান্তদর্শনে কীতিমান্‌ পুরুষ। কিন্ত, ইনি খৃষ্টীয় বোড়শ-সপ্তদশ* 
শতকে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন--ইহার ইত্যধিক ব্যক্তিগত পরিচয় 
পাওয়। যায় না। 

্সথত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-রচিত ব্যাখ্যার নাম ‘বিজ্ঞানামৃতভায্য’। ইহাতে 
তিনি বেদান্তের সহিত সাংখ্য মতবাদের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। 


১। ১161১৪। 

২। '্যায়কন্দলী'তে প্রীধর ‘তত্ববোধসংগ্রহটীকা’ নামেও স্বরচিত একটি গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

৩। দার্শনিকপ্রবর রাঁধাকৃষ্ণন Indian Philosophy (Vol 1, P. 49), গ্রন্থে বিজ্ঞীন- 
ভিক্ষুর কাল ষোড়শ শতক বলিয়া নিধৰ্ণরণ করিয়াছেন কিন্তু, তিনি Ihe Brahmasutra 
নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৯৪) লিখিয়াছেন যে, বিজ্ঞানভিক্ষু সঃ সপ্তদশ শতকের আদিভাগের লোক 
ছিলেন । 


১৬০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


শঙ্করাচাৰ্ধের মতবাদের সমালোচন৷ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, শঙ্কৰ 
ব্ৰহ্কে প্রায় বৌদ্ধগণের শূন্যের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিমাছেন। অদ্বৈত 
মতাবলঘ্িগণকে বিজ্ঞানভিক্ষু 'কু-কল্পক বলিয় নিন্দা করিয়াছেন। 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, পরমাত্মার দুইটি রূপ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর। ব্ৰহ্ম চিৎ 
স্বরূপ ও নিৰ্বিকার। ঈখরের শক্তি প্রকৃতি ও পুরুষ । ঈশ্বর জগতের নিমিত- 
কারণ ও উপাদাঁনকারণ; ব্রহ্ম অধিষ্ঠানকারণমাত্র । সাংখ্যমতে পুরুষ ও 
প্রকৃতির সম্বন্ধ ওতপ্রোত; কিন্ত, বিজ্ঞানতিক্ষুর মতে, ইহাদের সংযোগ 
ঈশ্বরকৃত। এই দার্শনিকের মতে, ইঈশ্বররূপী ব্রহ্ম জগতের হুষ্টি, স্থিতি ও 
লয়ের কর্তী | 

বিজ্ঞানের মতে, জীবাত্ম৷ ও ব্ৰহ্ম 'অবিভাগ' হইলেও ইহারা অভিন্ন নহে। 
অগ্নির সঙ্গে স্ষ,লিঙ্গের যে সম্বন্ধ, ব্ৰহ্মের সঙ্গে জীবেরও তাহাই । সাংখ্য" 
দর্শনও পুরুবের স্বাতন্ত্য এবং পৃথক্‌ত্ব স্বীকার করে ; কিন্তু, বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন 
যে, জীবাত্মা পৃথক হইলেও উহ! ব্ৰহ্ম হইতেই উৎপন্ন, জীবের চরম 
গতিও ব্ৰহ্ম । 

এই দার্শনিকের মতে, মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে; কিন্তু 
পৰব্ৰহ্মত্ব তাহার অধিগম্য নহে । মোক্ষলাভের অর্থ কার্যব্র্মলাভ, কারণব্ৰহ্মের 
লাভ সম্ভবপর নহে। কারণবঙ্গপ্রাপ্তি হইলে সংসারের? নিবৃত্তি ঘটে । কিন্ত 
উহা! অপ্রাপ্য বলিয়া মুক্ত জীব কাৰ্য্যবন্গের সহিত ভোগের পরে সংসার হইতে 
মুক্তি লাভ করে। 

ইহার মতে, প্রেম-ভক্তি চরমগতির সহায়ক ৷ মৌক্ষলাভের জন্য সাংখ্যব দের 
সহায়তা, বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, আবপ্তক £-- 

শুদ্ধাত্মতন্তবিজ্ঞানং সাংখ্যমিত্যভিধীয়তে | 

সাংখ্যকে বলা হয় নিরীশ্বর। কিন্ত, বিজ্ঞানতিক্ষু সাংখ্যের সমর্থনে বলেন 
যে, সাংখ্য যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাহা নহে; সাংখ্যের ইহাই 
গ্রতিপাগ্ত যে, মোক্ষলাভের জন্য আত্মজ্ঞানই যথেষ্ট, ঈশ্বরকে এই উদ্দেপ্টে স্বীকার 


দ্শনশাস্তৰ ১৬১ 
মধুসূদন সরস্বতী 


মধুসুদন ছিলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলান্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার 
উনশিয়া গ্রাম নিবাসী | এক কুলপঞ্জিকায় মধুস্ছদনের পিতার নাম দেখা যায় 
প্রমোদ পুরন্দর আচার্য । মধুস্থদন প্রথমাশ্রমেই সংসার ত্যাগ করেন; তাহার 
গুরু ছিলেন বিশ্বেশ্বর সরস্বতী । তাহার ‘মধুহ্দন’ নাম সন্ন্যাসাশ্ৰমে গুরু- 
দত্ত; পুর্বে তাহার নাম ছিল কমলজনয়ন। তিনি নবদ্বীপে ছিলেন হরিরাম 
তর্কবাগীশের ছাত্র, গদাধর চক্রবর্তীর সতীর্থ এবং পুরুষোত্তম সরস্বতীর 
অধ্যাপক । 
মধুহদনের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বলিয়! অস্থমিত 
হয়ং। সন্ন্যাস গহণ করিয়া মধুস্থদন কাশীবাসী হইলে “রামচরিতমানস”- 
প্রণেতা তুলসীদাস নাকি তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। কিম্বদন্তী এই 
যে, শী কবির সঙ্গে শাস্ত্ৰালোচনায় সন্থষ্ট হইয়া মধুস্থদন এ কবির প্রশংস! 
করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত শ্লোকে৩ :-- 
আনন্দকাননে কশ্চিৎ১জঙ্গমস্তলশীতরুঃ | 
কবিতামঞ্জরী যস্ত রামভ্রমরভূষিতা ৷ 
[ আনন্দকানন ( অর্থাৎ কাশীতে ) তুলসী নামে একটি সঞ্চরণশীল বৃক্ষ আছে, 
যাহার কবিতাকুস্গমগুচ্ছ রামরূপ মধুকর-মণ্ডিত। ] 
কথিত আছে, মধুহ্ুদন সমাট্‌ আকৃবরের সভায় বিশেষভাবে সন্মানিত 
হইয়াছিলেন। 


১। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উপভোগ্য := 
নবদ্ধীপে সমায়াতে মধুস্দনবাকৃপতো । চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোহভুদ্‌ গদাধরঃ ॥ 

২। কেহ কেহ মনে করেন. মধুসুদন পৃঃ ১৭শ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন । এই 
সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের জন্য দ্ৰষ্টব্য অমরনাথ রায়ের প্রবন্ধ_Indian Culture, II. p. 326. 
মধুসূদনের জীবনী সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য ৮. ৫. Divaojiর প্রবন্ধ-__19.0115009139. Sarasvati-- 
hislife and works—ABORI, VIII, P.149 এবং ইহার স্মালোচনা ও Divanjiর 
উত্ত—_ABORTI, IX, PP. 399-328 | এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য দীনেশ ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ের 
প্রবন্ধ_১Sanskrit Scholars of Akbar’s tine—Vol. XIII, 1937. 

৩। ত্রঃ__'রামচরিতমানস’, সং নাগরীপ্রচারিণী সভা, কাশী, ১৯৯৫ সংবৎ, ভূমিকা | 

৪ | পাঠান্তর__কাশ্ঠাম্‌। 

১১ 


১৬২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


মধুহুদন-রচিত দৰ্শনবিষয়ক গ্রন্থ ও টাকাগুলি এই) £-- 
(১) অম্বৈতসিদ্ধি, (৭) প্রস্থানতেদ--( সমস্ত বিস্তার 
৷ মারোল্লেখপূৰ্ব্বক 
বেদান্তবিস্তার প্রাধান্ত 
প্রতিপাদন ), 


(২) বেদবান্তকল্পলতিকা, (৮) ভগবল্গীতাগূঢ়াৰ্থদীপিকা, 

(৩) অম্বৈতমঞ্জয়ী, (৯) শাত্ডিল্যস্থত্ৰটীকা, 

(3) অম্বৈতরত্বৱক্ষণ = (১০) শান্ত্রসিদ্ধান্তলেশটীকা, 

(১) আত্মবোধটীকা, (১১) সংক্ষেপশারীরকসারসংগ্রহ, 

(৬) আনন্দমন্দাকিনী, (১২) সিদ্ধান্ততব্ববিন্দু ( শঙ্করাচাৰ্যের 

৷ 'দিশক্লোকী+র টীক| ) । 

উক্ত গ্রস্থাবলী ছাড়াও তদ্রচিত “ভক্তি সামান্নিরূপণ', “ভগভন্তক্তিরসায়ন' 
“ব্দেস্তুতিটাকা+, হুরিলীলাব্যাখ্যা” এবং 'ভাগবতপুরাণগ্রথমক্লোকব্যাখ্যা' নামক 
অপর কয়েকটি গ্রস্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন ।  “কৃষ্ণকৃতৃহলনাইক'- 
রচয়িতা মধুস্থদন ও এই মধুহুদন অভিন্ন কিনা বলা যায় না। 

মধুহুদনের দৰ্শনগ্ৰন্থ)মূহের মধ্যে সৰ্বপ্ৰধান ‘অন্বৈতসিদ্ধি’। এই গ্রন্থের উপরে 
*অদ্বৈতিদ্ধপন্কাস’, ‘বৃহত্টাকা’ ও 'লবুচক্জিকা* নামক তিনটি টীকা ইহার 
জনপ্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন | ব্যাসতীর্থ ন্তায়ামৃত’ গ্রন্থে শঙ্কৰ ও তদছুগামি- 
গণের অধৈতবেদাস্তমত সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা! মধুহুদন 
এই গ্রন্থে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের প্রতি বাঙালীর 
বিমুখতার যে চিরন্তন কলঙ্ক, মধুহুদন তাহা দূর করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের 
ইতিহাসে বাংলাদেশকে গৌরবোজ্জল করিয়া রাখিয়াছেন। মধুস্থদনের গীতা- 
তাষ)ও বাঙালীর গৌরবের বন্ত | 

মধুহুদনের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তাহার গভীর দার্শনিক 
‘মতবাদ ভক্তিবাদের নিকট নতিত্বীকার করিয়াছিল। মধুহুদনের মতে কৃষ্ণই 
যে পরমবন্গ, ভাহ! তদ্রচিত নিম্নোদ্ধত শ্লোক দুইটি হইতে স্পঃই বুঝা যার :-- 


১। ভ্রঃ-স্ুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, মহাশয়ের A History of Indian Philosophy, IL 
9, 225 


কর্শশান ১৬০ 
বাপবিতুখিতকৱাৎ নৰনী বানা 
শীতাত্ব্বাৰৰুপ-বিম্বৰুলাৰযোঠাৎ। 
পূৰ্বেশূতঞ্দবভুখাৰৱতিৰ্দনেত্ৰাৎ 
ক্ষ্ষাৎ পরা কিমপি তন্বন্থং ন জানে ॥ 

| ধ্যানাবন্ধিতত্বগত্তেন বনণ। নরিগ্ নং নিক্ষিয়া 
জ্যোতিঃ কিং চন মোগিনো বি পরং পত্তন পপ্তন্ত তে । 


সহসা 


অন্বাকং তু তৰেৰ লোচন্চমংকারার তূযারিরা 


কালিন্দীপুলিনোৰৱে কিবপি বল! মহো ধাৰতি ॥ 


বাস্তুদ্বেৰ সাৰ্বসোম 

লব্বীপের এই বঙানৈয়ায়িকের পরিচয় ও জীবনকাল নৱাড়ায় একে 
আলোচিত হইবে। 

‘অদ্বৈতমকরন্দ' নামক লক্ষ্মীধ্রক্বত প্রসিদ্ধ বেৰোঙ্গ্ৰন্থের উপর সাৰ্তভৌষম- 
রচিত চীকার পুথি পাওয়া গিন্ধাছেণ। ইহার লিপিকাল ১৪৫১ শঙান্ছ 
(= ১৯২৯ খুষ্টাব্ৰ )। এই চীকার করেকটি সমাপ্তিগ্নোকে রচত্বিতার পরিচয় 
এবং চীকাটির রচনার ইতিহাস বর্ণিত হুইয়াছে। 'কর্শাটরাজ ক্ৰ্চৱায়ের 
রাজ্মারদ্ভে উৎকলাধিপতি প্রতাপরুত্রদেবের প্রধান সচিবের বনস্বষ্টির উৰ্দেক্তে 
ইহা! রচিত ছইয়াছিল। 

বাংলাদেশের বেদাস্বদৰ্শনের ইতিহাসে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ পঞ্ডিতগণ ছাড়াও 
স্বজজ্ঞাত কতক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায: ই'হান্রে পরিচর ও কাতি সংক্ষেপে 
| লিপিবদ্ধ হইল। 

গৌড় পূৰ্ণানন্দ কৰ্চিক্লৰতী নামক এক ৰাক্তির রচিত ‘তস্বমুক্তৰব্লী 
মায়াৰাদশতদূবণী’২ নামক একটি গ্রন্থের অংশ খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের ‘সৰ্বৱৰ্শন- 


21 Mitra: Notices, 2854, 

২ | (ক) India Office Catalogue, IV, 2469 (৯০৪২৮) 
(খ) Calcutta Sanskrit College Cat., ILL, 62. 
(গ) এ. সো. জি ১:৫৫৫। 
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সংগ্রহে” (৪|১৫৫--পুন| সং) উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ণানন্দের গ্রন্থ ১২০টি 
শ্লোকে শঙ্করের মায়াবাদকে খণ্ডন করিবার প্রয়াস আছে” । 

্রীহর্ষের 'খগুনখণ্ডখাস্থ* নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রঘুনাথ শিরোমণি-রচিত 
টীকার নাম 'খগুনভূষণমণি*২ | 

গদীধর-রচিত ‘ব্ৰহ্মনিৰ্ণয়"ং নামক একটি বেদান্তগ্রস্থ পাওয়া যায়। এই 
গদাধর বাংলার স্ুবিদিত নৈয়ায়িক গদাধর কিনা তাহার সংশয়াতীত প্রমাণ 
নাই। 

গৌড় ব্ৰহ্মানন্দ ব! ব্ৰহ্মানন্দ সরস্বতী নাকি মধুসুদন সরস্বতীর সমসাময়িক 
ছিলেন। ব্ৰহ্মানন্দ ‘অদ্বৈতসিদ্ধি’ ও 'সিদ্ধান্তবিন্দু'র উপরে টাকা রচনা করেন! 
'অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিগ্োতন+৪ বেদান্তে ব্ৰহ্মানন্দের মৌলিক রচনা। 

গোবিন্বানন্দ নামে এক ব্যক্তির রচিত 'রত্বপ্রভা”* নামক একখানি টীকা 
পাওয়া যায় ; ইহা ‘শারীরক-ভাষ্যটীকা’ | এই গোবিনানন্দ মধ্যযুগের বাংলার 
খ্যাতনামা! স্বৃতিকার গোবিন্দানন্দের সহিত অভিন্ন কিনা বলা যায় না। 

রামনাথ বিগ্তাবাচস্পতি৬ “বেদাস্তরহস্ত”৭ নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন! 

পন্মনাতমিশ্রেরদ 'িগুনপরাক্রমণ৯ নামক একখানি বেদাস্তগ্রস্থ আছে। 

নন্দরীম তর্কবাগীশ (খৃঃ ১৭শ শতক ) 'আত্মপ্রকাশক'১০ নামক বেদাস্তগ্রথ 
রচনা করেন। রাজা কৃষ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত রামানন্দ বাচস্পতি (সক্যাসাশ্রমের 


১। দ্রঃ, R. A. S. 1883. P- 737 হইতে | 

২। স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচাৰ্য মহাশয় মনে করেন যে, এই টাকার রচয়িতা! রযুনাথ নৈয়ায়িক- 
খুরন্ধর শিরোমণি হইতে পৃথক ব্যক্তি বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান’, পৃঃ ৮৭। 

৩ । Cat. of Skt. Mss. in private Libraries of Gujarat, IV. 72. 

৪ Mitra 2 Notices, 1444- 

৫। ব. সা. প-, ৯৯৪ সংখ্যক পঁথি। 

৬। বাংলাদেশের একজন আলস্কারিক এবং একজন বেদব্যাখ্যাতার নামও অনুরূপ ৷ 
ইহারা তিনজনই কি অভিন্ন ? ( অলঙ্কার-প্রসঙ্গ ও বঙ্গে বেদচ্া দ্রষ্টব) ) । 

৭ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান’, পৃঃ ১৭৪ । 

৮। ইহার সম্বন্ধে বিবরণের জন্য কাব্/প্রসঙ্গে ধতিহাসিক কাব্য দ্ৰষ্টব্য । 

৯ | কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও আলোয়ারে ইহার পুথি আছে । 

Je | India Office Cat., IV, 2400. 


দৰশনশান্ত্ৰ ১৬৫ 


নাম--রামানন্ তীৰ্থ ) বহু বেদান্তগরন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার গ্ৰন্থগুলি 
এই £- 
(১) অম্বেতপ্ৰকাশ, 
(২) ব্েদ্বাস্তসারবিবৃতি, 
(৩) তগবলীতার অস্বৈতমতান্থুমারী টীকা, 
(৪) অধ্যাত্মবি্দু--হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদৰ্শনের প্রধান প্রতিপান্ 
বিষয়ের উল্লেখপূর্বক বেদ্বান্তমতের প্রতিষ্ঠা, 
(৫) অধাত্মসরবন্থ। 
(৬) জ্ঞানারশি--অন্বৈত বেদান্তের সার আলোচনা, 
(৭) তন্তবলংগ্ৰহ--বেদান্ত ও সাংখ্যের সাহায্যে হিন্দুগণের বিভিন্ন 
দেবদেবীর অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য প্ৰতিপাদন । 
রামতীৰ্থ-রচিত ‘পদযোজনিকা’নামক টীকার একটি পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে আছে। (ব. সা. প. ক্রমিক সংখ্যা--৩৮ ) । ইহা 'উপদেশসাহজরী'র 
টীকা । 
নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্ৰের প্রপৌত্র রাজ! গিরীশচন্দ্রের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত 
বিষ্ভাবাগীশ নানা শাস্ত্রের গ্রহই রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বেছস্তসারের 
“বেদান্তসারবিবৃতি” নামক একখানি টীকাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন৯। 
এই প্রসঙ্গে গঙ্গাধর কবিরাজের২ “শারীরকহুত্র-ব্যাখ্যা', 'ঈশ্বরগীতা' ও 
“ভগবদগীতা+র টীকা উল্লেখযোগ্য । তিনি তৈত্তিরীয় প্রত্ৃতি কয়েকটি ' 
উপনিষদের ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন । 
বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে নৈয়ায়িক রাখালদাস ন্যায়রত্ব “মায়াবাদ- 
নিরাস' নামক গ্রন্থে শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
রাধারমণ দাস গোস্বামী ‘শারীরকহুত্ৰাৰ্থ-সংগ্ৰহ’* নামক একটি ব্ৰহ্মহুত্ৰ" 
ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। 


১ । 889৮০, Report, 1900-1905, 2, 9, এই নামের ব. লা- প. পুধিনংখা। ১৫*৩ 
রামতীর্থ যতির নামাঙ্কিত। 

২ | পরিচয়ের জন্ত বৈদ্যুক শাস্ত্ৰ-প্ৰসঙ্গ দ্রষ্টব্য । 

৩। Mitra £ Notices II. ০97. 


১৬৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 

রঘুনাথ সার্বতৌমের ‘সিন্ধান্তাৰ্ণণ১ বেদান্সথত্রের শাঙ্করভাষা অবলম্বনে 
রচিত। 

বাঙালী পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ নীরস দর্শনশাস্ত্রকে সরসভাবে 
পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন | শিবচন্জ্র সিদ্ধান্তের 
‘সিদ্ধান্তচজ্জবিক|’২ নামক গ্রন্থ বেদ্বাস্তমতে লুষ্টিতন্ত ও বন্ধের স্বরূপ আলোচনার 
উদ্দেশ্বে পদ্ধাময় রচনা । 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশ বেদাত্তচর্চায় বিমুখ ছিল 
না। এই গ্রন্থ এবং টীকা টিপ্লনীগুলি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে 
দৰ্শনগ্ৰন্থসমূহের ব্গাক্ষরে লিখিত বহু অম্ুলিপি সংরক্ষিত আছে ; উহাদের মধ্যে 
কতক উপনিষদ এবং অন্তান্ত বেদাস্তগ্ৰন্থুও আছে । 


ন্যায়বৈশেষিক 

ধর ভট্ট 

ইনি স্বীয় গ্ৰন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন! ইহার জন্ম হইয়াছিল খৃষ্টীয় দশম 
শতকের কোন সময়ে । শ্রীধর ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠী বা 
ভূরিচ্ছষ্টি ( =আধুনিক ভূরহ্ুট ) গ্রাম নিবাসী; তাহার পিতামহের নাম 
বৃহস্পতি; পিতা ছিলেন বলদেব ও মাতার নাম অচ্ছোকা। তিনি কায়স্থরাজ 
পাঙ্দাষের আশ্রয়ে তাহার গ্ৰন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
'__ জীধরের গ্রন্থের নাম 'দ্ায়কন্দলী”৩; ইহা বৈশেষিক হুত্রের গ্রশস্তপাদরচিত 
“পদাৰ্থবৰ্ষসংগ্ৰহ’ নামক ভাষ্যের টীকা। কাহারও কাহারও মতে, ইহা 
উদয়নাচার্ষের “কিরণাবলী+র পূর্বে রচিত এবং উদয়ন প্রীধরের নামোল্লেখ না 
করিলেও “কিরণাবলী'র অনেক স্থলে কন্দলীকারের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন। 'স্যায়কন্দলী”র রচনাকাল ৯৯১-৯২ খৃষ্টাব্দ । 

স্তায়বৈশেষিক মতের আস্তিক্য ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ শ্রীধরই সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেন; এই জন্তই 'ায়কন্দলী ব্যাপকভাবে আদৃত হইয়াছিল। 

21 Mitra: Notices, VI, 2099. 

২। Mitra: Notices, IV, 493. 


৩। কাশীতে মূলসহ প্রকাশিত ৷ 


" = আগা MODE * 


হর্ন ১৮% 


ইহার থে ছুই টাক বিমান, তাহার একটি মৈখিল পদ্থনাতেৰ রচনা ও অপরটি 
লিখিয়াছিলেন পশ্চিম তাৱতীয় জৈনাচাৰ্থ রাজশেখর | ইছা হইতে হলে হয়, 
এই গ্রন্থ বাংলাদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই । 


জগদীশ তৰ্কালঙ্কার 


অগৱীশ বাংলার নবাৱাহে প্ৰথাত । ও প্রসঙ্গে তাহার বাক্তিগত পরিচয় 
লিপিবদ্ধ হুইবে । 

‘প্রশত্কগ৷দতাধোর উপর জগহীশের টীকার নাম ‘হিন্যহুকি’’ । ‘থণহুক্তি’ 
নাষেও গুজচিত একটি চীকায় সন্ধান পাওয়া যায়ং। মনে হয়, জগহীশ 
প্রশস্তপাদতাষোর উতর ভাগেরই টীক| রচনা! করিয়াছিলেন। কেহ কেহ 
মনে করেন যে, “৬কানৃত' নামক একখানি বৈশেষিক প্রকরণ গ্ৰন্থ জগৰীশ- 
প্রনীতত। কিন্ত, এই গ্রন্থের ব্ৰচয়িতা ্বন্ধে সব্দেছের অবকাশ আছেগ। 


চক্তগোষী 
স্থহার ব্যক্তিগত পরিচয় ও জীবনকাল ব্যাকরণ ্রস্গে আলোচিত ছইবে। 
তিব্বতীয় ইতিহমতে চঙ্গগোনী তৰ্কবিস্তায় পারবশী ছিলেন এবং 
'্তারসিদ্ধাযালোক" নামে একটি তৰ্কশাস্ত্ৰের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার ও পঞ্চানন তর্করন্ 
ময়মনসিংহ জিলান্তর্গত শেরপুরনিবাসী স্বৰ্গত চন্ত্রৰকান্ত তর্কালন্ধার* 
কণাহের বৈশেষিক দর্শনের একট ভাষ্য রচনা! করিয়াছিলেন। উৰয়নেয় 
কুতুমাজলি’র একখানি টীকাও তর্কালঙ্কার মহাশয় বচন৷ করিয়া ছিলেন । করিয়াছিলেন”। 


১। কলিকাতা সঙ মাহির | পরিষৎ হইতে প্রকাশিত । 

২ । জঃ--বাঙানীর সারন্দত অবদান, ১ম ভাদ পৃঃ ১৫৭, ১৬৮ | 

৩! জঃ রাধাকৃক্ণশের Indian Philosophy. ]], (+ উহ ( পাৰটীকা ) ও 78 | 

৷ ৰ. সা. প. পত্রিকা, ১৩৫০, পৃঃ ৪৪-৪৫ 

৬! পরিচয়ের জন্ত ব্যাকরণপ্রসঙ্গ জবা 

৬ | হরিদাস ভট্টাগর্য নামক জনৈক পণ্ডিত এই গ্রন্থের একখানি ব্যাখ্যা রচনা 
করিয়াছিলেন । 


১৬৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তিনি বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে ‘তন্ধাবলি’> নামক গ্রন্থ পন্থে রচনা! করিয়াছিলেন। 
স্বৰ্গীয় পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় বৈশেষিক দর্শনের ‘পরিষ্কার’২ নামক সংস্কৃত 
ব্যাখ্যার রচয়িতা । 

এই প্রসঙ্গ-মাপ্তির পূর্বে গ্গাধর কবিরাজ৩ ও চিরন্রীবের উল্লেখ আবশ্তক। 
গঙ্গাধর স্তায় ও বৈশেষিক স্থত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। চম্পৃকাব্যের 
আকারে রচিত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'তে চিরঞ্জীব সকল দর্শনের মূল মতবাদ 
সংক্ষেপে অথচ মনোজ্ঞভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন | 


নব্যন্াায় 


এই প্রসঙ্গে আলোচনার পূৰ্বে ‘নব্যস্তায়’ শব্দটির তাৎপর্য আলোচ্য। 
ভারতীয় স্যায়শাস্ত্রের প্রাচীন ও নব্য ভেদে দ্বিবিধ বিভাগ পণ্ডিতসমাজে সুবিদিত। 
প্রাচীন স্তায়ের উত্তরাধিকারী হিসাবে নব্যন্তায় ঠিক কখন আত্মপ্রকাশ করিয়া- 
ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা না গেলেও খৃষ্ঠীয় চতুর্দশ শতকে€ মিথিলায় 
গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নব্যন্তায় যে স্বমহিমায় প্রতিঠিত 
হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। গঞ্গেশের “তন্বচিন্তামণি নামক অভিনব 
গরুকে অবলম্বন করিয়া মৈথিল ও গৌড় নব্যন্তায়ের এই দুইটি সম্প্রদায় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। প্রশ্ন হইতে পারে-_প্রাচীন স্তায় ও নব্যগ্ডায়ে প্রতেদ কি? 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রাচীন স্তায় পদার্থ-শান্ত্র এবং নব্যন্ায় প্রমাণ-শান্্। 
প্রাচীন সায় ইন্দিয়গ্রাহ ও অতীন্দ্ৰিয় পদাৰ্থপমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা 
রহিয়াছে। কিন্ত, নব্যন্তায়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিচার বিশ্লেষণ প্রধান। 
প্রমাণসমূহের সুরূপ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া এই শাস্তকারগণ নানা সংজ্ঞা বা 
লক্ষণের অবতারণা করিয়াছেন। এই সমস্ত লক্ষণ যাহাতে অব্যাপ্ডি, অতিব্যাপ্তি 
ও অসম্ভব প্রভৃতি দোষে দুষ্ট না হয়, ততপ্রতি তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ। 

১! গ্রস্থকারের স্বীয় ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৬৯ । 

২! প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯০৬। 

৩। বৈদ্যকশান্্র-প্রসঙ্গ দ্রব্য । 

৪ | অলঙ্কার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য । 

৫। দ্রঃ-_বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান পৃঃ ১৫-১৭ | 


চৰ্ম 


দৰ্শনশাস্তৰ ৯৬৯ 


ফলে, লক্ষণের ভাষার বিশুদ্ধতা এবং যথার্থতা সম্বন্ধে তাহার সর্বদাই সতর্ক। 
প্রমাণসমূহের স্বরূপ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেস্তে তাহারা যে গ্রন্থাদি 
রচনা করিয়াছেন, সেগুলি শ্বতাবতঃই সুপ্ম ও হুক্মাতিহ্ুক্ম বিচারে পরিণত 
হইয়াছে। 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রে বাঙালীর অসাধারণ মনীষার 
পরিচয় পাওয়া যায়। “তর্কেহপি কর্কশধিয়ো! বয়মেব নান্তে__বাঙালীর এই 
দস্তোক্তি সাৰ্থক । ইহা প্রকৃতই গৌরবের বিষয় যে, সমগ্র ভারতে নব্য্তায়ে 
গৌড় সম্প্রদায়ের মতামত শ্রদ্ধার সহিত আদৃত হইয়া আলিতেছে। বাংলা" 
দেশে এই শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে স্বৰ্গত দীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য 
মহাশয় তদীয় ‘বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান’* নামক গ্রন্থে সবিদ্ধার আলোচনা 
করিয়াছেন। স্থতরাং, বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বঙ্গে নবন্তায়ের ইতিহাস 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব । 

অনেকের ধারণ! এই যে, বাংলাদেশে নব্ন্তায়চার স্ত্রপাত করিয়াছিলেন 
বিখ্যাত নৈয়ায়িক, বাংলার গৌরব রঘুনাথ শিরোমণি ৷ কিন্তু, বপ্ততঃ শিরোমণির 
বহুকাল পূর্বেই নব্যন্তায়ে গৌড়মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। নব্যস্থতিতে 
রঘুনন্দনের স্ায় স্তায়গগনে রঘুনাথ প্রদীপ্ত ভাস্কর_তাহার অনন্তসাধারণ 
মনীষার ফলে এই শাস্ত্ৰে বঙ্গদেশ ভারতে শ্রেষ্ঠ আমন অধিকার করিয়াছিল । 
নব্যন্তায়ে এই দেশের খ্যাতির কেন্দ্ৰস্থল ছিল নবদ্বীপ, বাংলার বহু দুরস্থিত 
বিদগ্জজনসেবিত কাশীধামও নব্যন্তায়ে নবদ্বীপের শাখাকেন্ত্র বলিয়া পরিগণিত 
হ্য়। 

প্রচলিত একটি কিম্বদন্তী এই যে, বাসুদেব সার্বভৌম মৈধিলী স্তায়কেশরী 
পক্ষধর মিশ্রের নিকট স্তায়শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কালে সমগ্ৰ ‘চিন্তামণি’ ও ‘কুম্মুমাঞ্জলি’র 
কারিকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে নব্যন্তায়ের প্রবর্তন করেন। কিন্তু, এই 
প্রবাদের কোন ওঁতিহাসিক ভিত্তি নাই। উক্ত দীনেশ বাবুর মতে, বাস্থদেবেরও 
পূৰ্বে বঙ্গীয় নব্যন্তায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । ্‌ 

বাংলার নব্যন্তায়ে রঘুনাথ শিরোমণিই সমধিক প্রসিদ্ধ, ইহ৷ পূৰ্বে বল! 


হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এই শাস্ত্ৰ উন্নতির উত্ত্গ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 


১ ৷ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্ব। 


১৭০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


অতএব, তাঁহাকে কেক্স্থলে রাখিয়া বঙ্গীয় নবান্যায়ের নিয়লিখিতরূপ যুগবিভাগ 
করা যাইতে পারে: 

(ক৷ প্রাক্‌-শিরোমণি যুগ, 

(খ) শিরোমণি-যুগ, 

গে) শিরোমণি-উত্তর যুগ ৷ 


(ক) প্রাক্‌-শিৰরোমণি যুগ 

নবদ্বীপে যে কোন্‌ সুদূর অতীতে এই শাস্তচৰ্চার ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল, 
তাহা নিশ্চিতভাবে নিৰ্ণয় করা যায় না। নবান্ায়ে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মৈথিল 
গঁন্থকার নিজ নিজ গ্রন্থে গৌড়মতের উল্লেখ করিয়াছেন। মধুহুদন ঠক্ধুরের 
‘আলোককণ্টকোন্ধার’, গোপীনাথ ঠঙকুরের ‘অন্গুমানমণিসার’ প্রভৃতি গ্রন্থে 
এইরূপ উল্লেখ বিস্ত়ান। অথচ এই সকল মত সার্বভৌম বা শিরোমণির গ্রন্থ 
পাওয়া যায় না। ইহা হইতে সহজেই অমুমান করা যায় যে, সাৰ্বভৌমেরও 
পূৰ্বে নব্যন্তায়চর্চায় বাংলার খ্যাতি এই দেশের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছিল। মধুস্থদনের জীবনকাল খৃষ্টীয় যোড়শ শতকের প্রথমার্ধে; গোগীনাথের 
অভ্যুদয়কাল ও শতকের শেষভাগে | 


১। বান্দুদেব সার্বভৌম 

নব্যন্তায়চর্চার ইতিহাসে প্রবাদ-অস্থমানের জাল ভেদ করিয়া সর্বপ্রথম যাহার 
সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, তিনি বাসুদেব সার্বভৌম | জার্বভৌমের যশও 
ছিল সার্বভৌম । 

সার্বভৌমের জীবনকাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশক হইতে বোড়শ 
শতকের চতুর্থ দশক পৰ্যন্ত বলিয়া অঙ্কুমিত হয়। তাঁহার পিতার নাম নরহরি 
বিশারদ ও মাতা ছিলেন ভাগীরখী। জয়ানন্দের ‘ চৈতন্তমঙ্গল’ ও কৃষ্ণদাসের 
‘চৈতন্তচৰিতামৃত’ গ্রন্থে সার্বভৌমের জীবনী সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 
তিনি নবদ্বীপে :পিতার নিকট নব্যন্তায় অধ্যয়ন করেন এবং চৈতন্তের 
আবির্ভীবকালে নবদ্বীপে রাজভয়হেতু পুরীতে চলিয়া যান। পুরীতে 
সার্বতৌমের সহিত চৈতন্তের বেদান্তসংক্রান্ত বিচার এবং শার্বভৌমকত্‌ক 


দ্ব্পনশাস্ত্ৰ ৯৭১ 


চৈতন্তমতের স্বীকার প্রভৃতির কথা কৃফ্ণদাস উন: গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
€ মধালীল', যষ্ঠ পরিচ্ছেদ )। 

সার্বতৌম দীর্ঘকাল উৎকলরাজ পুরুষোত্তনদেৰর ( ১৪৬৫-৯৬ পৃষ্ঠাৰ) ও 
প্রতাপরুত্দেবের ( ১৪৯৬-১৫৩৯ ) সতাপত্ডিত ছিলেন। ১৫৩২ খৃ্ঠান্দে তিনি 
পুরী হইতে কাশীধামে গমন করেন এবং শেষজীবন সেখানেই যাপন করেন। 
নবন্ধীপের নৈয়াত্বিকশ্ৰেষ্ঠ রঘুনাথ শিরোমণি ছিলেন সার্বতৌমের ছাত্ৰ । 

বাহুদেবের ‘অসুমানমণিপৰীক্ষা’> গঞ্গেশের ‘তন্তুচিন্তামণি’র অম্থুমানখণ্ডের 
চীকা। স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচাৰ্য মহাশয় অস্ুমান করেন যে, কাশীর সরস্বতীতবনে 
“শব্দমণি-পরীক্ষ’ নামক যে গ্রন্থের পুথি সংরক্ষিত আছে ও গ্ৰন্থও বাসুদেব-রচিত। 


২। জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্ৰ ভট্টাচার্য 


ফ্রবানন্দের ‘মহাবংশাবলী’ ও অন্তান্ত রাঢ়ীয় কুলগ্রস্থে সার্বভৌমের পুত্র 
বলিয়। ইহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । জলেশ্বরের ‘মহাপাত্ৰ ভট্টাচাৰ্য’ প্ৰভৃতি 
পরিচত্ব তদ্রচিত গ্রন্থের পুষ্পিকায় রহিয়াছে! তাহার জন্ম আমুমানিক খৃষ্টীয় 
১৪৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। 

পক্ষধরমিশ্রের ‘শব্দালোক’ গ্রন্থের উপর 'শঙ্ধালোকোদ্দ্যোত২ নামক টীকা 
ইহার বচন! ৷ 

জলেশ্বরের পুত্র স্বপ্নেশ্বর-বচিত কোন স্তায় গ্ৰন্থ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু, 
শাণ্ডি ল্যস্থত্রতাঙ্কো তিনি স্বরচিত স্তায়গ্ৰস্ের উল্লেখ করিয়াছেন। 

প্রাক-শিরোমণি যুগের অপর কয়েকজন পণ্ডিত নবান্তায়ে প্রতিষ্ঠালাত 
করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রস্থান্তরে উল্লেখাদি হইতে অন্গুমিত হয়। ইহাদের মধ্যে 
এক কাশীনাথ বিস্তানিবাস ছাড়া অপর সকলের গ্রন্থ অদ্ধাবধি অনাবিদ্ধুত। 


ইছাদের নাম--শ্ৰনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, বিষ্ণুদাস বিদ্ধাবাচন্পতি, পুগুরীকাক্ষ 


১। কাশীর সরস্থতীভবনে রক্ষিত । পু’থিতে এই গ্রন্থের নাম নাই। গ্রস্থকারের 
নানারূপ উক্তি হইতে ইহার উক্তরূপ নাম অনুমিতমাত্ৰ 1 ১ 
২। (ক) কাশীর সরস্বতী ভবনে স্কায়বৈশেধিক, ৩৫৮ সংখ্যক পু'খি । 
(খ) বন্ধে রয়্যাল এসিয়াটিক সোনহিটিতে রক্ষিত পুথি | 


১৭২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বিদ্যাসাগর, “পুরুবোত্তম ভট্টাচার্য, কবিমণি ভট্টাচার্য, ঈশান স্তায়াচাৰ্য, কৃষ্ণানন্দ 
বিদ্ঠাবিরিঞ্চি ও শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়? । 


৩। কাশীনাথ বিদ্যানিবাস 


‘আইন্্‌-ই-আক্ৰরী” গ্রন্থে সম্রাট আকবরের সময়ে ভারতের প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিতগণের এক তালিকায় ইহার নাম পাওয়া যায়। ইহার জন্মকাল 

আঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের ষষ্ঠ দশকে । ইনি নবদ্বীপের বিষ্ণুদাস বাচস্পতির 
পুত্ৰ । 

বিদ্যানিবাসের একটিমাত্র স্থায়গ্রস্ রা হুইয়াছে। ইহা! ১০08 
টাকার প্রত্যক্ষ খণ্ডের অংশমাত্র ; নাম ‘তন্ত্বমণিবিবেচন’২ । 

দ্বাদশযাত্রাপদ্ধতি” ও “সচ্চরিতমীমাংসা* নামক দুইটি গ্ৰন্থও ইহার রচিত 
বলিয়া মনে হয়; প্রথমটি “বোলারোহণপদ্ধতি*৩ নামে পরিচিত, দ্বিতীয়টি 
ধৰ্মশাস্ত্ৰবিষয়ক রচন । 


খে) শিরোমণি-যুগ 


রঘুনাথ শিরোমণির কুলপরিচয় ও জন্মকাল লইয়| তর্কবিতর্কের শেষ 
নাই। দীনেশ বাবু এই সম্বন্ধে নানা প্রবাদ ও যুক্তিপ্রমাণ বিচার করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিরোমণির আবির্ভাবকাল ১৪৫৫-৬০ খুষ্টাবের 
মধ্যে কোন সময়ে। চৈতন্ত শিরোমণির সহাধ্যায়ী ছিলেন বলিয়া, যে 
একটি প্রচলিত ধারণা আছে, তাহ| নিতান্তই অমূলক বলিয়। দীনেশ বাবু 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শিরোমণি মিথিলার তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক 
পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন কিনা তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। 
পক্ষধরকে তিনি 'সামান্তলক্ষণ' সংক্রান্ত বিচারে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের কীর্তি 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্ৰসিদ্ধি আছে। সেই সময় হইতেই নাকি 
নবদ্বীপ ভারতে নবান্তায়চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। 


১। দীনেশ বাবুর মতে, ইনি ও বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকার শূলপাণি অভিন্ন ৷ 

২। কাশীর সরম্বতীভবনে পুথি সংরক্ষিত আছে । 

৩ | কাশীধামের চৌখান্বা হইতে প্রকাশিত “বাদবারিধি' নামক সঃগ্রহ-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 
মুদ্রিত ৷ 


১) 


২) 


৩) 


(৪) 


€৫) 


(৬) 


€) 


৬) 
৯) 


দৰ্শনশাস্তৰ ১৭৩ 


নিয়লিখিত গ্স্থগুলি রঘুনাথ-রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে :-- 


গত্যক্ষমণিদীধিতি_ইহা গঙ্েশের ‘তত্ত্চিন্তামণি’ গ্রন্থের প্রত্যক্ষথণ্ডের 
টাকা। সম্পূৰ্ণ গ্ৰন্থ অগ্তাবধি অপ্রকাশিত । 

আগুমানদীধিতি-_ ইহা উক্ত চিন্তামণির অমুমানথণ্ডের টীকা এবং 
শিরোমণির শ্ৰেষ্ঠ কীতি বলিয়া পরিগণিত। ইহা নানাবিধ টাকাসহ 
বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে । এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করিয়াই নবম্বীপে 
নব্যস্তায়ের সম্প্রদায় গঠিত হয়। 

শবমণিদীধিতি-_'তন্তচিস্তামণি*র শব্দখণ্ডের উপর রঘুনাথ টীকা রচনা 
করেন নাই---এরূপ ধারণা ভ্রান্ত এবং এই গ্ৰন্থই রঘুনাথ-রচিত বলিয়া 
দীনেশবাবু প্রমাণ করিয়াছেন ৷ 

আখ্যাতবাঁদ_ ক্ষুদ্ৰ মৌলিক নিবন্ধ। ইহা কলিকাতা এসিয়াটিক 
সোসাইট-প্রকাশিত “তনতচিস্তামণি'র শেষ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে । 

নঞ্ৰাদ-ক্ষুদ্ৰ মৌলিক নিবন্ধ। উক্ত সোসাইটি-প্রকাশিত শব্দখণ্ডের 
পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। 

পদার্থধগুন__ এই ক্ষুদ্ৰ নিবন্ধে রঘুনাথ চির-প্রচলিত পদার্থ-বিভাগ খণ্ডন 
করিয়া নূতন পদ্ধতির প্রবত ন করিয়াছেন | 

দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি । 

গুণকিরণাবলীদীধিতি-_-কাশীর সরস্বতী ভবন গ্রস্থমালায় মুদ্রিত । 

আত্মতত্ববিবেকরীধিতি__-কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


(১০) ্তায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতি ৷ 


উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রগুলি ছাড়াও, নিয়লিখিত তিনটি বাদগ্রস্থ* শিরোমপি-রচিত 


বলিয়া জানা যায় £__ 


কৃতিসাধ্যতানুমান, বাজপেয়বাদ ও নিষোভ্যান্বয়বাদ । 


এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত অপর কয়েকটি স্তায়গ্ৰদ্থও শিরোমণি রচিত বলিয়া 


ধারণা অনেকের আছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে খণডনখণ্ডখান্তে'র ‘খণ্ডনভূবণ- 
মণি’ নামক টাকাগ্রস্থ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । দীনেশবাবু নির্ভরযোগ্য যুক্তি 


৯৭৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


প্রমাণ বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই গ্রন্থের রচয়িতা 
বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি । 

রঘুনাথ-রচিত “মলিম্ন/চবিবেক” নামক একটি স্থতিগ্ৰদ্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

এই যুগে নবদ্বীপে অপর দুইজন খ্যাতিমান্‌ নৈয়ায়িকের আবির্ভাব 
হুইয়াছিল_-একজন জানকীনাথ ভট্টাচার্চুড়ামণি ও অপরজনের নাম কণাদ 
তর্কবাগীশ। 

জানকীনাথের জন্ম হইয়াছিল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কোন সময়ে | তিনি 
স্বীয় গ্রন্থে দীধিতিকার শিরোমণির মতের উল্লেখ করিয়াছেন | তাহার নিয়- 
লিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে £-- 


(১) শ্টায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী-_ইহা একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে । বঙ্গের বাহিরে 
যেখানেই নব্যন্তায়ের চচ হইত, সেখানেই এই গ্রন্থ শ্রদ্ধার সহিত 
অধীত হইত | এই গ্ৰন্থে তাহার “মণিমরীচি” ও ‘তাৎপর্যদীপিকা’ 
নামক গ্রন্থদয়ের উল্লেখ আছে; ইহাদের মধ্যে প্রথমটি ‘তত্ধুচিন্তামণি’র 
টাকা এবং অপরটি উদয়নাচার্ষের '্যায়বাতিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধি'র টাকা। 

(২) আন্বীক্ষিকীতন্থবিবরণ_-গৌত্মস্থত্রের পঞ্চমাধ্যায়ের টীকা। 

জানকীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব পঞ্চানন 'আত্মতন্বপ্রবোধ২ নামক গ্রন্থে 
পিতৃকৃত 'আত্মতন্বদীপিকা?র উল্লেখ করিয়াছেন । 

“আত্মতন্বদীপিকার পুথি অনাবিদ্কত। উক্ত “আত্মতন্বপ্রবোধে'র আলোচ্য 
বিষয় সংক্ষেপে এইরূপ-_বৌদ্ধমতের নিরসনপূর্বক ঈশ্বরসিদ্ধি ও মুক্তিবিবেচন। 
এই গ্রন্থে শিরোমণিমতের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের রচনাকালের নিম্নতর 
সীমা ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমিত হয়। | 

জানকীনাথের পুত্র কণাদ তর্কবাগীশ ছিলেন শিরোমণি যুগের স্মরণীয় 
অন্যতম নৈয়ায়িক। কণাদ স্বীয় গ্রন্থে যে-চুড়ামণি'র উল্লেখ করিয়াছেন, 
তিনি তদীয় জনক জানকীনাথ ভট্টাচাৰ্যচূড়ামণি। কণাদের জীবনকাল 


১। ভ্রষটব্য-বাঙ্গালীর ৰারস্বত অবদান", পৃঃ ৮৬ । 
২ | এই গ্রন্থের খণ্ডিত পুথি পাওয়া, যায় ; "বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান’, পৃঃ ১০৪ 
( পাদটীক| ), ১০৮। 


EA ভালা, জর *= = 


হশনশান্ ১৫ 


খৃঃ পঞ্চদশ শতকের শেষতাগ হইতে যোড়শ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে বলিয়া 
অনুমিত হয়। 

কণাদ-রচিত নিলি খিত গ্ৰন্থ)গুলি আবিষ্কৃত হুইয়াছে ;-- 

(১) ভাষারত্বঃ, চু 

(২) “তনত্বচিন্তামণি’র অস্থমান খণ্ডের টীকা* । 

প্রথমোক্ত গ্রন্থে তাহার স্বরচিত ‘তর্কবাদার্থমঞ্জরী' নামক গ্রন্থের উল্লেখ 
আছে বটে, কিন্তু ইহার পুথি এখনও অনাবিষ্কৃত। 

অফ্রেশের (Aur৮ec০) তালিকায় কণাদের নামাঙ্কিত ‘অপশব্দখওনা’খ্য 
গ্রন্থ উক্ত বাঙালী কণাদের রচিত হইতে পারে না-- ইহা *দীনেশ তট্টাচাৰ্ধ 
মহাশয় প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। 


গে) শিরোমণি-উত্তর যুগ 

শিরোমণি-যুগে যে প্রতিভার উজ্জলতম বিকাশ দেখ! গেল, এই যুগে তাহার 
ক্ষীয়মাণ রূপটি আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এই যুগটিকে প্রধানতঃ 
ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা-_টীকা-যুগ ও পত্ৰিক|-যুগ। 

এই যুগে প্রতিভার স্ফূরণ তেমন দেখা না গেলেও, টীকাকারগণের 
বিশ্লেষনী-শক্তির প্রমাণ তাহাদের রচিত টীকাটিপ্লশীগুলিতে আছে। টীকাকার- 
গণের;কালাঙ্গক্রমিক পরিচয় ও তাহাদের রচিত টীকা-গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
নিয়ে লিখিত হইল। 


হরিদাস গ্যায়ালঙ্কার ভট্টাচাৰ্য 

হরিদাসের ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ 
তাহাকে বাস্থদেৰ সার্বভৌমের শিষ্য ও রঘুনাথ শিরোমণির সতীৰ্থ বলিয়া 
মনে করা হয়। 

হরিদাস যে একদা নৈয়ায়িক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ শিরোমণির দীধিতি তর্কগ্রন্থের উপর গাদাধরী বা গদাধর-রচিত 


ও 


১। সং সংস্কৃত সাহিত্য পরিবৎ, কলিকাতা। 
২। এনিয়াটিক্‌ সোসাইটির ৭৮৫ এবং ৩৫০৪ সংখ্যক পুথি । 


১৭৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


টীকায় তাঁহার উল্লেখ। হরিদাসও হয়ত দীধিতির টীক। রচনা করিয়াছিলেন । 
কিন্ত, হরিদাসের এইরূপ টীকা অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত। 

কুম্থমাঞ্জলি'র কারিকাংশের উপর হরিদাস টাকা রচনা করিয়াছিলেন। 
তাহা ছাড়া, পক্ষবর মিশরের তিনখণ্ড আলোকেরও হুরিদাস-রচিত টীকা 
আছে” । 


কৃষ্ণদাস সাৰ্বভৌম 


কৃষ্ণদাসের নাম নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে সুবিদিত নহে। কেহ কেহ 
মনে করেন, হয়ত তিনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন না। তাহার জীবনকাল সম্ভবতঃ 
খুঃ ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ । তাহার নিয়লিখিত গ্রদ্থগুলির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। 
(১) প্রত্যক্ষদীধিতি প্রসারিণী২ 
ইহা শিরোমণির 'প্রত্যক্ষমণিদীধিতি”র টাকা ৷ 
(২) অম্ুমানদীধিতিপ্রসারিণী৩ 
শিরোমণির ‘অনুমানদীধিতি’র টীকা | এই গ্রন্থের তর্কপ্রকরণ পর্যন্ত 
এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
(৩) আখ্যাতদীধিতিএসারিণী৪ 
শিরোমণির “আখ্যাতবাদে'র টাকা । 


>| 1২. 14. Mitra, Notices, Nos. 2850-52. 
‘শব্দমণ্যালোকটিপ্পনী--সরস্বতীভবন, কাশী । 
‘অনুমানালোকব্যাখ্য|-- ৮1557) 
শব্দমণিপ্রকাশ--]ন, P. 99560, Notices, IV. p. 288. 

২ | নু, P. Sastri, Notices, I, p. 226. 


৩! (ক) Des. Cat. of Skt. Mss. in Sanskrit College, Calcutta, Nyaya, 
P..P:.349-50. 
(খ) Tanjore Catalogue, p. p. 4569-72. 
(গ) India Office Cat., I, p 267. 
(ঘ) N০. 253 of 1895-1902 (Poona). 
৪। তাঞ্জোরের সরস্বতী মহলে রক্ষিত পুথির বিবরণ সম্বন্ধে সেখানের তালিকার পৃঃ ৪৫৭২" 
৭৩ দ্ৰষ্টব্য । 


দর্শনশাস্ত্ ১৭৭ 


(৪) নঞ বাদটিগ্লন১ 
শিরোমণির 'নঞ্বাদে'র টিপ্লনী। 
৫) গুণদীধিতিটাকা! 
শিরোমণির 'গুণকিরণাবলীদীধিতি”র টীকা । এই গ্রন্থ অগ্াবধি 
অনাবিষ্কত। পরবর্তী একটি গ্রন্থে ইহার পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে২। 
(৬) আঙ্ছমানালোকপ্রসারিণী 
কুষ্ণনাস স্বরচিত “অনুমানদীধিতিপ্রসারিণী'তে ইহার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন ; কিন্তু, এই গ্রন্থ এখন পৰ্যন্ত অনাবিদ্কত। 
(৭) ভাষাপরিচ্ছেদ। 
(৮) সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। 
শেষোক্ত গ্রহ ছুইটি এযাবৎ বিশ্বনাথ পঞ্চানন-রচিত বলিয়! বিবেচিত হইয়া 
আসিয়াছে। কিন্তু, সম্প্রতি ৬দীনেশ ভটাচাৰ্য মহাশয় নানা যুক্তিপ্রযাণ বলে 
ইহাদিগকে কৃষ্ণদাস সার্বভৌম কতৃক রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন৩। 


রামভদ্র সার্বভৌম 
নবদ্বীপের বিদ্বৎসমাজে সবিশেষ খ্যাতিমান্‌ নৈয়ায়িক রামভদ্রের অভ্যুদয়- 
কাল খুব সম্ভবতঃ খৃঃ যোড়শ শতকের শেষ তিন পাদ ব্যাপী। 
তাহারঃরচিত গ্রস্থগুলি এইরূপ £-- 
€১) শ্ভায়রহন্তও 
ইহা গৌতমস্থত্রের ব্যাখ্যা ; ইহ! রামভদ্রের শ্রেষ্ট গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত 
হয়। 


১। Stein's Catalogue, p. 247. 
২। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য ‘বাঙালীর সারস্বত অবদান’, পৃঃ ১১৫ | 
৩। দ্রষ্টব্য ঃ ‘বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান’, পৃঃ ১১৭ । 
৪ । (ক) কাশীর)সরম্বতীভবনের স্যায়বৈশেষিক ১৯ সংখ্যক পুথি। 
(খ) (গ) পুণার ভাগারকার ইন্‌ষ্টিটিউটের পুথি ৷ 
(ঘ) কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির ৬৬৯ সংখ্যক পুথি । 
১২ 


১৭৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(২) গুণরহস্ক১ 
ইহা একখানি প্রকরণ গ্ৰন্থ; 
(৩) সিদ্ধান্তসার 
ইহা বাদসমষ্টি ; শুধু 'মোক্ষবাদ' এ পৰ্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
(৪) সমাসবাদও 
ইহাতে স্কায়মতে সমাসের শক্তি বিচার করা হুইয়াছে। 
(৫) শবঙ্গানিত)তাবাদ৪, 
(6) সুবৰ্ণতৈজসত্বৰাদ* । 
(৭) পদাৰ্থতব্ববিবেচনপ্রকাশ* 
ইহা শিরোমণি-রচিত 'পদার্থবগুনে'র টীকা। 
(৮) শিদ্ধান্তরংপ্ত 
ইহার নামমাত্ৰ জানা যায়; গ্ৰন্থটি অনাবিদ্কূত। 
(৯) নঞ্বাদটাকা? 
ইহা শিরোমণির নঞবাদের টীক|। 
(১০) কুন্মাঞজলিকারিকা ব্যাখ্যা 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মত সমর্থন করিয়া! দীনেশ 
ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই ব্যাখ্যার 
কতক অংশ শঙ্করমিশ্র-কৃত ও অপর অংশ রামভদ্রীয়। 
রামতদ্র-রচিত “সময়রহন্ত' নামক একটি স্থৃতিনিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে । 
21 Tanjore Catalogue, 0. 4447. অন্ধান্ত অনেক প্রতিষ্ঠানেই ইহার এতিলিপি 
আছে। 
২ Tanjore Catalogue, p. 8}. 4774-76. 
৩ | Mitra’s Notices, No. 2252. 
৪ | কালীর সরশ্বতীভবনে রক্ষিত । 
<! কলিকাতা এসিয়াটক সোনাইটির ৯২৬৮ গর পুৰি। 
৬ ৷ কাশীতে প্রকাশিত। 
৭ ক্ৰ VN BPG en BL 
৮ | ভঃ বাঙ্গালীর সারব্বত অবদান, পৃঃ ১২৫ । 


আর... 


জীৱাষ-রচিত নিষ্লিখিত এরন্থ ছইটি আবিষ্কৃত হইয়াছে $- 
(১) অঙ্থবানৱীতিতিটীকা?* 
ইহা শিরোহণির ‘অসুনানবীিতি’র চীকা । 
(২) স্ৰাত্মতত্ববিব্কেণী বিত্তিউমননী + 
শিৰোষণির ‘আত্মতত্ববিৰেকৱীতিতি’র টিয়নী। 
ীাষের অপর কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত না হইলেও, মনে হয়, তিনি 
আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রপয়ন করিয়াছিলেন ।৩ 


ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ 

ইনি খৃঃ যোড়শ শতকের যহানৈয়ারিকগণের অক্পতম । 

তবানন্ব-রচিত নিয়লিখিত এগুলি আবিকত হইয়াছে) ইহাৰের মৰো 
প্রথম ছয়টি শিরোদশির কতক গ্রন্থের টীক| এবং ব্দৰশিঙগুলি পক্ষৰর বিশ্র 
কত ‘আলোক’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা । 

(১) প্রত্যক্ষৰীধিতিটীকা, 

(২) অঙ্ুমানদীধিতিটীক।* ইহা! তবানন্দের শ্রেষ্ঠ রচনা! বলিয়া গণ্য হয়। 
কিন্তু, ইহার কোন প্রতিলিপি বালোৰেশে আৰ্ত্কিত হয় নাই; 
অথচ বাংলার বাহিরে পুনা, মাত্রা, কাশ্মীর, তাজোর গ্রস্ত 
স্থানের পুখিশালায় ইহার প্রতিলিপি পাওয়া যায়। তৰানন্দের 
এই গ্রন্থ বে একৰ! এরভুত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিণ, তাহার প্র 

১। কাশীর সরগ্ষতীতবনে একটি পুথি আছে । 
২ ৷ কাশ্মীর গোখাৰা হইতে প্রকাশিত ‘আন্মিতৰ্বৰিবেকোর সংস্করণে খুজিত ৷ 
yl বাঙ্গালীর সারব্বত অবদান, পৃঃ ১৩৯ ৷ 
। কলিকাতা এসিয়াটক ানাংটি হঠতে ইহার অ্ৰথনাংশ মুহিত হইয়াছে ॥ 


we লায়েত লাহিত্যে বাঙালীর হান 


প্রমাণ কালীর নৈয়ারিক মহাদেন তই কর বডি ইহার ‘কৰানন্দী 
প্রকাশ’ ও ‘লখোঁপৰাছিনী’ নামক ছুইখাদি ব্যাখ্য! গ্ৰন্থ৷ 
(০) আাখ্যাতৰাৰ্টীকা’, 
(৪8) নঞ্ৰাদটীকা*, 
€২) পণরীৰিত্িটীকা”, 
(৯) লীলাৰতীশিরোমণ্টীকা', 
(4) প্রন্াক্ষালোকসায়মজরী*, 
(৮) অস্থমানালোকসারমজৰী*, 
(৯) শব্থালোকগারমন্জরী', 
(৯) শক্পিলারমন্জরী । 
উল্লিখিত গ্ৰন্থাযলী ছাড়া, ভবানন্দ *শক্থার্থসারমঞ্জরী' ও 'কারণতাহ্চার 
নামক ছুইখানি মৌলিক এও রচনা করিয়াছিলেন পূর্বোক্ত গ্রন্থের নিচলিখিত 
একরণগুলি আবিষ্ঠত হইয়াছে : 
কারকচক্ৰ, হ্মলকারবিবেচন, আখ্যাতবিচার, যট্‌সমাসবিব্চন ৷ 
‘কার্বপত্বাবিচার়’ একখানি বাহগ্ৰস্থণ। 
গুণানন্দ বিভাৰবাগীশ 
ইনি খৃষ্টীয় যোড়শ শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । 
গুণানন্দ-বডিত নিয়লিখিত গ্ৰন্থগুলির সন্ধান পাওয়া ঘায়। ইহাদের মে) 
শ্রম চারিটি শিরোমশি-রচিত কয়েকটি গ্রন্থের টীকা ৷ 
১ একটি পুথি কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পৰিষদে রক্ষিত আছে। 
২ ৷ মাধুরীর শঙ্গগণ্ডের সংস্করণে নঞ বাহের সহিত প্রকাশিত । 
। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুথি ( মু. 3৫. 135) । 
#1 (ক) India Office Catalogue, 1, p. 668. 
(খা) পুখার পুথি N০, 775 ০f 1895-981 
< ৷ (ক) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার একাধিক প্রতিজিপি আছে 
« (খে) Stein: Jammu Catalogue, 1594, p< p, 145, 332-3! 
*1 কালীর সরস্বততীতরনে রক্ষিত পুথি । 
41 India Office Catalogue, II 561. 
vi পুশার তাণ্ডারকার ইন্‌ষ্টিটিউটের্ ম০. 159 of 1899-1915, 


সস 
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টিরালারা 


oii ই 
(৩) দ্ৰষটুত্যনৰীৰিিতিত্ক -"খৌদ্ধাৰিকাৱনীতিতিখিছেদণ ই উল্লেখ 
সাহে । A 
(৪) লীনাৰ্ৱীলাকিবিবেক | 
(৫) জানধাক্ষহাশটীকা* --ভৃল গমাশ্াবাৰাকিত উপৰ বঢ়িক ৷ 
(৯) ভার রহাজলিকাংপর্বিবেক' --ৰারিকাশ ও গঙা উক্ষৰেোই খানা 
আছে । 
(৭) শঙ্কালোকৰিব্ৰে-- পক্ষ্ৰতৰহিলোৱ ‘লোৰ ভায়ে শঙ্কৰৰ টীকা ৷ 


মখুৱানাখ ভৰ্কৰাঘাশ 
লব্যায়ায়ে অবৱীপের৷ থ্যাতিগৌৰেঃ অর্ধ সমন্ধ হাযুয়াশাখ ৷ কাহার 
অন্থাত্যকাল পৃঃ ঘোড়শ শতকের হাৰামাৰি গহন খিক আছি ও হয় । { 
হযুৱানাখের আধৃওলিয় হছে একটি হৌলিক রচনা ও অপৰ পাগলি টীকা 
ৰা ঘ্যাখ্যা। 


মৌলিক রচনা 


এনছাক্ববহয়"! মতুবানাখ্ বিশাল মৌলিক এই । ইহা কতকগুলি প্ৰকর্ষণে 


বিজ্ক্ক ; প্রাকরাশের মোট লাখ্যা ** এর বেশী । 
টার... = 


কঃ তৰ 
< | কলিকায়৷ এনিয়াটিক শোষাটটিডে একট পুথি রক্ষিত আছে। 


৯৮২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
টীকা গ্রন্থ 
(১) ততচিন্তামপিরহস্ত-_ইহা৷ গঙ্গেশের “তন্তচিস্তামণি'র টীক| | উপমানখণ্ড 
ভিন্ন অপর তিন খণ্ডেরই টীকা পাওয় গিয়াছে; এই তিন খণ্ডের 
টাকা কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
৫) রহগ-পক্ষধর মিশ্রের ‘আলোক’ টাকার টাকা। সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখনও 
পাওয়া যায় নাই; অংশবিশেষ নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে১। 


নিয়লিখিত গ্রস্থগুলি শিরোমণির কতক গ্রন্থের উপর টীকা £__ 


(১) অঙ্মানদীধিতিমাথুরী২, 
(২) গুণদীধিতিমাধুরী_অনেক পুথিশালায়ই প্রতিলিপি আছে। 
(৩) বৌদ্ধাধিকারদীধিতিমাধুরীত, 
(৪8) লীলাবতীদীধিতিমাথুরী--একাধিক পুথিশালায় রক্ষিত প্রতিলিপি। 
(৫) আখ্যাতবাদটাকা৪। 
উদয়নাচার্ধের মূলগ্ৰন্থের উপর মধুরানাথ নিম্নলিখিত টাকাগুলি রচনা 
করিয়াছিলেন। 
(১) ভ্রব্যকিরণাবলীটাকা-_ বহু প্রতিলিপি বৰ্তমান | 
(২) গুণকিরণাবলীটাকা_-ইহার ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশমাত্ৰ পাওয়া যায়। 
(৩) বৌদ্ধাধিকারবিবৃতিং_উদয়নাচার্যের ‘আত্মতন্ত্ববিবেক’ প্রকরণের উপর 
টীকা | 


১ ৷ বাঙ্গালীর সারন্বত অবদান, পৃঃ ১৫৫ । 
২ ৷ (ক) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ( কলিকাতা ) ১০৬৮ সংখ্যক পুথি। 
(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০৯৮ সংখ্যক পুথি । 

৩। পুথি ছুপ্রাপ্য ( বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান, পৃঃ ১৫৬ ) । 

৪1 কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত শব্দখণ্ডের ২য় ভাগের শেষে ইহা 
শিরোমণির “আখ্যাতবাদ' সহ মুদ্রিত হইয়াছে। 

৫ ৷ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মূল গ্রন্থে ইহ! আংশিক মুদ্রিত 
হইয়াছে। 


দর্শনশান্ত ১ 
বৰ্ধমানোপাধ্যায়ের কতক গ্রন্থের উপর মধুরানাথের নিয়লিখিত টাকাগুলি 
পাওয়া যায় :-- 
(১) দ্রব্য পকাশটীক!--বর্ধমানের ‘্ৰিব্যকিরণাবলীপ্রকাশে’র টীকা। ইহার 
কয়েকটি পত্রমাত্র পাওয়া গিয়াছে । 
(২) গুণপ্রকাশবিবৃতি__বর্ধমানের “গুণকিরণাবলীগ্রকাশে'র টাকা । ইহার 
প্রথমাংশ মাত্র স্থানে স্থানে রক্ষিত আছে। 
(৩) লীলাবতী প্রকাশটাকা_বর্ধমানের ‘্লায়লীলাবতীপ্রকাশে'র টীকা। 
ইহার কিয়দংশ মাত্র নান! স্থানে পাওয়া যায়। 
উক্ত গ্রস্থাবলী ব্যতীত বল্পভাচার্ধের 'ন্যায়লীলাবতী’ প্রকরণের উপর 
'লীলাবতীমাখুরী”র খণ্ডিত পুথি অনেক স্থানে আছে। 
‘আখ্যাতবাদটীকা’য় মধুরানাথ স্বরচিত 'হুপ্শক্তিবাদ' গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন। অপর এক স্থানে তদ্রচিত “গোতমসুত্রমাধুরী' নামক গ্রন্থের 
উল্লেখ আছে। কিন্ত, উভয় গ্ৰন্থই লুপ্ত । 
এতদ্ব্যতীত ‘মঞ্জরীটীকা’ ও 'মহির্:স্তবটীকা’ নামক ছুইখানি গ্রন্থ 
মথুরানাথের রচিত বলিয়া দীনেশ বাবু মনে করেন; অবশ্য, এবিষয়ে নিঃসন্দিদ্ধ 
প্রমাণ নাই। 


জগদীণ তৰ্কালঙ্কার 
‘অমুমানদীধিতিটীক|’র শেষে জগদীশ বলিয়াছেন 
কুৰ্বস্তি নিত্যমম্ুণানমণেরনেকে প্রায়ঃ প্রয়াসমধিদীধিতিনীতিভাজ: | 
এষা পুনস্তদপি নৈব নিজংনিগৃঢ়ংভাবং প্রকাশয়তি তেন মমৈৰ যন: ॥ 
ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকের প্রয়াস সত্তেও অনুমানদীধিতির অর্থ এখনও 
সম্যক বোধগম্য হয় নাই ; এজন্যই আমার এই এয়াস | 
জগদীশের এই উক্তি সার্থক) কারণ, তাহার টীকা এতই জনপ্রিয় 
হইয়াছিল যে, ততপূর্ববর্তী লেখকগণের টীকাসমূহ প্রায় বিস্বৃতই হইয়া গিয়াছিল। 
জগদীশের টাকাগুলি 'জাগদীশী” আখ্য/য় সাধারণতঃ অভিহিত হইয়া থাকে। 
সিডির 71195 ০... ৩০৩ ১৫৯২ 


১। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৫৭-১৫৮| _ 


১৮৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কোন কোন গ্রন্থে, জগদীশের ‘জগদৃগুর’ উপাধি হইতে তাহার প্রতিষ্ঠা 
অনুমেয় ; তৎকালে এই উপাধি বিশেষ খ্যাতিমান্‌ পণ্ডিতের নামের সঙ্গেই যুক্ত 
হইত। নবদ্বীপে প্রচলিত কি্দত্তী অনুসারে জগদীশ বাল্যাবস্থায় ছুরনস্ত ছিলেন 
এবং অধিক বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে প্রচলিত শ্লোকটি উপভোগ্য £_ 
আদৌ জগা জণ্ডঃ পশ্চাৎ জগচ্চ তদনন্তরম্‌ 
ইদানীং গুণসম্পত্যাং জগদীশায়তে জগ! ॥ 

অর্থাৎ জগদীশকে প্রথমে জগা, জণ্ড ও জগৎ প্রভৃতি তাচ্ছিল্যব্যগ্রক নামে 

অভিহিত কর] হইত। কিন্ত, সেই জগা জ্ঞান সম্পদে এখন জগদীশ হইয়াছে। 

জগদীশ শুধু টাকা রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহার রচিত 
নিষ্নলিখিত মৌলিক গ্রন্থগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে £-- 

(১) শব্দশক্তিপ্রকাণিক|”-- ইহাতে ব্যাকরণের বিষয়বস্তুর স্তায়মতে অতি হুন্ম 
বিচার করা হইয়াছে। ইহ! অদ্যাবধি একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্ৰন্থ৷ 

(২) তৰ্কামৃত--তৰ্কসদ্বন্ধে রচিত ক্ষুদ্র নিবন্ধ । ইহার রচয়িতা জগদীশ কিন! 

সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে২। 

(৩) স্তায়াদর্শ৩__ কাশীর চৌখাদ্ব৷ হইতে প্রকাশিত 'বাদবারিধি'নামক গ্রন্থে 
ইহা মুদ্রিত হইয়াছে । যেমন, কারণতাবিচার ইহার একটি পরিচ্ছেদ, 
তেমনই জগদীশ-রচিত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বাদগ্র্থ সঠায়াদর্শেরই বিভিন্ন 
অংশ বলিয়া কেহ কেহ অস্ক্মান করেন । 

ময়ুখ’ নামে জগদীশ মুল 'তন্তচিন্তামণি, গ্রচ্থের চারি খণ্ডেরই টীকা রচনা 
করিয়াছিলেন, যথা 

(১) প্রত্যক্ষমমুখ-_ ইহার মঙ্গলবাদ মাত্র পাওয়া যায়। 

(২) অম্ুমানমযুখ, 
৯0 বামতদ্ৰ সিদ্ধান্তবাগীণ ও কৃষকা্ বিাবানীপের চীকা সহ কাশীতে মুক্রিত। 
২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫০, পৃঃ ৪৪-৫| 
৩। নবদ্বীপের সাধারণ পাঠাগারের ৪৯৯ সংখ্যক পুথি । 


৪ | (ক) মাদ্ৰাজের পুথিশালায় রক্ষিত ৪. 4০29 সংখ্যক পুথি। 
(খ) Tanjore Catalogue, p. p. 46০7-48 | 


নিন সি তত এ‘ ত্‌স় 


দর্শনশান্ত্র ১৮৫ 


(৩) উপমানময়ুখ--গ্ৰন্থটি লুপ্ত ; একটি মাত্র পত্র পাওয়া গিয়াছে। 
(৪) শব্দমযুখ--ইহারও কয়েকটি মাত্র পত্র পাওয়া গিয়াছে। 


শিরোমণির দীধিতির উপর জগদীশের নিম্নলিখিত টীকা আবিষ্ক.ত 
হইয়াছে :-- 
(১) অন্মানদীধিতিটাক1১__ইহাই জগদীশের শ্রে গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয় 
এবং অদ্যাপি নব্যন্তায়ের একটি উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ হিসাবে অধীত হয়| 
(২) প্রত্যক্ষদীধিতিটীক!- খণ্ডিত অবস্থায় প্রাপ্ত । 
(৩) লীলাবতীদীধিতিটীক।২। 


উল্লিখিত গ্রন্থরাজি ছাড়াও, জগদীশ '“দ্রব্স্থত্তি*৩ ও 'গুণস্থক্তি নামক দুইটি 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমটি মূল বৈশেষিকভাষ্যের টাকা । দ্বিতীয়টি 
উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়ঃ । 

এই যুগের কয়েকজন অপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও তাহাদের গ্রন্থের নাম নিন্নে 
লিখিত হইল। 


গ্রন্থকার গ্ৰন্থ 
গোপীকাঙ্ত ন্তায়ালঙ্কার অন্থমানদীধিতি 
গোবিন্দ ভট্টাচাৰ্য চক্রবর্তী (১) সমাসতন্ত, 
(২) পদার্ধবগুনব্যাখ্যা | 
রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি (১) শবার্ঘরহন্ত, 
(২) লীলাবতীবিবৃতিরহস্ত, 
(5) শব্মণিরহন্ত | 


(উক্ত সকল পুস্তকই অনাবিদ্ধত ৷) 


শত পপপঞ 
১ ৷ কাশীর চৌঁখাম্বা গরন্থম।লায় মুদ্রিত । AeA EOF চ000410)> 
২ | Mitra’s Notices, No 1203. oY গু ৫ 
ৰং 2 i ক কি 
৩। কলিকাত| সংস্কৃত লাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত । চল ইডি of Extension 
২৪1 ৬10৪5, 


৪ | বাঙ্গালীর মারস্বত অবদান, পৃঃ ১৬৮ ৷ ৮৭ 
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১৮৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
গ্রন্থকার গ্ৰন্থ 

রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ (১) আখ্যাতবাদটীকা, 
(২) নঞ্বাদটাকা, 
(৩) বাদতন্ত্ব। 

রামগোপাল সিদ্ধান্তপঞ্চানন (১) বিবাহতন্ত, 
(২) বাক্যতন্ত, 
(৩) নিধ্ণরণতন্ত, 
(৪) বিধিতন্ত, 
(৫) কারকতন্ত | 


গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী 


এই যুগের শেষভাগে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্‌ নৈয়ায়িক গদাধর। গদাধরের 
আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে । 
_ মূল তিন্বচিস্তামণি'র শব্দখণ্ড ও অন্ুমানখণ্ডের উপর গদাধর-রচিত টীকা 
আছে। ইহাদের অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে । 

পক্ষধর মিশ্রের “আলোক"গ্রন্থের উপর গদাধর ‘শৰ্মমণ্যালোকটীকা|’ 
পরত্যক্ষালোকটাকা” ও 'অশ্লমানালোকটাকা” রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকা- 
গুলির অংশমাত্র পাওয়া যাঁয়। 

শিরোমণির কতক গ্রন্থের উপর গদাধরের নিম্নলিখিত টীকাগুলি পাওয়া 
যায় := 
(১) অন্ুমানদীধিতিটাকা১_ইহা৷ গদাধরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও অদ্যাবধি নৈয়ায়িক- 

সমাজে বিশেষভাবে আদৃত ৷ 

(২) নঞ্বাদব্যাখ্যা২। 
(৩) বৌদ্ধাধিকারদীধিতিটীকাও। 


১। কাণীর চোখা এন্থমালায় সম্পূর্ণ মুদ্রিত । 


২। কলিকাতা এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত শবখগ্ডের পরিশিষ্টে যুলসহ মুদ্রিত। 
ও। চোঁখাম্বায় অংশতঃ মুদ্রিত । 


৯ 


দৰ্শনশাস্ত্ ১৮% 

উক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত গদাধর রচিত ‘কুম্দুমাঞলিটীকা’ নামক একটি গ্রন্থের 
সন্ধান পাওয়া যায়) । 

প্রচলিত কিন্ধদস্তী এই যে, গদাধর ৬৪টি বাদগ্রন্থ রচনা করেন; প্রকৃত 
সংখ্যা নির্ধারণ অবশ্য সম্ভবপর নহে। এই বাদগ্রস্থের মধ্যে ‘শক্তিবাদ’, ‘মুক্তি- 
বাদ’ 'ব্যুৎপত্তিবাদ' “বিষয়তাবাদ” ও '‘বিধিশ্বরূপ’ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, ইহারা 
মুদ্ৰিত হুইয়াছে। 

উল্লিখিত গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ ছাড়াও কতক গ্রস্থকারের এবং গ্রন্থের নাম 
মাত্র পাওয়া যায়। ইহার! এই যুগের বলিয়াই অস্থমিত হয়। সুতরাং 
তৎকালে বাংলাদেশে নব্যন্তায়চর্চা যে কত ব্যাপক ছিল তাহা সহজেই বুঝা 
র্লায়। 


পত্রি কা-যুগ 


উক্ত গদাধর টীকাষুগ ও পত্রিকাধুগের মধ্যবর্তী সীমারেখায় দণ্ডায়মান 
বিরাট পুরুষ। তাহার পর হইতে বাংলাদেশে, প্রধানতঃ নবদ্বীপে, এক শ্রেণীর 
নৈয়ায়িকগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মণুরানাথ, 
জগদীশ ও গদাধর এই তিন জন প্রধান নৈয়ায়িকের সর্বাধিক প্রচলিত গ্ৰন্থ- 
সমূহে অন্ুপপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান। তাহাদের এই ধরণের 
আলোচনা-সম্বলিত রচনাগুলি ‘পত্ৰিকা’ নামে সুপ্ৰচলিত ছিল। এই . 
রচনাবলীতে তাহাদের উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় নাই বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে 
তাহাদের সুস্মবুদ্ধি ও বিশ্লেষণী শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য এই যে, এই পত্রিকাগুলি গুধানতঃ শিরোমণি-রচিত দীধিতিগ্রন্ 
অবলম্বনেই রচিত হইয়াছিল; দীধিতিগ্ৰন্থসমূহের মধ্যে অস্থমানখণ্ডের চৰ্চাই 
ছিল প্রধান। এই যুগের স্থিতিকাল মোটামুটিভাবে খৃঃ সপ্তদশ শতকের 
মাঝামাঝি হইতে উনবিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে ধরা যায়। 


31 Kielhorm$; Search of Mss., Central Provinces, 1874, 0. 144. 


- জয়রাম স্ায়পঞ্চানন, রামচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ | 


১৮৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


পত্রিকা ছাড়া, এই যুগে কিছু কিছু টীকা-টিগনীও রচিত হইয়াছিল । 
প্রধান পত্রিকা ও টীকাকারগণের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল? :- 
জয়দেব তর্কালঙ্কার,  গীকুষ্ণ সাৰ্বভৌম, বিশ্বনাথ স্তায়ালঙ্কার, শিব 
বাচস্পতি, জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য, শঙ্কর তর্কবাগীশ, কৃষ্ণকান্ত বিন্যাবাগীশ, 
তৰ্কসিদ্ধান্ত, গোলোক স্তায়রত্ব, ( ত্ৰিবেণীর ) জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, দুলাল 
বাগীশ, (শাস্তিপুরের ) গোস্বামী ভট্টাচার্য, চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, কা 
সিদ্ধান্তবাগীশ। 
কাশীধামে সুদূর পঞ্চদশ শতকেই যে নব্য্তায়চর্চার হুত্রপাত হইয়াছিল, 
তাহা বাঙালী নৈরায়িকের কীতি বলিয়া "প্রমাণিত হইয়াছে | তদবধি 
পণ্ডিতবহুল এ তীৰ্থক্ষেত্রে অনেক বাঙ্গালী নৈয়ায়িক স্বীয় গৌরব-বতিকা! চির 
উজ্জল রাখিয়াছিলেন। কিন্ত তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের পুথি বাংলাদেশে বিরল ॥. 
কাশীধামের বাঙালী নৈয়ায়িকগণকে তিনটি সম্প্রনায়ে বিভক্ত কর। যায় 
প্রগল্ভাচার্ধের সম্প্ৰদায়, শিরোমণি-সম্প্রদায় ও জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়াম ণির 
সম্প্রদায়। সম্প্রদায়তেদে ইহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল২ £-- ব 
প্রগল্ভ-সম্প্রদায় 4 
প্রগল্ভাচার্য, জগদ্গুর বলভদ্ৰ মিশ্র, পদ্মনাভ মিশ্র । 
শিরোমণি-সন্প্রদায় 
জগদ্গুরু রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার, রুদ্র স্তায়বাচস্পতি* 
বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, গৌরীকাস্ত সার্বভৌম, রঘুদেব গ্যায়ালঙ্কার, জগাগুরু _ 


চুড়ামণি-সম্প্রদায় 
নরসিংহ পঞ্চানন (প্রধান ) । ৰ 
বর্তমান শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ময়মনপিংহনিবাসী স্বৰ্গত মহ 
মহোপাধ্যায় চন্দ্ৰকান্ত তৰ্কালঙ্কার মহাশয় কুস্থযাঞ্জলি'র ও বৈশেষিকদর্শ 
টীকা রচন! করিয়াছিলেন ৷ 
81 বিস্তৃত বিবরণের ভন্ ব্য বাঙ্গালীর সারদ্বত অবদান, চতুর্থ অধ্যায়। 


২। ইহাদের পরিচয় ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বাঙালীর সার 
অবদান, পঞ্চম অধ্যায় । এ 


ৰি 
গৌড়ীয় বৈফ্ণবদৰ্শন, ধর্মতত্ত্ব ৫ তরি 


প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও বৈষ্ণবদৰ্শনের মধ্যে বহু প্রতেদ। প্রতেদ্গুলি মোটা- 
বুটি এইক্লপ। বড়দর্শনের মধ্যে এক সাংখ্য ছাড়া আর সকল মতেই ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রমাণ সম্বন্ধে বড়দর্শনের মধ্যে পরস্পর মততেদ 
থাকিলেও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শৰ্দ--এই চারিটি প্রমাণ সকলেই 
মানিয়া লইয়াছেন। শব্দপ্রমাণে শ্রুতি বা বেদই সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত 
হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুদর্শনে বাদ, জয় প্রভৃতি নানা তৰ্কপদ্ধতির সাহায্যে 
স্ব স্ব সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দাৰ্শনিকগণ করিয়াছেন। পরমাস্থার 
সহিত জীবাস্মার একীভাবই সাধারণতঃ চরম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে। 

বৈষ্ণবদর্শনে কৃষ্ণই পরমদেবতা এবং কৃষ্জপ্রাপ্তি ভক্তের চরম লক্ষা। 
প্রমাণসমূহের মধ্যে একমাত্র শক্গগ্রমাণই বৈষ্ণবদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। ‘শঙ্ক’ 
বলিতে তাহারা নির্দেশ করিয়াছেন বৈষ্ণব পুরাণসমূহকে, বিশেষতঃ ‘ভাগযত- 
পুরাণকে । অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্ৰদায়ে বেদাস্তহুত্ৰের নিজস্ব ব্যাখ্যা্বারা স্বকীয় 
মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, বঙ্গীয় বৈষ্ণবদৰ্শনে 
‘ভাগবত’কেই বেদাহুহুত্তের স্বয়ং ব্যাসকতৃক রচিত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা 
হয়। এই পুরাই বাঙালী বৈষ্ণবগণের শ্রুতি। প্রাচীন শ্রতির প্রতি 
তাহাদের যে শ্রদ্ধা নাই, তাহা নহে। কিন্ত, শ্রুতি তাহাদের মতে, এই 
যুগে বোধগম্য নহে। বাদাদি প্রচলিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
আদর্শকে এই দেশীয় বৈষ্ণবগণ সমর্থন করেন নাই। তাহাদের মতে, শ্রুতির 
প্রতি স্থির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই চরম সত্য উপলব্ধির উপায়। 

সুতরাং, দেখা যায়, 'ভাগবতে”র দৃঢ় ভিত্তির উপরে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদৰ্শনের় 
সৌধ প্রতিঠিত। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নবদ্ধীপবাসী বৈষ্ণবগণের 


১৯ সংছ্ত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


মতৰাঘ হইতে বৃক্ষাবনের ঘট গোস্বামীর মতবাদ বহুল পরিমাণে স্বত্ত্ব 
নৰব্বীপের্য বৈষ্ণবগণের চিন্তাধারা চৈতর্কেন্িক, চৈতন্যই তাহাদের নিকট: 
চরম সত্তা ও পরম উপের়। ইহাদের মতে, চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও 
রাধা; ইহা াহাদের দৃঢ়ভূল বিশ্বাস এবং এই সিদ্ধান্ত কোন যুক্তির অ 
রাখে না। এই ধারণাকেই বলা হইয়াছে 'গৌরপারম্যবাদ'। 
গৌরনাগরতাব'এর প্রবর্তক; এই মতবাদ অমুসারে, রা 


উপাসনায় প্রবৃত্ত হন । মুন্রারির. মতে, ভগবানের অবতার দ্বিবিধ 


প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে বণিত কৃষ্ণ ও তদীয় লীলাই তাহাদের মুখ্য প্রতি-_ 
পান্ত বিষয়। তাহাদের মতে, কৃষ্ণ অবতার নহেন ; তিনি স্বয়ং তগবান ও 
তক্তের চরন লক্ষ্য | চৈতন্যের দেবত্ব সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ নীরব ; তাহাদের: 
তক্তিদর্শনে চৈতন্যলীলার কোন স্থানই নাই ৷ 

চৈতন্যের আচাৰ্য বাস্থদেৰ সাৰ্বভৌম 'তন্ববীপিকা”১ নামক গে 
দৰ্শনের কিছু আলোচনা কর্রিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন ও ধৰ্মভৰব 


বৃহস্কাগবতাহৃত২ 


: ইহার রচনাভঙ্গী পুরাণের ন্যায়; ‘মহাভারতে’র পরিশিষস্বরূপ নি 
কুক জনমেজয়ের নিকট যেন ইহার বিয়বন্ত কথিত হইয়াছে। গ্রন্থিত 


১ সরন্বতী ভবন দিরিজ, ধর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৮। 
২ নিতাহ্বর্প ব্রন্ধচারী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯০৪ 


শেঁীছ দোকান, খরা ও কিন ৯০৯ 


সুদের লঙ্ে আংকাত়-ৰাড়িত "হিন বপৰ্বী’ আহক ব্যাখা ঘিয়াছে। প্রাণাকারে 
রচিত হইলেও এই জানের স্থানে স্বানে কৰিবৰ পণ দেখা ঘায়। ইহার 
নাম হইতেই প্রস্থখণিক বিষয়ের আকাল পারা দায়। কাগনক্ধনতূর বাৰ 
করিবার কৰি এই অনাত উদ্ধার করিয়াছেন; তৰু বক্তব্য বিষয়ে নয়, রর 
শৈলীত্েক্চ উক্ত গ্ৰন্থেৰ অন্থুকরণ লনাতনদে।র বচনার স্প। 

এছউ ছুহটি খণ্ডে দম্পূ্ ; গাবৰ খণ্ডে আছে নারদ ক ককের ডিয়ার 
কক্ষের অধ্বেষশেয় আখ্যান । নাৱৰ নানাস্াৰে খুতিয়া নো বৃন্দাদনের ছোপী- 
খশের লঙ্কান পাইলেন। তিনি বুঝিতে পাঠিলেন তে, ইহায়াই উকের লৰাপেক্ষ| 
জয় তক | ইছায়াই মৰুৱকাৰের অধিকারী হইয়াছেন। ইছাৰেঃ খন্ডে 
আধান রাকা । 

তক্তের নিকট কক্ষের বিজি আ্দাস্থগকাশ বিত্তীয় নণ্তের আালোচা। 
পিন্ধান্ধ এই যে, একমাত্র পরম জকেরই সন্মুখে দক্ষ চরযরূপে দেখ রিয়া 
খাক্েন। ককের স্বৰ্থ বৃন্দাবন ; গুৰু এই স্থানেই বৰাখ ভক্তি হেতু ছক্ষের 
অঞাকট লীলা ভক্তের নিকট আকট হছয়। 

এই এরস্থের গরম খণ্ডে ভরসার ভকতত বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবাং 
ছিববীয়খণ্ডে প্রধানত: কক্চলীল৷ ও চক্চগাণ্ির উপায় আলোচন৷ করিয়াছেন 
সংক্ষেপ-( ব|, লঘু- ) ভাগৰতাস্বৃত’ 

থছুটি গ্লোক ছন্দের কৰিতাত্ব ছুই ভাগে রচিত; পথম ও ত্িততীয় ভাগে 
নাম বখাক্ৰমে কৃষ্চানৃত ও ভক্তাস্বত। রক্চামৃত্যে কার ভজন স্বত্প 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তক্তানৃতে আহে তকের বৈশিষ্ঠ ও শ্ৰেণীকাগ | 

গ্রন্থকার নিজে বলিয়াছেন যে, এই পন্থ রচনার উদ্দেশ্য সনাতনেত্ 
বৃহ গ্রন্থের সংক্ষেপশ মাত্ৰ কিন্ত, প্রকৃতপক্ষে, রূপের গ্রন্থে গৌড়ীয় 
বৈষ্কৰ ধৰ্মতক্বের বিশ্লেষণে যথেষ্ট যৌলিকতা আছে। 


২ ই 
১। (ক) বৃন্দাবন ভকালস্কায়েয ‘রসিকয়ছৰা টীকা সেই প্রকাপিত, ৰায়ৰ বে 
১৯৮০ত ৰাজাৰে । 
{ খ) সং গোঁরচল ভাগৰত হর্শনা্া } টক টীকা ও big ৰা 
সরকতর সহ), কলিকাতা, ১৯৭৪ ॥ 


১৯২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কৃষ্ণামৃত অংশে গ্রস্থকারের প্রধান বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণের স্বরূপ ত্রিবিধ__ 
্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরপ ও আবেশ। নানা গ্রন্থে ও ওঁতিহে বণিত সকল 
অবতারই কৃষ্ণের অবতার; এই অবতারসমূহ তিন প্রকার £-- 


পুরুষাবতার__তিনরূপে প্রকাশিত ; মহত্তর্টা, অগুসংস্থিত ও সর্বভূতস্থিত। 
গুণাবতার-রজোগুণের অধিষ্ঠাতা ব্ৰহ্মা, সন্বগুণের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও 
তমোগুণের অধিষ্ঠাতা শিব। 


লীলাবতার--এই অবতার বর্তমান গ্রন্থে বণিত হয় নাই ; ‘ভাগবতে’ (1৩) 
চব্রিশটি অবতার উক্ত হইয়াছে । সাধারণতঃ দশাবতার নামে 
ধাহারা পরিচিত, তীহার| এই শ্রেণীর অবতার ৷ 


প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার কৃষ্ণের মধ্যে একত্বপৃথকত্ব ও অংশিত্ব-অংশত্ব 
প্রভৃতি বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ আলোচনা করিয়াছেন । 


গ্রন্থকারের মতে, কষ বাসুদেব নহেন। বাস্গুদেব পুরুষাবতারের একটি 
প্রকাশমাত্র, কিন্ত কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 


তক্তামূত অংশে রূপগোস্বামী সনাতনের বৃহত্তর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত 
বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ণ করিয়াছেন; নিয়লিখিত ভক্তগণের তালিকায় 
পর পর লিখিত ভক্ত পূর্বপূর্ব ভক্ত অপেক্ষা মহত্তর £-- 


প্রহনাদ, পঞ্চপাণ্ডব, যাদবগণ (ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্ধব, ) ব্রজদেবী বা 
গোপীগণ হেঁহাদের মধ্যে রাধ! গরিষ্ঠ1)। ভক্তের পক্ষে, কৃষ্ণের উপাসনার 
ন্যায় কৃষ্ণতক্তের উপাসনাও বিধেয় | 


সনাতনের গ্রন্থ একটি দীর্ঘ কাব্য। কিন্ত, রূপের গ্রন্থ নিবন্ধজাতীয়। 
সুতরাং, শেষোক্ত গ্রস্থে বিবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থের উল্লেখ ও উদ্ধৃতির সাহায্যে বক্তব্য 
বিষয়ের প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ‘মহাভারত’, পুরাণ, বিশেষতঃ ‘ভাগবত’, 
তন্ত্ৰ, আগম, গীতা, বেদাত্তত্থত্র ও ভক্তিতন্তবিষয়ক অন্তান্ত বহুগ্ৰন্থ গ্রন্থকার 
আলোচনা করিয়াছেন। 


গৌড়ীয় ৰৈষ্ণবদৰ্শন, ধৰ্মতস্ব ও তক্তিতস্ব ১৯ 
জীবগোস্বামীর বট জন্দন্ভ৯ 


জীবগোস্বামীয় জীবন-বৃত্তান্ত ও কাল বৈষ্ণৰ কাৰ্যপ্রবন্গে আলোচিত 
হুইয়াছে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন ও ধৰ্মতন্ব সগ্বন্ধে জীবের ছয়টি সন্দর্ত সবিশেষ প্রমাণ) 
বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সন্দৰ্ডগুণির নাম যথাক্ৰমে - তথ, তগবৎ--॥ 
পর্মাত্ম-_, শরণ _, তক্তি --, ও গ্ৰীতি-সম্দৰ্ত প্রথম তিনটি সন্দৰ্তের পরিশিষ্ট- 
স্বরূপ জীব ‘গৰ্বসংবাদ্নী২ নামক গ্রন্থটিও রচনা! করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার রূপ ও 
সনাতনের নিকট হইতে সন্দৰ্ডগমূহ্র রচনায় অন্ুঞ্রেরণা লাত করিয়াছেন 
বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ‘দাক্ষিণাত্য তট্ট'-বিরচিত একটি গ্রন্থের 
খণও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। বলবেব বিস্ত৷ভূষণের মতে, এই ‘দাক্ষিণাত্য 
তষ্ট' বৃদ্বাবনের যট্‌গোস্বামীর অন্ততম গোপালভষ্ট । সন্দৰ্ডগুলিতে জীব 
‘ভাগবত’কে প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন। 

সন্দর্ভগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন অতি পরিচ্ছরভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
পূৰ্বহুবিগণের খ্বণ গ্রন্থকার স্বীকার করিলেও এবং ‘ভাগৰত’ তাহার প্রধান 
অবলম্বন হইলেও গ্রস্থকারের মৌলিক চিন্তা ও রচনার পারিপাট্য ষন্দর্ডগুলিতে 
সুম্পষ্ট। সন্দর্ভগুপির সবিস্তার আলোচন! বর্তমান প্রসঙ্গে সম্ভবপর নহে। 
সুতরাং, উহাদের প্রধান আলোচ] বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে । 

ততন্থসন্দর্ভে"র প্রধান আলোচ্য বিষয় প্রমাণ। প্রাচীন হিন্দুদর্শন সমূহে 
স্বীকৃত প্রত্যক্ষ, অস্থূমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অভাব বা অঙ্ুপলঙ্ধি, 
ও অভ দি লগ রর 


১ । ‘তত্ব -', ‘ভাবৎ_'ও 'পরমাস্-সন্দর্ত' রাধারমণ প্রেস হতে প্রকাশিত, সুসিবাবাৰ, 
১৩১৭, ১৩২৪ ও ১৯: বঙ্গাব্দ । 
‘গরকৃষ্ণ সন্দ্ভ' প্রাপগোপাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, নবন্ধীপ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ । 
‘ভক্তি-সন্দৰ্ড' ( অন্ত পাঁচটি সন্দৰ্ড সহ) শ্ঠাদলাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, 
১৮২২ শকাব্দ ॥ 
'জ্রীতি-সন্দর্' প্রাণগোপাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও নোয়াখালি হইতে প্রকাশিত। 
২ । সং রসিক বিদ্াতৃষণ, কলিকাতা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ । 
১৩ 


~~ 


১৯৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
শব্দগ্রমাণই গ্ৰাহ । তাহার মতে, অপর সকল প্রমাণই নিয়লিখিত চতুবিধ 
দোষে দুষ্ট £-- 

(১) ভ্রম--এক ভ্রব্যকে অপর দ্রব্য বলিয়া অমুভূতি, 

(২) প্রমাদ--অনবধানত| জনিত ভ্ৰান্তি, 

(৩) বিপ্রলিগ্মা_- প্রতারণার ইচ্ছাজনিত ভ্রান্তি , 

(৪) করণাপাটব _ইন্দ্রিয়ের অপটুত্বজনিত ত্রাস্তি। 

জীব যে শব্দতির অপর প্রমাণগুলিকে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে। 
তাহার মতে, অপর প্রমাণগুলির স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করা যায় নাঃ শব্দের 
সহায়ক হিসাবে উহাদের উপযোগিতা স্বীকার্ধ ; কিন্তু,*শব্দপ্রমাণ প্রমাণাত্তর- 
নিরপেক্ষ | 

প্রাচীন হিন্দুদর্শনে একমাত্র শব্দপ্রামাণ্যই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইতিহাস এবং পুরাণকেও শব্দপ্রমাণের অন্তৰ্ভুক্ত করিয়াছেন। 
পুরাণ সহজে বোধগম্য এবং শূদ্ৰ ও স্ত্রীজাতির অধিগম্য বলিয়া ইহার প্রাধান্ত 
স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাস অপেক্ষা পুরাণের প্রাধান্ত অধিকতর । পুরাণ 
সমূহের মধ্যে বৈষ্ণবপুরাণ সকল সর্বাধিক প্রামাণ্য । ইহাদের মধ্যে আবার 
ভাগবতে'র স্থান সৰ্বোচ্চ । 

প্রমাণ সম্বন্ধে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীব প্রমেয়ের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ‘ভাগবতে’র নিয্বোদ্ধত শ্লোকটিকে কেন্দ্র করিয়াই এই 
অংশটি রচিত £-_ 

বদত্তি তৎ তত্তবিদস্তত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্‌। 
ব্ৰহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্‌ ইতি শব্যতে ॥ 

ভিগবৎসন্দর্ভে'র প্রধান আলোচ্য বিষয় উক্ত ‘অদ্বয়জ্ঞনাতন্তে'র ভগবৎ- 
স্বরপ। এই প্রসঙ্গে জীবগোস্বামী ভগবানের শক্তি ও গুণসমূহের বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছেন। এই গুণ ও শক্তিসমূহ তগবানে আরোপিত নহে, 
তাহার স্বরূপভূত ; ভগবানের সহিত ইহাদের শুধু সংযোগসম্বন্ধই নাই, সমবায় 
সম্বন্ধও বর্তমান । “ভগবত শব্দের নিরুক্তি প্রসঙ্গে পুরাণের প্রমাণাস্থসারে 
বলা হইয়াছে যে, ‘ভ’ বর্ণে বুঝায় “ভূ বা ‘সম্ভব ও ‘গ’ বর্ণে গময়িতৃ' বা 
‘নেতৃ’; এক ‘ভগ’ শব্দে পশবর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণের 


গোড়ায় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধর্মতন্ত্র ও তক্তিতন্ত্ ১৯৫ 


সমাবেশকে বুঝান হইয়া থাকে। গ্রন্থকারের় মতে লন্ব, রঙ্গ ও তম এই 
তিনটি প্রারুত গুণ শুধু জীবেরই থাকে, তগবান্‌ ত্ৰিওণাতীত; তিনি অগ্রারত 
জুণসমূত্রে অধিকারী। ভগবানের শক্তি ত্ৰিবিধি--পর| বা স্বব্তপ-শক্তি, তটস্থ| 
বা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গ। বা মায়াশক্তি। শক্তিমানের সহিত শক্তির সম্বন্ধ 
বিচিত্ৰ; এই সম্বন্ধের ভেদ ও অজ্ঞেয়, অতেদও অজ্ঞেয়। স্থতরাং, ইহার 
নাম অচিন্তাভেদাতেদ ; এই মতবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ঞবদর্শনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । 
শাস্ত্ৰীয় প্রমাণবলে ভগবান্‌কে বলা হইয়াছে চিৎ্ধন, আনন্দ-ঘন ও রস ঘন 
ইত্যাদি; ‘ঘন’ শব্দে তাহার মৃতিকেই বুঝান হইয়াছে। স্কতরাং, তগবান্‌ 
অমূর্ত নহেন, তিনি মূর্তিমান্‌। কিন্তু, এই মৃতি প্রাকৃত জড়মূৰ্তি নহে; ইহা 
সচ্চিদানন্দবিগ্ৰহ । ভগবান্‌ অজাত। অবতাররূপে যখন তাহার জন্মের কথা 
বলা হয়, তখন তাহার প্রাহূর্ভাবমাত্র কথিত হয়, জন্ম নহে। তগবৎ-তন্তের 
প্রপঙ্গে জীবগোস্বামী ভগবানের নামমাহাত্মাও কীর্তন করিয়াছেন; গৌড়ীয় 
বৈষ্বগণ নাম ও নামীর অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। এই শক্তিমান ভগবানের 
বাষস্থানও আছে; কিন্তু, সেই ধাম প্রপঞ্চাতীত, পরিদূশ্তমান জগতের বহু 
উধেৰ। ভগবানের সম্যগদর্শনের একমাত্র উপায় ভক্তি; ইহা জ্ঞান অপেক্ষা 
শ্ৰেয়সী। 

‘পরমাত্ম-সন্দর্ভে' পরমাত্মার আলোচনা করা হইয়াছে। প্রকৃতি ও 
জীবের সহিত ভগবানের সম্বদ্ধই পরমাত্মা ; সুতরাং, ভগবানের মায়াশক্তি ও 
জীবশক্তির আলোচনাই এই সন্দৰ্ভের প্রধান আলোচ্য বিষয় । সমস্ত ভীবকে 
ভগবদুন্থুখ ও ভগৰৎ-পরাঙ্যুখ এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হুইয়াছে। ভীব- 
গোস্বামী জীব ও পরমাত্মার একত্বে আস্থাহীন। তাহার মতে, জীব পরমাত্মার 
অংশ হইলেও 'প্রতিক্ষেত্রং ভিন্ন? । জীবের বহত্ব থাকিলেও সকল জীবই 
‘একরূপভাক্‌’ £ সকল জীব একরূপ হইলেও কর্মফলহেতু বিভিন্নপ্রকার হইয়া 
থাকে। মায়াশক্তিকে বলা হইয়াছে বহিরঙ্গা শক্তি। এই মায় শাঙ্কর 
বেদাস্তমতের মায়া হইতে ভিন্ন। শঙ্করের মতে, জগৎ ব্রচ্ধের বিবর্ত; ইহা 
সত্য নহে, ময়োমাত্র। কিন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, জগৎ ভগবানের গুণমায়া 
বা উপাদান মায়ার পরিণাম ; ইহার অস্তিত্ব বাস্তব । 

জীবগোস্বামীর শরীরুফ্সনদ্ভ' বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্থের সর্বাপেক্ষা প্রধান 


১৯৮ সংঘত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত ছইয়া থাকে । এই গ্রন্থে জীব 'শীমন্ভাগৰত’কে মুখ্যত: 
অবলম্বন করিয়া! ‘মহাভারত’, 'বিফুপুরাণ', “হরিবংশ+ ও 'পন্মপুরাণ' প্রভৃতি 
বৰৈষ্ণৰ ধৰ্মগ্ৰন্থের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, পূর্ব সন্দর্ভগুলিতে 
যে অন্বয়জ্ঞানতব্ধের কথ! বল৷ হইয়াছে সেই তত্বই শ্ৰ্বঞ্ক। ‘এতে চাংশকলাঃ 
পুংলঃ কৃষ্ণদ্ত ভগৰান্‌ স্বয়ম্‌---‘জীমন্তাগবতে’র এই উক্তিমূলে ( ১1৩২৮ ) গ্রন্থকার 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নিয়লিখিত অবতারসমূহের মধ্যে বলরাম- 
সহিত কৃষ্ণ তির অপর সকলেই পরমপুকুষের “অংশাবতার+ বা কলাবতারমাত্ৰ । 
একমাত্র কৃষ্ণই স্বয়ং তগবান্‌ :-- ১ 

(১) চতুঃসন, (২) বরাহ, (৩) সাঙ্বত তঙ্কের রচয়িতা নারদ, (৪) নর ও 
নারায়ণ, (£) কপিল, (৬) দত্তাত্রেয়। (৭) যজ্ঞ, (৮) ধ্রযত, (৯) পৃথু, 
(৯) মধ, (১১) কুৰ্ম, (১২) ধস্তরি। (১৩) মোহিনী, (১৪) নরসিংহ, 
(১৫) বামন, (১৬) পরশুরাম, 1১৭) ব্যাস, (১৮) রাম, (১৯-২০) বলরাম ও 
কৃষ্ণ, (২১) বুদ্ধ, (২২) কন্কি। 

নানা যুক্তি ও প্রমাণবলে জীব ইহাও প্রমাণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন 
যে, পুরুষের উক্ত অব্তারসমূহ এবং ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এক কৃষ্ণেরই প্রকাশ। 
- ভগবান্‌ কৃষের সমস্ত এন শক্তি বিদ্যমান ; এই স্বরূপশক্তিসমূহের মধ্যে হলাদিনী 
শক্তিই প্রধান। 

কৃষ্ণের ভগবত্তা প্রসঙ্গে জীব গীতার সারমর্ম উদ্ঘাটন করিয়া প্রমাণ করিতে 
চাহিয়াছেন যে, কৃষ্ণই পরমপূজ্য দেবতা, বাসুদেব নহেন। দ্বিভুজ কৃষ্ণের 
নরাক্কৃতিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ রূপ ; চতুৰ্ভুজ বাহুদেব স্বয়ং কৃষ্ণের গশ্বৰ্যূপ মাত্র । 
গীতায় উক্ত বিশ্বরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ-_-এই মতের নিরসন করিতে গিয়া জীব 
বলিয়াছেন, কৃষ্ণ-রূপই শ্রেষ্ঠ; কৃষ্ণের ইচ্ছামত বিশ্বরূপের প্রকাশ হয় 
যাত্র। 

ৰৃষ্ণের ভগবত্তা ও নিত্যস্থিতিতে যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে জীব 
বলিয়াছেন ‘ছুবুদ্ধি’ ; তাহারা 'অনাদিপাপবিক্ষেপে'র ফলে মোহান্ধ। কৃষ্ণের 
ভগবত্তা প্রসঙ্গে জীব কৃষ্ণের বিভূত্, প্রাক্ৃতবাস্তবাতিরিক্তত্ব, স্বপ্রকাশত্ব ও 
স্বয়ংরূপত্ব প্রভৃতি গুণের আলোচনা করিয়াছেন। 

'তগবৎ-সন্দর্ভে” ভগবানের যে ধাম বণিত হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণেরও বাস- 


= জানি ৮", 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধর্মতন্থ ও তক্তিতন্ত ৯৯৪ 
স্থান। কৃষ্ণধাম স্বতগ্্রতাহেতু সর্বোপরিস্থিত; ইহারই নাম গোলোক বা 
মহাবৈকুণ্ঠ । 

এই মহাবৈকুঞ্জে কৃষ্ণ বাস করেন ‘পরিকর’গণ সমতিব্যাহারে ; এই পরিকর 
বা পাৰ্শ্চচরের| কৃষ্ণের 'স্বজন' ও “সজাতীয়' | দ্বারকায় ও মথুরায় যাদবগণ 
কৃষ্ণের পরিকর ; গোপ ও গোপীগণ তাহার পরিকর বৃন্দাবনে। ভগবানের পরি- 
করগণ প্রকৃত বৈষ্ণব ; তাহারা জন্ম-ও কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত । গোপীগণের 
যে ‘গুণময় দেহ’ ত্যাগ ও 'ভীববুদ্ধি”তে কৃষ্ণ সেবার কথা বলা হইয়া থাকে, 
জীব তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ‘গুণময় দেহ’ ত্যাগের ব্যাখ্যায় 
তিনি বলিয়াছেন যে, রাস-রজনীতে গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত কেজির উদ্ধেন্তে 
গমন করিলে প্রত্যেক গোপই কৃষ্ণের স্বীয় স্ত্রীকে নিজপাৰ্শ্বৰতিনী বলিয়া 
মনে করিয়াছিলেন ; কৃষ্ণের এই মায়িক দেহের হুষ্টি ও তদভ্যন্তরে গোপীগণের 
প্রবেশই ‘গুণময় দেহত্যাগে*র তাৎপর্য । ‘জারবুদ্ধি'র ব্যাখ্যায় জীব বলিয়াছেন 
যে, ইহাদ্ধারা কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের প্রেমাতিশয্যই সুচিত হইয়াছে; 
তাহাদের কৃষ্ণরতি নারীর জারগ্রীতিরই তুল্য । তাহারা কৃষ্ণকে জাররূপে 
কল্পনা করিয়াছিলেন মাত্র ; তাহার সহিত তাহাদের জীববৎ কোন সংযোগ 
ঘটে নাই। 

কৃষ্ণধামের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কৃষ্ণের স্তায় ইহাও ‘সৰ্বপ্রাপঞ্চিকাঞ্রা- 
পঞ্চিকবস্তুব্যাপক’ ভগবানের ‘অচিন্ত্যপ্রভাবে’ ইহা পরিদৃশ্ঠমান জগতেও 
অবস্থান করে। লীলা ও পরিকরভেদে কৃষ্ণলোক দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে 
(অর্থাৎ বৃন্দাবনে ) অবস্থিত হয়। কৃষ্ণলোকের প্রকাশ তাহার লীলামূুযায়ী 
ত্রিবিধ-_অগ্রকট, প্রাপঞ্চিক ও প্রকট । 

কৃষ্ণের লীল! দ্বিবিধ_প্রকট ও অপ্রকট $ প্রকটলীলা৷ কতিপয় ভাগ্যবান্‌ 
ব্যক্তির গোচর হয়। অপ্রকটলীলার উপলব্ধি দ্বিবিধা_-মন্ত্রোপাসনাময়ী'ও 
‘্বারসিকী’; প্রথম প্রকার উপলব্ধি মন্ত্ৰ ও উপাসনাদ্বার| সম্ভব, দ্বিতীয়প্রকার 
উপলব্ধি হইতে পারে স্বাভাবিক তক্তিরসের সাহায্যে । 

কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের সম্বন্ধ জীবগোস্বামী কতৃক বিস্তৃতভাবে আলো" 
চিত হইয়াছে। তাহার মতে, গোপীগণ “কুষ্ণবধূ”, কৃষ্ণের স্বকীয়৷ নারী; 
হ্ৃতরাং, পরকীয়াবাদ ত্রান্ত। গোপগণের সহিত তাহার বিবাহ ও যৌনসম্বন্ধ 


১৯৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কালে গোপীগণ বৃষ্ণের মায়াশক্তিবলে প্রচ্ছন্ন ছিলেন এবং তাহাদের পরিবর্তে 
তস্থকারী মায়িকর্ূপ গোপগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। বাস্ুবিকপক্ষে, 
জীবের মতে, গোপীগণ কৃষ্ণের ‘নিত্যপ্রেয়সী’; ইহারা তাহার স্বরূপশত্তিরই 
প্রকাশ বলিয়া ইহাদের সঙ্গে হইত তাহার নিত্যলীল| । 

ক্বষ্ণের বিভিন্ন ধামে ও লীলায় তাহার স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীর প্রকাশ বিভিন্ন- 
ক্জপ। মধুরা ও দ্বারকায় এই স্বরূপশক্তির সাধারণ নাম ‘মহিষী’; কৃষ্ণের 
যোড়শ সহজ পরী তাহার ‘মহিবী’। ইহাদের মধ্যে আটজন ‘পট্টমহিষী’ ব' 
প্রধানা মহিষী ; 'পট্টমহিষী’র প্রত্যেকটি এক একটি শত্তির প্রতীক। যেমন, 
সত্যতা ভূশক্তি, যমুনা কৃপাশক্তি ইত্যাদি । এই ছুই ধামে রুক্সিণী কৃষ্ণের 
প্রিয়তম! বলিয়া তিনি ‘স্বয়ংলক্ষমী”। 

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের হুরূপশক্তির প্রকাশ ত্রজদেবী বা গোপীগণ। কৃষ্ণের 
প্রতি তাহাদের ভাবের তারতম্য অম্থসারে এবং তাহাদের নিকট কৃষ্ণের 
আত্মপ্রকাশের বিভিন্নতা অমুযায়ী, গোপীগণের নানারূপ শ্রেণীবিভাগ আছে। 
রাধা ‘মহাভাবে'র অধিকারিণী বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়তমা; কৃষ্ণ ইহার নিকট 
সম্যকৃষ্কপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। “ভবিষ্যোত্তরপুরাণ” ও 'স্কন্দপুৱাণে"র 


প্রমাণবলে জীবগোস্বামী যথাক্রমে দশটি ও আটটি প্রধান! গোপীর নামোল্লেখ ' 


করিয়াছেন। 


‘ভাগবতে’ 'রাধা' শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও গ্রন্থের মুধন্ি বা আদি 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় জীব বলিয়াছেন যে, "তদ্‌ ধীমহি’--ইহাতে ‘তৎ’ শব্দের 


সহুখাদির দ্বারা ভগবানের আনন্দবিধান ভিন্ন অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্ত- 
প্রণোদিত নয় বলিয়া ভগবন্তুক্তি অহৈতুকী বা অকিঞ্চনা এবং অপ্রতিহতা । 
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জ্ঞান এবং যোগ অপেক্ষা ভক্তি শ্ৰেয়সী। জ্ঞানের দ্বার! ব্ৰহ্মকে জানা যায় 
বটে; কিন্তু, ব্ৰহ্মজ্ঞানই মোক্ষ ব| অপবৰ্গ নহে। যোগের দ্বার! বিশ্বরূপের 
উপলব্ধি হইতে পারে সত্য; কিন্তু, এই উপলব্ধিও মোক্ষ নহে। ভগবানের 
প্রাপ্তি বা সাক্ষাৎকারই মোক্ষ; ইহা একমাত্র ভক্তিদ্বারাই লভ্য। সুতরাং, 
জ্ঞান ও যোগের দ্বারা ভগবানের অংশমাত্র অধিগম্য হইলেও তাহার সম্যগ্‌ 
দৰ্শন ও সান্নিধ্যলাভ একমাত্র ভক্তিসাধ্য। কর্মমার্গের সহিত ভক্তির সামঞ্জস্ত- 
বিধানে জীব প্রধানতঃ গীতারই অম্ুগরণ করিয়াছেন। তাহার মতে, ভক্তিলাভ 
করিতে হইলে কর্মের কোন প্রয়োজন নাই। কর্মের চরম উদ্দেগ্ত নৈ্ৰ্ম্য- 
সিদ্ধি; কর্মে অনাসক্তি ও ইহার ফলত্যাগের দ্বারা কৰ্মপমূহকে ভগবানের 
আনন্দাৰ্থে উৎসর্গই নৈক্র্্য । কিন্তু, এই উৎসর্গেও কর্মের সহিত আবশ্যক 
ভক্তি। অন্যান্য মার্গের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ আলোচনা করিতে গিয়া জীব 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জ্ঞান, যোগ, কৰ্ম, বৈরাগ্য প্রভৃতি সবই 
উৎকর্ষের জন্য ‘তত্সাপেক্ষ’, অর্থাৎ ভক্তির উপর নির্ভরশীল ; কিন্তু, ভক্তি 
শ্বতন্র । সুতরাং, ভক্তি হইতে পারে শুদ্ধা, জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা ও কর্মমিশ্রা। 
ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষ! উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে শুদ্ধাভজিকে । 
ভক্তির প্রভাব ও উপকারিতা নিন্নলিখিতরূপ £-- 
(১) অপ্রারন্বপাপহারিত্ব ও প্ৰারৰূপাপদ্নত্ব 
(২) তদ্বাসনাহারিত্ব (তৎ-পাপ ), 
. (৩) অবিদ্যাহরত্ব 
(৪) ভ্ঞানবৈরাগ্যা দিসর্বহতুত্, 
(৫) নিগুণত্ব, 
(৬) পরমনুখরূপত্ব, 
(৭) ভগবৎস্বরূপশক্তিবোধকন্বয়ংপ্রকাশত্ব, 
(৮) তগবদ্ধিবয়রতিগ্রদত্ব, 
(৯) ভক্তবিষয়ক ভগবৎপ্রিয়তৈকহেতুত্ব । 
তক্তিলাভের প্রথম সোপান ভগবতৎক্প৷ ; আবার এই ক্ৃপালাভের প্রকৃষ্ট 
_ উপায় ভক্তের ও সাধুর সঙ্গ। এই সঙ্গ হইতে জন্মে উপাস্ত ও উপাসনার 
প্রতি কুচি এবং তৎপর চিত্তে জাগ্রত হয় শ্রদ্ধা; ভক্তির প্রথম অবস্থাই শ্রদ্ধা। 


* 


২০০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ইহা হইতেই গুরুবাদের উৎপত্তি। যাহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক তন্ শ্রবণ: 
করা যায় তিনি শ্রবণগুরু, যিনি শিষ্যচিত্তকে তক্তির জন্য প্রস্তুত করেন তিনি 
শিক্ষাগুরু এবং ধাহার নিকট হইতে মূল গোপনীয় মন্ত্ৰ লাভ করা যায় তিনি 
মন্ত্রগুরু । শ্রবণ-ও শিক্ষা-গুরু অনেক হইলেও ‘গ্রীমন্তরগুরুত্ত এক এব |, 

‘ভক্তি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ভজ ধাতু হইতে; ভজ, ধাতুর অর্থ সেব| ৷ 
ভগবত্সেবাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ; কায়িক, বাচিক ও মানদিক অন্নগতিই 
সেবা। উৎপত্তি ও প্রকার অস্থসারে ভক্তি ত্ৰিবিধ ;-- 

(১) আরোপসিদ্ধা--স্বাভাবিক ভক্তির অভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে অছ্ঠিত 

কর্মদ্বারা উদ্রিক্ত ভক্তি, 

(২) সঙ্গসিদ্ধা_ সাধুসঙ্গজনিত ভক্তি, 

(৩) স্বরূপসিদ্ধা_ ইহা ভক্তের স্বভাবসিদ্ধ; তাহার অজ্ঞাতসারেও ইহার 
উৎপত্তি হইতে পারে; যেমন, প্রহলাদের ভক্তি । এই স্বরূপসিদ্ধা 
ভক্তি অপর কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া জ্ঞানমিশ্রা বা কর্মমিশ্রা 

হইলে হয় সকৈতবা। ভগবৎ-জীতি ভিন্ন উদ্দেশ্যান্তর না থাকিলে 
ইহা হয় অকৈতব| ৷ 

অকৈতব| ভক্তির দুইটি অবস্থা--বৈবী ও ৰাগান্থগ| । শান্ত্রোক্ত বিধিদ্বার! 
প্রবতিত হয় বলিয়া বৈধী ভক্তির এই নামকরণ হইয়াছে । রাগ বা সহজ 
চিততবৃত্তির অস্থগমন করে বলিয়া দ্বিতীয় অবস্থার নাম 'রাগাস্থুগা” ; ইহাতে 
শান্তবিধির কোন আবশ্তকতা নাই। বৈধীতভ্তির বিভিন্ন অবস্থা বা স্তর 
নিয়লিখিতরূপ £__ 

শরণাপত্তি বা ভগবান্‌কেই একমাত্র শরণ বলিয়া মনে করা, গুরুসেবা, 
শ্রবণ, কীৰ্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন | 

রাগাম্থগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির অগ্গুকারী। ভগবানের শক্তিস্বরূপ 
দিব্পরিকরগণ শক্তিমানের প্রতি রাগাত্মিকা ভক্তি প্রদর্শন করেন; এইরূপ 
ভক্তিতে আছে শুধু রাগ। বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়সংসর্ণেচ্ছাতিশয়ঃ প্রেমা 
গাগঃ--বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর স্বাভাবিক আসক্তির আতিশয্যই রাগ । 

রাগাত্মিকা৷ ভক্তির আলোচনা! প্রসঙ্গে জীব বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণের প্রতি 
গোপীগণের কাম ‘জ্রাক্ৃতকাম’ নহে, ইহা “প্রমৈকরূপ+ ; কৃষ্ণের সহিত 
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লীলাতে গোপীগণের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবত্গ্রীতি, নিজেদের আনন্দ-উপভোগ 
নহে । 

'্রীতিস্র্ডে জীবগোস্বামী মুক্তির স্বরূপ, ভগবত্্রীতি, ভক্তিরস, কৃষ্ণ গোপী 
সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন । 
_ ছিখানিবৃত্তি ও ‘সুখপ্ৰাপ্ডি’ মানবজীবনের চরম লক্ষ্য । একমাত্ৰ ভগবৎ- 
গ্রীতিই এই দুইটি লাভের উপায়। জীব “তদীয়' হইলেও তগবদ্ধিষয়ে 
তাহার অজ্ঞতা মায়াশক্তিপ্রস্থত ; জীবের ভগবদ্ভানাভাব ‘জগভাবা’মাত্ৰ, 
‘ধ্ৰংসাতাব’ বা ‘অত্যন্তাভাব’ নহে। সুতরাং, ভগবৎক্বপায় এই অভাব দূরীভূত 
হইতে পারে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শনে জীবকে ভগবানের সহিত এক মনে করা হয় নাই। 
জীবের ভগৰৎগ্রাপ্তিই মুক্তি । ভগবানের সাক্ষাৎকারই ভগবৎপ্রাপ্ি; ইহা 
সংন্ঃখনিবারক ও অনন্ত আনন্দজনক। একমাত্র গ্রীতির দ্বারাই এই সাক্ষাৎকার 
সম্ভবপর। সুতরাং, ভগবজ্্রীতিই চরম কাম্য । 

তগবানের সাক্ষাৎকার আতন্তর ও বাহ্‌ এই দুইপ্রকার হইতে পারে। 
তিনি ধ্যানীর ধ্যানগোচর হইতে পারেন, আবার বাহ্‌রূপে ভক্তের প্রত্যক্ষ 
হইতে পারেন। বাহ্রূপে তাঁহার সাক্ষাৎকার অধিকতর কাম্য । 

ভগবদর্শনের জন্ত গ্রীতি বা প্রেমভক্তির প্রয়োজন--ইহা পূৰ্বে বলা 
হইয়াছে। প্রীতিদ্বার| চিত্তশুদ্ধি না হইলে এই দর্শনলাভ ঘটে না। ভগবানের 
অবতারসমূহের সম্যক্‌ সাক্ষাৎকার গ্রীতিহীন ব্যক্তিগণের লাভ হয় নাই; 
তাহারা আভাসমাত্র লাভ করিয়াছেন। এইরূপ শ্রীতিহীন ব্যক্তি দ্বিবিধ_ 
বিদ্বেষী ও বহিমুখ। শেষোক্তপ্রকার লোক ভগবানের প্রতি উদাসীন বা 
বিমুখ ৷ 

মৃত্যুর পরে যে মুক্তিলাভ হয়, তাহা পাঁচ প্রকার হইতে পারে £ 

(১) সালোক্য__দেবলোক প্রাপ্তি, 

(২) সাষ্ট')--দৈবশক্তি বা. অবস্থার তুল্য শক্তি বা অবস্থা লাভ, 

(৩) সারপ্য-_দৈবরূপ লাভ, J 

(৪) সামীপ্য-_দেবসান্িধ্য লাভ, 

(৫) সাধুজ্য-_দেবতার সহিত একীভাব। 
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'সামীপ/” ভিন্ন অন্ত সকল প্রকার যুক্তিতে অন্তঃাক্ষাৎকার ঘটে, সামীপ্যে 
বহিঃসাক্ষাৎকার ঘটে ; সুতরাং, অপর চারিপ্রকার মুক্তির তুলনায় সামীপ্য শ্রেষ্ঠ। 
গৌড়ীয় বৈফবদর্শনে মুক্তিলাভের ফন নিলিখিতরূপ £__ 


(১) মারাশক্তির প্রভাব খগ্ডপূর্বক ভক্তিপ্রস্থত ভ্রীতিদ্বারা জীবের 
স্বরূপোপলক্ধি, | 

(২) মৃত্যুর পরে স্থল ও হুন্ম শরীর পরিত্যাগপূর্বক গুণাতীত অবস্থালাভ, 

(৩) ভক্তিমূলক কর্মতিন্ন অন্ত সকলপ্রকার কর্মের সঙ্গত্যাগ ও সমস্ত সংশয় 
ও দুঃখের নিবৃত্তি, 

(8) সংসার বা পুনর্জন্ম নিবৃত্তি, 

(৫) ভগবানের সাক্ষাৎকারজনিত পরমানন্দলাভ, 

(৬) মুক্ত জীবের তগবান্‌ হইতে পৃথক সত্তা এবং প্রীতির বিভিন্ন অবস্থা 
স্বরূপ বিভিন্ন রসের আস্বাদ। অবিশিশ্র প্রীতির নাম শুদ্ধাভক্তি বা 
কৈবল্য ; ভগবৎপ্ৰীতির উদ্দেশ্য মুক্তি কাম্য না হইলে উহা কৈতব 
বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রকৃত ভক্তের মুক্তিকামনার উদ্দেশ্য একমাত্র 
তগবত্গ্রীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

যথাৰ্থ ভগবন্তক্ত বা ‘একান্ত’ দ্বিবিধ--জাতগ্রীতি ও অজাতপ্ৰীতি। জাত- 

প্রীতি ভক্ত ত্ৰিবিধ £__ 

(১) 'তনীয়াস্লুভবমাত্ৰনিষ্ঠ’--যাহার একমাত্র কাম্য ভগবদমভূতি ; ইহাকেই 
বলা হয় ‘শাস্তভক্ত’। 

(২) রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী দিব্য পরিকর । 

(৩) ‘পরিকরবিশেষাভিমানী’ রাগাঙ্থগাভক্তির অধিকারী ; ইনি নিজকে 
বিশেষ কোন পরিকররূপে কল্পনা করিয়া সেবা ও অর্চনা দ্বারা 
দাস্ত, সখ্য প্রভৃতি রপাস্বাদ কামনা করেন। | 

পূর্বে বলা হইয়াছে, ভগবৎ্ৰীতি ‘্রেমভক্তি’ নামে অভিহিত। ভগবানের 

স্বরূপশক্তির প্রকাশই প্রীতির স্বরূপলক্ষণ’। চিত্তের 'দ্রবতা”, £রোমহ্র্য” ও 
'অশ্রপাত” প্রভৃতি উহার তটস্বলক্ষণণ। ভক্তচিত্তে প্রীতির আবির্ভাব দুইপ্রকার 
অবস্থার হুষ্টি করিতে পাৰে £__ 


(১) ভক্তচিত্তসংস্ক্ৰিয়াবিশেষ’--ইহ তক্তচিত্তের প্রস্তুতি বিধান করে, 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধর্মতন্ত ও ভক্তিতন্ত ২০৩ 


(২) ‘অভিমানবিশেষ’--ইহা| ভক্তচিত্তে দান্ত, সখ্য প্ৰভৃতি ভাবের 
সৃষ্টি করে। 

প্রথমোক্ত প্রভাবের ফলে ক্রমশঃ ভক্তচিত্তে উদ্ৰিক্ত হয় রতি, প্রেম, 
প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অষ্টরাগ ও মহাভাব। অতুলনীয় উল্লাসজনিত 
উন্মাদের নাম মহাভাব। 

শান্ত, দাশ, মৈত্ৰ, বাৎসল্য ও মাধুৰ্য - এই পাঁচটি তগব্প্রীতির মুলীভূত 
ভাব; ইহার৷ উত্তরোত্তর শ্রেয় । রসশান্ত্রে এই পাঁচটি ভক্তিভাবেরই নাম 
স্বায়িভাব ; ইহাদের প্রত্যেকটী কৃষ্তরতি বলিয়া খাত। বিভাব, অগ্ভাব 
ও ব্যভিচারী ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়া, লৌকিক কাব্যরসের স্ঠায়, এই 
্থায়িভাবগুণি অলৌকিক রসে পরিণত হয়। বৈষ্ণব রসশাস্ত্ের এই পঞ্চবিধ 
ভঙ্তিরগকে এক কথায় বলা হয় প্ৰীতি থা গ্রেমতক্তি। ইহাদের তুলনায় 
গৌণ আরও সাতটি রস আছে ; যথা £ঃ-হাস্ত, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, 
বীর ও অদ্ভুত । 

ভক্তি বখনও রস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিনা, জীবগোস্বামী 
এই প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মতে “দেবাদিবিষয়া” 
ভক্তি একটি ভাবমাত্র ; ইহা কাব্যরসের স্তার কখনও রসত্বে পৰিণত হইতে 
পারে না। জীবের মতে, এই আপত্তি ‘প্রাক্ৃতদ্বেবাদিবিষয়া’ ভক্তি অর্থাৎ 
সাধারণ দেবদেবীর প্রতি তক্তিতে প্রযোজ্য ; কিন্তু স্বয়ং তগবানু, কৃষ্ণের ভক্তির 
পক্ষে নহে। ব্ৰহ্মাস্বাদসহোদর রসের তিভিম্বরূপ লৌকিক রতি অপেক্ষা 
অলৌকিক কৃষ্ণরতির আস্বাদ অনেক উধের্বে। তিনি যুঙিবলে প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণভক্তির রসে পরিণতিতে কোন বাধা নাই; 
‘ভাগবতে’ও ভক্তি ভগৰত্ৰপ এবং ভক্ত রসিক সংজ্ঞায় অভিহিত হুইয়াছে। 

কাব্যরসের আধারের আলোচনায় জীব চারিটি মতবাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন £_ 

০) অঙ্কার্ধ, ২) অন্কর্তা, (৩) সহৃদয় সামাজিক, (৪) অভিনেতা! 
স্বয়ং রুচিমান্‌ হইলে তিনি এবং দৰ্শকবৃন্দ। 

বৈষ্ণৰ রসশান্ত্রমতে প্রথম তিনপ্রকার আধারেই ভগবগপ্রীতিরপ রস 
অবস্থান করে। এই শাস্ত্ৰে অন্ুকার্ধ পরিকর ভক্তিরসের মুখ্য আধার; 
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কারণ, প্রত্যক্ষ অন্ভূতিজাত রসই শ্রেঠ। ভক্তিরসের ক্ষেত্রে অন্থকর্তা ও 
সামাজিক উভয়েই ভক্ত; কারণ, ভক্ত ভিন্ন অপর সকলেই রসাম্থৃভূতির 


অযোগ্য। কৃষ্ণরতির আলম্বনবিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ। তাহার প্রিয় ব্যভিগণও - 


আলঙ্বনস্বরূপে পরিগণিত হন। কৃঞ্চসম্বন্ধী গুণ, জাতি, ক্রিয়া দ্রব্য ও কাল 
উদ্দীপনবিভাব। কৃষ্ণরতির অম্বভাব উদ্ভাস্বর ও সান্তিক। প্রথম প্রকার 
অস্থতাবের নৃত্য গীত প্রভৃতি বহিশ্টেষ্টা দেখা যায়। কম্প, অশ্রপাত ও 
মুছ প্রভৃতি সাত্বিক অন্থভাব। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের ৩৩টি অনুভাব 
বৈষ্ণব রসশাস্ত্ৰেও স্বীকৃত হইয়াছে; তবে, ইহারা সবই কৃষ্ণরতির সহিত 
সংযুক্ত। 

পশাভামের আলোচনায় জীব রূপগোস্বামী হইতে স্বতন্ত্ৰ মত পোষণ 
করেন। জীবের মতে, রসবিরোধ রসাভাসের অন্তৰ্গত। রসাভাস একটি 
দোষ বলিয়া ‘ভাগবতে’ ইহার স্থান নাই; কারণ, এই গ্রন্থের অবলম্বন রসোল্লাস। 
কষঙ্ধকী কাব্যে মুখ্য বা গৌণ অঙ্গিরপের আস্বাদ অসামগ্রম্তকর মুখ্য বা 
গৌণ রপের দ্বারা ব্যাহত হইলে রসাভাসের সৃষ্টি হইতে পারে। অঙ্গিরসের 
সহিত বিরোধী বা অসমঞ্জস ভাব, বিভাব, অন্ুভাৰ ও ব্যভিচারিভাবের 
যোজনাতেও রসাভাসের উৎপত্তি হইতে পারে। 


হইলেও তিনি যে দ্বারকায় রাজকুমারীগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার 
তাৎপর্য এই যে, তাহারা ও গোপবধুগণ “একাত্মা”। কৃষ্ণকতৃর্ক গোপীগণের 
বন্তহরণের প্রন্কত উদ্দেশ্য তাহাদের লজ্জাচ্ছেদ ; প্রেমের পূৰ্বরাগে লজ্জাদুরীকরণই 
সর্বাপেক্ষা অধিক কাম্য।  গোপীগণের মধ্যে রাধা শ্রেষ্ঠা ও কৃষ্ণের প্রিয়তমা ; 
'ভাগবতে”ও উক্ত হইয়াছে যে, রাসনীলাতে ক্ষ রাধাকেই কেলির জন্য অপর 
গোপীগণ হইতে পৃথক্‌ করিয়া লইয়াছিলেন। 

জীব গোস্বামী তদীয় পিতৃব্য সনাতনের আদেশে সনাতন-রচিত ‘বৈষ্ণব- 
তোষণী'র একটি সংক্ষিপ্ুসার প্রণয়ন করেন: ইহার নাম ‘লঘুতোষণী’। 
“বৈষ্ণৰ-তোষণী’ ‘শীম্তাগৰতে’র দশম বন্ধের ব্যাখ্যা । 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন, ধর্মততন্ ও ভক্তিতন্ত ২০৫ 


উক্ত গ্ৰন্থগুলি ছাড়া জীব নিয়লিখিত গ্রস্থগুলিও রচনা করিয়াছিলেন £-- 
(১ কৃষ্ণাৰ্চাদীপিক|--কৃষ্ণ-অৰ্চনার বিভিন্ন পদ্ধতি, 

(২) “গোপালতাপনীঃ উপনিষদের টীকা, 

(৩) ‘ব্ৰহ্মসংহিতা’র ব্যাখ্যা, 

(৪) 'পদ্মপুরাণের যোগসারত্তবের টীকা, 

(৫) ‘অগ্নিপুরাণে’র গায়ত্ৰী-মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা, 

(৬) ‘পদ্মপুৰাণে’র রাধাকৃষ্ণপদচিহ্ন বিষয়ক অধ্যায়সমূহের টাকা, 

(৭) শ্্রীমভাগবতে”র “ক্রমসনদর্ত/ নামক টাকা | 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 

ইহার পরিচয় বৈষ্ণবকাব্য প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন- 
সংক্রান্ত নিয়নলিখিত এস্থ ও টীকাসমূহ বিশ্বনাথ-রচিত £-- 
(১) সারার্থৰশিনী (ভাগবতের টীকা), (৭) ্বপ্রবিলাসামূত, 


(২) ভগব্দগীতার টীকা, (৮) অনুরাগবললী, 
(৩) মাধুৰকাদম্বিনী (3) রূপচিস্তামণি, 
(৪) ৰাগৰ্থ্ন চন্দ্ৰক), (১০) সঙ্কল্পকল্দ্ৰম, 
(৫) গুণামৃতলহরী, _ (১১) স্থরথকথামৃত, 
(৬) প্রেমসম্পুট, (১২) গৌরগণচন্দ্রিকা । 
ককির্ণপুর 


ইহার জীবনী নাঁট্যপাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। ইনি 
. 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা” নামক গ্রন্থে বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের জীবনী ও সেই 
সঙ্গে অনেক তন্তেরও আলোচন করিয়াছেন | 
কপ কবিরাজ 

ইহার 'সারসংগ্রহ বৈষ্ণব দর্শনের একখানি উল্লেখযোগ্য এ । গ্ৰদ্থখানি 
Aufrecht কৰ্তৃক জবগোস্বামীর নামাঙ্কিত হইলেও’ বস্তুতঃ ইহার রচয়িতা 


সী 


১। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় মনে করেন, এই মত সমর্থনযোগ্য ৷ 
Indian Antiquary, 1930, P. 23১ | 


( দ্ৰষ্টব্য £-- 


|. শাক্ত গাছি সং খালী ও কাৰ 
_ কল কিয়া ভঙ্গক টীকৰ শাকির । এই ভপেং সাকিল শনিৰ বিপদ 


a 


তৈল 
ছু 
ক 


চে 


রি 


ৰ্‌ 


Ht) উর জীৱৰকালত দিবলে করা বদ «1 +:৭. এ 
পালি রালারারা রর রর ৮৬% রা বারী বলির ৪০২৭ 6৭ 


কাকি কিলা 


রী পিপি, ধাত কা ঢ় 

সকিভাক্তিন্দিন' **টি ত্ৰলান খ গ্ৰে তড়িত । ইয়াতে আলোচিত 
তৰল আল সমালনৰূক্ষকশ |= 

কা, শিল্প, ছা, রীনা, ক্যারি, পৃজা, জানাজার জাটগাদার ভক, 
শিক্ষণ কত ও ক্ষণ করা ২ বক্ৰ: গাৱৰ, উদ ও পাকি, 
সানি, ও উৎসগাতি, প্রান্নান, ভিন, হাজিরার ৷ 

দনাটি য়ায় ঘাড়িত এনা প্যান্গাকিৰ উদিত সূৰ । 
৬৬৬১৬ 

সদ ক হর উমানে বদি আদ শতকে ৷ বালানের ক্রু হৈলেক 
আগন্কাাপন্কর এগ বাকা বারও ক শন উদ্ধবদাদ ৷ 

সাকা ত্ৰিন্দিনিক ভয়লমূৰ হা কৰিয়াছিলোৎ |= 

(১; আযান +, (২) আন্ৰেনয়োক্লী ও তে) নিৰধায়ৰয় শ৷ ভয়নীউক ৷ 
“গোনিক্ষকান্য সেল ছাহ দ্যা্তা । ‘আন্নেনয়াৰলী’ গোৱীয় পরার নাত 
পাজি অন ৷ "তিন়ান্যাযা “গোতিনকাযোতই দাক্ষিলাৰ । 

হী ৰজা“ ়়়্জ]7ছাছঁ 
কানিয়া ছ্িলেদ । 
কষা খোস্বাদী ভট্টাচাৰ্ছ 

(কালত ও ভক্তে খা্জালীত গাব গাল পৰধমী কালোং প্যান 
বক্লাীঃ শপোদ্ণৰী৷ ভ্টাচাখেৰ লৰ উল্লেখখোগ্য ৷ ইছার লাহি ৱাৰাদোৱৰ ৷ 
কাক আতিকাবৰকাল৷ কঃ গ্ৰীন শাকের চুৰ্ণ দশকে বিনীত 
ধ্ৰীয়ায়ে’ ৷ কিনি কংকালে শ্বাস লঙ্ষমাতিঠ পারি ছিলেন এনা তাম, 
কৃতি এক বানা ছি ভন পাতললিয়া ছিজ | বৈজ্ৰগাতে য়াখ্যাছোহালেৰ 
আযান উত্তেশ্যোগ্ত আছ *াশাখগপাুলার”+। ‘্মীৰয়াগৰজতোৰ মে গৱায় 
আন কক্ষ জকি আছে, উদ্বাতেঃ কোন কোনটি ব্যাখা৷ ইয়াকে বাহে + 
বাৰীত লোককবি? "৬." গহ) উক্ত 


* । নারী বাক আমর, পয ৮৯৭ ॥ 
*1 সি ( Mew চ 38088, Man, উরি )। 


২০৮ 


গ্রন্থের অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । রাধামোহনের অপর শ্রন্থগুলির মধ্যে 
প্রধান 

তন্তুমংগ্রহ২ (বেদান্তদর্শনের বৈষ্ণব ব্যাখ্যা), ভক্তিরহন্ত (ভগবত 
শ্রুতিস্তৃতি ও ব্ৰহ্মস্ততির ব্যাখ্যা ), কৃষ্ণভক্তিস্ুধার্ণব*, শ্রীকুষ্ণার্চনচন্দ্রিকা৭, 
তত্তদীপিকা৫ ( গৌতমায়তন্ত্রের ব্যাখ্যা ), শ্রীক্ুষ্ণভজনক্রমসংগ্রহ৬, তত্তসন্দর্- 
টিগ্লনী?, কৃষ্ণতন্বামূত৮, কৃষ্ণতক্তিরসোদয়৯। 

বৈষ্ণবভক্তিতন্ব বিষয়ক উল্লিখিত গ্রহাবলী ব্যতীত আরও দুইটি গ্রস্থের 
সন্ধান পাওয়া যায়; এই গ্রন্থদ়্ সুবিদিত নহে। ইহাদের মধ্যে একটি 
গোপাল দাসের ‘ভক্তিরত্লাকর’৯০ | ইহাতে মুক্তির উপায় স্বরূপ কৃষ্ণভক্তির 
প্রাধান্ত এবং ভাগবতপুরাণের প্রামাণ্য প্রতিপাঁদন করিবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে রর 
শ্রশ্থখানি ‘শাকে কুদ্রান্তগশশধরে অর্থাৎ ১৫১১ শকান্দে ( = ১৫৮৯ খৃঃ ) সম্পূর্ণ 

খত আছে। 

১ নাম 'সাধ্যসাধনকৌমুদী”১১ ; ইহা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
কতৃক রচিত । ঈশ্বর ও সখা প্রভৃতিরপে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ইহার প্রতিপাস্ি 
বিষয়। গ্রস্থথানি ‘কুমুদ্ নামক চারিটি পরিচ্ছেদে রচিত ! 


J 


ংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


১1 
২|। 
ত। 
8 
1 
৬। 
৭ 
২. 
৯ | 
তত 
১১। 


বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৩৮ । 

(ক) Mitra 2 Notices, No. 688, (খ) IL, O. ০৪৮, p. 877 
(ক) Mitra & Notices, No. 4507, (খ) ব. সা, প. ৮৯৬ সংখ্যক পুথি । 
ব. সা. প,, ৮৯৭ সাখ্যক পুথি । 

এ, ১৭৭, ৩২৬, ৩৩৫ সংখ্যক পুথি । 

Mitra 8 Notices, 3137. 

মূলসহ মুদ্রিত, দৈবকীননান প্রেম, কলিকাতা, চৈতন্যাব্দ ৪৩৩ | 
Mitra 2 Notices, 1183. 

ও, 1192. I. 0; Cat., No. 2505. 

Mitra 2 Notices, IX. 2978, 

Mitra 8 Notices, VII. 2517. 


পরে 


Fad টিকে 
ও UTE 07 8২ 


গুরাণ 


‘পুরাণ’ শব্দে অতি প্রাচীন কালে বুঝাইত ইতিহাস, আখ্যান প্রভৃতি ; 
কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে “ইতিহাসপুরাণ' শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। 
কিন্ত, বিশিষ্ট এক শ্রেণীর গ্রস্থকে বুঝাইতেও “পুরাণ পদের প্রয়োগ প্রাকৃ-খৃষ্ট 
যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে । 

পুরাণ যে প্রাচীন কাল হুইতেই হিন্দুগণের শাস্তসমূহের মধ্যে একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ অসংখ্য । ইতিহাস- 
পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবুংহয়ে্ এই একটিমাত্র উক্তি হইতেই বুঝা যায়, 
পুরাণের অনুশীলন ব্যতীত বেদাধ্যয়নও সম্পূর্ণ বিবেচিত হইত না। , যাজ্ঞবন্ধ্য 
শুধু অবগ্ত-অধিগম্য বিদ্যা হিসাবেই পুরাণের উল্লেখ করেন নাই; তাহার 
মতে, পুরাণ ধর্মের অন্ততম উৎস? । অন্ত্ৰ পুরাণ চতুর্দশ ব্দ্ধার অন্যতম 
বিষ্ভারূপে পরিগণিত হইয়াছে ২ । 

বিদ্ধাব্যসনী বাঙালী পণ্ডিতগণ স্বভাবতই এই পুরাণ সাহিত্যের প্রতি 
অদ্ধাশীল ছিলেন। বাংলা দেশে পুরাণের পঠন-পাঠন ব্যাপক ভাবে প্রচলিত 
ছিল। কথকতার মাধ্যমে পৌরাণিক আখ্যান উপাখ্যান বাঙালীর কানের 
ভিতর দিয়া মরনে প্রবেশ করিয়াছিল! পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত বাঙালী 
সাহিত্যিক নানাবিধ মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কতক বাংলা! গ্রন্থকে 
তাহারা পুরাণ আখ্যাতেই অভিহিত করিয়াছিলেন ; যেমন, হাকন্দপুরাণ 
(= ধৰ্মমঙ্গল), নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ | গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে বৈষ্ণবপুরাণ- 
গুলির, বিশেষতঃ ‘ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত’ ও ‘ভাগবত’ পুরাণের, গভীর প্রভাব সুবিদিত ; 


১ ৷ যাজ্ঞবন্্যস্মৃতি--১. ১.৩ । 
২। যড়ঙ্গাশ্চত্বারো বেদ! মীমাংসা স্যায়বিস্তরঃ | 
পুরাণং ধমনীস্ত্ৰং চ বিদ্যা হোতাশ্চতুৰ্দশ ॥ 
১৪ 


২১০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


শুধু প্রভাব বলিলেই হয় না, এই পুরাণগুলি বাংলার বিষ্ণুতক্তগণের জীবন 
দর্শন গঠন করিয়া দিয়াছিল। _ 

বাঙালীর অধিমানস জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সে স্বাধীন ও 
স্তর চিন্তাধারা পোষণ কৃরে। ইহারই ফলে, সে গতাম্গগতিকতাকে সম্পূর্ণ. 
রূপে মানিয়া লয় না। সেই জণ্ডই, কি নব্যস্থতির ক্ষেত্রে, কি নব্য্তায়ের 
ক্ষেত্রে সে প্রচলিত শাস্ত্রগস্থসযূহকে অধিগত করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই, নূতন 
হুষ্টিও করিয়াছে। এই সিঙ্ক্ষা পুরাণের ক্ষেত্রেও তাহাকে নূতন গ্রস্থাবলীর 
রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। 

পুরাণ ও উপপুরাণশ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ বাংলাদেশের রচনা বলিয়া মনে 
হয়, উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এই দেশে উহাদের উৎপত্তির সমর্থনে প্রধান 
যুক্তিসমূহ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল১। 

দেবীপুরাণ৯ 

ইহা একটি শাক্ত উপপুরাণ ; ইহার অধ্যায়-সংখ্যা ১২৮। বিন্ধ/পর্বতে 
সিংহারঢ়ারূপে অবতীৰ্ণ দেবীর কীর্তিকলাপ ও পুজা এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। 
'যোগনিদ্রা” এবং ‘আন্ধা পরা শক্তি’ হইলেও দেবী প্রধানতঃ শিবের শক্তি 
এবং অন্তান্ত দেবগণের শক্তি উমা, দাক্ষায়ণী, কালী, চণ্ডী প্রভৃতির সহিত 
অভিন্না । 

উপজভ্যমান 'দেবীপুরাণ' সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের আদিম রূপ নয়, একটি 
পরিবতিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, শিব কর্তৃক 
ব্রহ্মার নিকট এই ‘শাস্ত্ৰ দশ লক্ষ শ্লোকে বিৰৃত হইয়াছিল এবং ব্ৰহ্ম) ইন্দ্রের নিকট 
এক লক্ষ শ্লোকে ইহা বলিয়াছিলেন। এই সকল উক্তি এই গ্রন্থটির ক্রমক্ষীয়মাণ 
রূপের ইঙ্গিত বলিয়াই বনে হয়। ইহার বর্তমান খণ্ডিত আকারও এই 


১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰব্য ৰাজেন্দৰ হাজর| মহাশয়ের প্রবন্ধ ‘Ie Devi- 
purana’—New Indian Antiquary, V, I942-43. 
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যেমন, শৌনক ও মস্কুর সংলাপ। পরবর্তী কতক স্থতিনিবন্ধে দেবীপুরাণ 
হইতে উদ্ধৃত বলিয়া যে সকল পংক্তি ও শ্লোকের উল্লেখ আছে, উহাদের অনেক 
অংশই বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 

এই গ্রন্থে ইহার ‘শাস্ত্ৰ’ বা ‘পুরাণ’ নামে উল্লেখ থাকিলেও, অন্তান্ত পুরাণে 
ইহাকে পুরাণ বা উপপুরাণের তালিকাভুক্ত কর! হয় নাই। রঘুনন্দন৯ ভিন্ন 
বঙ্গীয় কোন স্থৃতিনিবন্ধকার ইহার উল্লেখ করেন নাই। এই গ্রন্থে তন্ত্রের 
গভীর প্রভাবই সম্ভবতঃ ইহার প্রতি এই ওঁদাসীন্তের কারণ। 

“দেবীপুরাণে” স্বতন্ত্ৰপ্ৰভাবে ব্ৰহ্মাপূজার উল্লেখ, ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের 
উল্লেখ, ইহার উপর বাণভট্টের “কাদস্বরী+র সম্ভাব্য প্রভাব প্রভৃতি হইতে মনে 
হয়, ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগের পূর্বে রচিত হয় নাই। 

এই পুরাণে কামাখ্যা, কামরূপ, বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট ও বর্ধমান প্রভৃতি 
স্থানের উল্লেখ হইতে ইহার উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ বলিয়া মনে হ্য়। ইহাতে 
পোত বা জলযানের বারংবার উল্লেখ হইতে হাজরা মহাশয় মনে করেন, 
ইহা সম্ভবতঃ তম্লুক বা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানে রচিত হইয়াছিল 5 
তম্জুক্‌ হইতে ভারতের বাহিরে নানাস্থানে জলযান প্রেরিত হইত। 

এই গ্রস্থপাঠে মনে হয়, ইহার রচনার বহুকাল পূর্ব হইতেই দেবীপূজার 
ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং দেবীশাস্ত্ৰ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে কালতন্ত্, 
যূলতন্ত্র, ভূততন্ত্র প্রভৃতি বহু তন্ত্ৰগ্ৰন্থের উল্লেখ আছে। তান্ত্ৰিক মনত্পয়েনট 
স্যাস, মুদ্রা, প্রভৃতির ব্যবস্থাও এই গ্রন্থে আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত 
মাংসের বিধানও দেখা যায় । ‘দেবীপুরাণে’র মতে, কুমারী কন্যা! স্বয়ং দেবীর 
মূৰ্ত প্রতীক সুতরাং দেবীপুজায় কুমারীপুজা ও কুমারীভোজন অপরিহার্য । 
ইহাতে কামিকা, অপরাজিতা ও মৃত্যুঞ্জয়বিদ্যা প্রভৃতি রহস্তময় বিদ্যার উল্লেখ 
ও গুরুপূজার বিধি আছে। 

যাহাদের বৈদিক অনুষ্ঠানাদিতে অধিকার নাই, তাহাদের দেবীর পূজায় 


১। শুধু রঘুননদন (স্মৃতিতব, জীবানন্দ সম্পার্দিত, ১, পৃঃ ৭৯২-৩) 'কুমপুরাণ' হইতে = 
উদ্ধত বলিয়া নিৰ্দিষ্ট লোকে ইহাকে অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন! 
স্থৃতিতন্বের এই অংশটি অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। 
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ও ব্ৰতে অবাধ অধিকার এই গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। দেবীপৃজায় উচ্চতর 
বর্ণের নিগুণি ব্যক্তি অপেক্ষা গুণবান্‌ শূত্রও শ্রেয়১। নারীর স্থান অতি উচ্চে; 
এমন কি, নারীপৃজাও ইহাতে বিহিত হইয়াছেই। শুধু স্ত্রীলোক ও শূত্ৰ 
পম্বন্ধেই যে 'দেবীপুরাণ' সবিশেষ উদার, তাহা নহে; চণ্ডাল, পুক্স প্রভৃতি 
অস্ত্যজ জাতিও দেবীপৃজার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই! 


বৃহন্ধর্মপুরাণত 

এই পুরাণ পূর্ব, মধ্য ও উত্তর--এই তিন খণ্ডে রচিত। এই খণ্গুলিতে 
অধ্যায়-সংখা যথাক্রমে ৩০, ৩০, ২১৫। 

‘বৃহদ্ধৰ্মপুরাণে'র আলোচ্য বিষয়গুলি এইরূপ £-- 

ব্যাখজাবালিসংবাদ, পিতৃমাতৃভক্তি, তুলাধারোপাখ্যান, গুরুনির্ণর, ভীর্থ- 
সমূহের উৎপত্তি, স্বরূপ ও মাহাত্মা, তীৰ্থকৃত্য, তুলসীর উদ্ভব ও মাহাত্ম্য, 
জীফলের উৎপত্তি ও বিব্ববৃক্ষমাহাত্মা, আমলকী-প্রাছর্ভাব, নৈমিষারণ্যসন্ভব, 
রাবপবধোপার, সীতাবৃতান্ত, হনুমদাগমন, দেবীবোধনোপায়, রাবণবধ, কালতীর্থ- 


১।.:১/৪-৫ | এই ভাবেরই যেন প্রতিধ্বনি পাওযা যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্ৰদায়ে 
প্রচলিত নিয়োদ্ধ,ত উক্তিতে_চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হুরিভক্কিপরায়ণঃ ৷ চৈতন্যের আবি- 
ভাবের পরে এই ভাবধারা যে বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহারই পূর্বাভাস এই পুরাণে 
রহিয়াছে। 

২। ২২১৯, ৯০।২১, ৯১1 ৬১। 

৩ (ক) বঙ্গবাসী সংস্করণ ( বঙ্গাক্ষরে ), ১৩১৪ বঙ্গান্ট । 

(খ) বিবলিওখেক| ইপ্ডিকা সংস্করণ ( দেবনাগর অক্ষরে ), কলিকাতা, ১৮৮৮-৯৭ 
খষ্টাব্দ। এই পুরাণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রাজ হাজরা মহাশয়ের প্রবন্ধ Te 
Brhaddharmapurana, a thirteenth century Work of Behgal. (Journal otf 
the University of Gauhati, VI, 1055). 

৪1 বিৰ লিওথেক! সংস্করণে মধ্যখণ্ড আরম্ভ করা হইয়াছে একত্ৰিংশত্তম অধ্যায় দ্বারা, 
কিন্তু, উত্তরখণ্ড নূতন করিয়া প্রথম অধ্যায় দ্বার। আরব হইয়াছে । বঙ্গবাসী সংস্করণের 
প্রতিটি খণ্ডই নূতন করিয়| আরন্ধ হইয়াছে 

৫! বৰিব লিওধেক! সংস্করণে উত্তরখণ্ডে মাত্র ১৪টি অধ্যায় আছে। 


~ 
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কথন, রামায়ণোৎপত্তি, জয়াবিজয়াসংবাদ, শুকজৈমিনিসংবাদ, দক্ষদধীচিসংবাদে 

সতীম্বয়ংবর হইতে সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষষজ্ঞনাশ পর্যন্ত বৃত্তান্ত, সতীব্ৰহ্মাদি- 

সংবাদ, শুকজৈমিনিসংবাদে গঞ্গাজন্ম, শিবগঙ্গাসমাগম, শিবগান, অদদিতিবর- 
প্রাপ্তি, বামনচরিত, গঙ্গাবতরণ, সঁগরপুত্রোদ্ধার, উমালাত, গঙ্গাতীরে 
কর্তব্যাকর্তব্য, মন্বস্তরবংশ, প্রণামবিধি, ব্রাহ্মণাদিবর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, স্ত্রীধর্ম 
পৃজাব্রত, জাতিনিরূপণ, সঙ্করজাতি, দানধর্ম, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলা, কালধর্ষ, 
পাতক, বৃহদ্ধৰ্মপুরাণ পাঠের ফল৷ 

যে সকল যুক্তিবলে ইহাকে বাংলাদেশের গ্রন্থ বলিরা মনে করা হয়; 
উহাদের মধ্যে নিয্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রধান £_ 

(১) ইহাতে ছত্রিশ সঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে (৩/৯৩)_ইহারা সকলেই 
ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্ধ ইহাদের অন্তৰ্গত। এই ছত্রিশ জাতির সবগুলি 
বাংলাদেশে অগ্তাপি বিদ্যমান; বৈদ্য এই প্রদেশ ভিন্ন ভারতের অন্তত্র 
কোথাও নাই। 

(২) এই গ্রন্থে (৩৷১৷২৩-২৪ ) নিম্নলিখিত পদবীগুলি বিভিন্ন বর্ণের জন্তু বিহিত 
হইয়াছে £_ ব্রাহ্মণের 'দেবশৰ্মী’, ক্ষত্রিয়ের “রায়” ও ‘বৰ্মণ, বৈশ্তের 
ধন” শৃদ্রের ‘দাস’, ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষত্ৰিয় বর্ণের স্ত্রীলোকের ‘ দেবী”, বৈশ্য 
ও শুদ্রবর্ণের স্ত্রীলোকের “দাসী” । এই পদৰীগুলি, বিশেষতঃ ‘দেবী’ 
ও দাসী” অদ্যাপি বাংলাদেশে প্রচলিত । 

(৩) ইহাতে কতক সংস্কত ধাতু ও শব্দের সেইরূপ অর্থে প্রয়োগ আছে, 
যেরূপ একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত । যথা £_ 

(ক) উপবেশন আর্থ ‘বস্‌’ ধাতু ( ৯৩1৭৫ ১, 
(খ) প্ৰতিজ্ঞা অর্থে শ্বীকার ( ৷২৷২-৪ ), 
গে) প্রচুর বুঝাইতে “বিলক্ষণ (২৷১৪৷৫৬৬)। 

(৪) এই পুরাণে কালীর যে মুর্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং যে মালসী গানের 
সাহায্যে এই দেবীর পূজ| বিহিত হইয়াছে, (৯২০) তাহা বাংলা 
দেশের ও আসামের বৈশিষ্ট্য । 
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১। পুর্ণিমাদি প্রশস্ত কালে করণীয় কর্মের আলোচন|। 


== 
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(৫) হুৰ্গার এই পুরাণোক্ত শারদীয়া পুজা ( ১৷২২ ) এই দেশে অতি ব্যাপক- 
ভাবে প্রচলিত । 

(৬) কাতিকী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠেয় রাসবাত্রা (১২৩) বাংলাদেশে অগ্যাপি 
বর্তমান। 

(৭) গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র স্থানসমূহের বর্ণনাপ্রসঙ্গ বাংলাদেশের পদ্মাবতী 
(পা) ও ত্ৰিবেণী ( =য়ুক্ত বেণী) র উল্লেখ (১1৬২৭ হইতে) 
ইহাতে আছে। হুগলী নদীকে গঙ্গা হইতে অভিন্ন ও পদ্মাকে পবিত্র 
নদী স্বরূপে প্রতিপন্ন করিবার যথেষ্ট পয়াসও ইহাতে লক্ষণীয় । 

(৮) কালীর স্ততিচ্ছলে (৩৷১৬৷৩৭-৪৫ ) তাহাকে 'মঙ্গলচণ্ডিকা” বলা হইয়াছে 
এবং কালকেতু ও শ্ৰীমন্ত সওদাগরের গল্পগুলির ইঙ্গিত আছে। এই 
গল্পগুলি একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত এবং এই দেশের চত্তীমঙ্গল- 
কাব্য সমূহে বিশদভাবে বণিত। 

(১ বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যে গীত এই পুরাণে আছে (২1১৪৮৮ হইতে ) 
তাহাতে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব নুম্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বৰূপ এ 
গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত হুইল :-- 
দুতিকোৰাচ--কেশৰ কমলমুখীমুখকমলং 


কমলনয়ন কলয়াতুলমলম্‌ | 
কুঞ্জগেহে বিজনেইতিবিমলম্‌ ॥ . 
এ * এ 

প্রিয়োবাচ--রসিকেশ কেশব হে। 

্‌ রসসরসীমিব মামুপযোজয় রসময় রসমিব হে | 

(১০) এই পুরাণে বিশেষ কয়িটি দিন ছাড়া বিশেষ কতক প্রকার মধ্ত- 
ভক্ষণের বিধান আছে (৩1৫1৪৪-৪৬ )। একমাত্র বাংলাদেশের কতক 
স্থৃতিনিবন্ধকারই ব্রাহ্মণের মতগুতক্ষণের বিধান করিয়াছেন। 

(১১) ইহাতে যে সকল গাহপালা ও ফুলের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে 


পুরাণ ২১৫ 


যোগেশ রায় বিদ্যানিধি মহাশয় মনে করেন? যে, গ্রন্থকার সম্ভবতঃ 
বর্ধমান জিলার পূর্বাঞ্চলের লোক ছিলেন। ন 

(১২) গীঠস্থানসমূহের মধ্যে কামরূপ, বক্রেশ্বর ও উজ্জয়িনী--মাত্ৰ এই 
তিনটির উল্লেখ ইহাতে আছে (১৯১৪)। ইহাদের মধ্যে বত্রেশ্বর 
বীরভূম জিলায় অবস্থিত ও উজ্জয়িনী বধ মান দ্রিলার আধুনিক 
মঙ্গলকোট নামক স্থান । কামরূপ এই দেশেরই সংলগ্ন। 

(১৩) এই গ্রন্থের অগ্ঠাবধি আবিষ্কৃত পু'খিগুলির প্রায় সবই এই দেশে প্রাপ্ত 
এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত । 

(১৪) বাঙ্গালী কৰিগণের প্রিয় ‘চৌত্ৰিশা’ নামক রচনাপদ্ধতি* ইহাতে 
আছে (২৷২৭৷১৩৪--৭১ )। 

‘বৃহদ্ধৰ্মপুরাণে'র রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নিরূপিত না হইলেও, ইহার 
আত্যন্তরীণ কতক প্রমাণ হইতে ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে অম্নমান করা 
যাইতে পারে। ইহাতে ওজন অর্থে “সেরক' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় 
(৩৷৪।১১-১৩ ); এই ‘সেরক’ই বর্তমান “সের । এই নামের ওজন 
মুসলমানগণ প্রবর্তন করেন। এই পুরাণের উপর জয়দেবের গিতগোবিন্দে'র 
প্রভাব পূর্বে লক্ষিত হইয়াছে । বাংলাদেশে যবনগণের বিস্তার ও তৎকৃক 
উৎপীড়নের উল্লেখ ইহাতে আছে (৩।৬।৮৯) ‘যবন’ শবে মুসলমানগণেরই 
উল্লেখ করা৷ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সমস্ত কারণে, এই গ্রন্থের 
রচনাকাল ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হইতে পারেন! বলিয়াই মনে হয়। এই 
পুরাণের একটি প্রাচীন পুথির লিপিকাল (৯৮০৯ বিক্রমাৰ ), গ্রন্থান্তরে 
ইহার উল্লেখ ও ইহার শ্লোকের উদ্ধৃতি প্রভৃতি নানা প্রমাণ হইতে ডঃ 
হাজর| এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' খৃঃ ৯৫4 শতকের 
মধ্যতাগের পরবর্তীকালে রচিত হইয়| থাক! সম্ভবপর নহে। 

বৃহন্বর্পুরাণে'র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ইহার রচনাকাল সন্ধে কিছু ইঙ্গিত 
দেয়। ইহাতে বিষ্ণু ও তদীয় পূজার মাহাত্ম্য এবং গঙ্গাতীরবর্তী পবিত্র 
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১। ভারতবর্ষ, ১৭শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ( ১৩৩৬-৩৭ বঙ্গাব্দ) ৷ 
২। দ্রঃ_দীনেশ সেন প্রভৃতি সম্পাদিত মুকুন্দরামের “কবিকম্কণ-চণ্ডী” পৃঃ৩২১-৮ । 


২১৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


স্থানসমূহের বর্ণনা থাকা সন্বেও নবদ্বীপের কোন উল্লেখ নাই। নবদ্বীপ 
চৈতক্লোত্তৰ বঙ্গীয় বৈষ্ণগণের একটি প্রধান কেন্দ্ৰ ছিল। ইহা হইতে গ্র্থটিকে 
প্রাক-চৈতনতযুগের রচনা. বলিয়া মনে করা! অসমীচীন নহে। ডঃ হাজরা 
মনে করেন, ইহ। শন্তবতঃ খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের শেষভাগের রচনা । যোগেশ 
বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের মতে, ইহা ১৩শ শতকের কিঞ্চিৎ পরবৰ্তা । 

এই পুরাণে তদানীন্তন বঙ্গসমাজের চিত্রটি সুঠুরপে অঙ্কিত হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। সেই সময়ে বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল । ইহার 
কারণ, একদিকে বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ততন্ত্রের প্রসার ও জনপ্রিয়তা, অপরদিকে ‘ 
সুললমানগণক্ুক অত্যাচার উৎপীড়ন ইত্যাদি। তন্ত্ৰধৰ্মাবলম্বিগণ সনাতন 
বরগামবর্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। : হিনুগণের বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ের মধ্যে 
পারস্পরিক কলহ বিদ্যমান ছিল; অনেকে ইস্লাম ধৰ্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। 
ৰিভিন্ন হিন্ররদায়গুলির মধ্যে ঁক্/াপনের প্রয়াসের ফলেই সম্ভবতঃ এই 
গ্রন্থ একাধারে বৈষ্ণব, শৈৰ ও শাক্তশান্ত্ৰ নামে অভিহিত হইয়াছে (৩২১/৫)। 


বৃহম্নন্দিকেশ্খর পুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ- 

‘ৃহদ্ক্মপুৱাণণ “একাত্রপুরাণ” ও অন্তান্ত কতক গ্ৰন্থে উপপূরাণ-সমূহেৰ 
তালিকায় এই উভয় পুরাণের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়। ‘বৃহ্নন্দিকেশ্বরে'র 
নাম, কোন কোন স্থলে, 'বৃহরনদীশ্বর” বা 'বৃহরন্দী'। 'নন্দিকেশ্বর পুরাণ”কে 
নশ্বরপূরাণ বা ‘নন্দিকেশগুৱাণ’ নামেও অভিহিত করা হইয়াছে 

'_ বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুর্নাণেন্য আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে কিছু জানা 
যায় না। বঙ্গীয় স্থৃতিনিবন্ধসমূহে এই পুরাণের উদ্ধৃতিসমূহ হইতে প্রমাণিত 
হয় যে, ইহাতে শরৎকালে হূৰ্গাপূজার পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 

একমাত্র গদাধর ছাড়া শুধু বঙ্গীয় স্বতিনিবন্ধকারিগণই এই দুইটি 
পুঞ্াণকে প্রামাণ্য বলিয়া সর্বপ্রথম স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাদের শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ছুই পুরাণোক্ত দুর্গাপূজ! একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত 


১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য - ডঃ হাঁজরার প্রবন্ধ_The Brhannandikés’vara 
and the Nandikes’vara Purana ( B. (১, Law Volume, Pt. II)! 


পুরাণ ৮৮২০ 
‘বৃহ্রন্দিকেশ্বরপুরাণোক্তরুর্গাপূজাপদ্ধতি’ নামক গ্রন্থের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত 


আকল পিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত। এই সকল কারণে, 


উক্ত দুইটি উপপুরাণ বাংলাদেশেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 
গদাধরের ‘কালার’, রঘুনন্দনের ‘ছুৰ্গাপূজাতন্ব’, শূলপাণির ‘দুর্গোৎ্নবৰিবেক' 


প্রভৃতি স্থতিনিবন্ধগ্ৰন্থে বৃহরন্দিকেশ্বরেণর উল্লেখ ও উহা হইতে উদ্ধৃতি আছে। 


২ জীমূতবাহনের ‘কালবিবেকে’ কিন্ত ছুৰ্গাপূজাপ্রসঙ্গ থাকা সত্তেও “বৃহন্নন্দিকেশ্বরে'র 


কোন উল্লেখ নাই ৷ স্মতরাং, মনে করা যায়, এই গ্ৰন্থ জীমুতবাহনের 


সময় তেমন প্রসিদ্ধিলাত করে নাই বা ইহা জীমুতবাহনের পরবর্তী কালের 


রচনা। জীমুতবাহনের কালও নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয় নাই। মনে করা 
হয়, তিনি খৃষ্টীয় একাদশ হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যবৰ্তী কোন কালে 


জীবিত ছিলেন। 


‘বৃহ্নন্দিকেশ্বরে'র নায় ‘নন্দিকেশ্বরপুৱ্বাণে"র) বিষয়বস্তও অজ্ঞাত | পরবর্তী 
স্থৃতিনিবন্ধসমূহে উদ্ধৃতি ও উল্লেখ হইতে মনে হয়, নি্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার 
আলোচ্য :--শারদীয়া ও বাসন্তীপূজার পদ্ধতি, শিবলিঙ্গ পুজার সুফল, 
যাংসতক্ষণের নিন্দা, বিবাহের যোগ্য| ও অযোগ্য! কণ্ঠার লক্ষণ ইত্যাদি ৷ 


.: নিন্দিকেখ্বরপুরাণে’র রচনাকাল নিশ্চিতরূপে অনির্ণেয | 


“নন্দিকেশ্বরপুরাণ” ও “নন্দিপুরাণ? যে দুইটি স্বতন্ত্ৰ গ্ৰন্থ, তাহা ডঃ হারা 
বিস্তৃততাবে আলোচনা করিয়াছেন ।২ | 


ক্রিয়াযোগসার"* 


প্রকাশিত সংস্করণগুলিতে এবং পুথিগুলির প্রতি অধ্যায়ের পুষ্পিকায় 


১। ইহা ‘নন্দীশ্বরপুরাণ’ নামেও অভিহিত হয়। __; 
২1 Journalor Ganganath Jha Research Institute, Allahabad, Vol II, 
PP. 312-313. }' 
৩। (ক) বঙ্গবাসী সংস্করণ, 1 | 
(খ) বোদ্বাই বেকটেশবর প্রেদ্‌ হইতে “পদ্মপুরাণে'র সহিত প্রকাশিত । এই গ্রন্থ 


সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ হাঁজরার প্রবন্ধ_707৩ Kriyeyogasate, ৪ 


২১৮: সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(কোথাও ‘পদ্মগুৱাণে’র সহিত ইহার যোগস্থত্রের কোন উল্লেখ নাই। 'নারদীয় 
পুরাণে’ ( ১/৯৩) 'পন্মপুরাণে'র বিভিন্ন খণ্ডের নাম ও বিষয়বস্তুর যে উল্লেখ 
আছে, তাহাতে 'ক্রিয়াযোগসারের কোন উল্লেখ নাই। 'বৃহন্র্মপুরাণে 
(২৫1২৪) অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত. 
কারণে যনে হয়, “ক্রিয়াযোগসার” বাস্তবিক পক্ষে একখানি স্বতন্ত্ৰ গ্ৰন্থ।> 

বিশ্বের উৎপত্তি, ধ্যানযোগ অপেক্ষা ক্রিয়াযোগৎ বা কর্মযোগের প্রাধান্ত, 
বৈষ্ণবের দৈনন্দিন কর্তব্য, ‘ওঁ নমো রামায়+, ‘ওঁ নমে! নারায়ণার” এবং ‘ওঁ নমো 
তগবতে বাহুদেবায়' প্রভৃতি মন্ত্রের প্রশংসা, কৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম, পুরুষোত্তম- 
ক্েত্রপ্রশংসা, বিভিন্ন যুগে, বিশেষতঃ কলিযুগে, লোকের আচার ব্যবহার-_ 
মোটামুটি এই বিষয়গুলি “ক্রিয়াযোগসারে'র আলোচ্য। 

ইহাতে ভক্তির প্রশংসা আছে এবং দাস্তভক্তিকে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। 
হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেয়।৩ অবতারসমূহের 
মধ্যে কৃষ্ণের পরিবর্তে বলরামের উল্লেখ ইহাতে আছে। 

যে সকল কারণে এই গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, 
উহাদের মধ্যে নিষ্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রধান £__ 
(১) ইহার অধিকাংশ ‘পুথি বাংলাদেশে প্রাপ্ত; ভারতের অন্যত্র এই 

গ্রন্থের পু'থি বিরল ; 

(২) অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সকল পুথি বঙ্গাক্ষরে লিখিত ; 
PETE TATE MTOM 
Independent Upa-purana written in Bengal ( Bharatiya ‘Vidya, Vol. XII. 
4957, 00, 59-58 ) । 

১। ইদমতিশয়গুহাং নিঃহতং ব্যাসবজ্ধ দ্‌ । 

ৰ কুচিরম্‌ উপপুরাণং প্ৰীতিদং বৈষ্ণবানাম্‌ ৷ ( ত্ৰিয়াযোগসার--২৬৷৫৫ ) 

২। ক্রিয়াযোগ বলিতে বুঝায়--(১) গঙ্গা শ্রী ও বিষ্ণুর পূজা, (২) দান . (৩) ব্ৰাহ্মণ- 
ভক্তি ; (৪) একাদশীব্রত , (৫) ধাত্ৰীবৃক্ষ ও তুলদীর প্রতি শ্রদ্ধা ও (৬) অতিথিসেবা । 


৩। হরেরভক্তো বিপ্রোহপি বিজ্ঞেয়ঃ শ্বপদাধিকঃ | 
হরিভক্তঃ স্বপাকোহপি বিজ্ঞেয়ে । ব্ৰাহ্মণাধিকঃ ৷ 


পুরাণ ২১৯ 


(৩) বাঙ্গালী লেখকগণই সর্বপ্রথম ইহাকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার 
* করিয়াছেন? ; 

(৪) গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম__এই তিন স্থানে গঙ্গাকে অতি 
পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও শেষোক্ত স্থানের মাহাত্ম্য-বর্ণনায় 
গ্রন্কারের সমধিক উৎসাহ উল্লেখযোগ্য ; গঙ্গাসাগরসঙ্গম অগ্যাবধি 
বাংলাদেশে একটি পরম তীর্থস্থান বলিয়| পরিগণিত । 

(6 এই গ্রন্থে গল্প অর্থে ‘প্রস্তাব', বণিক অর্থে ‘সাধু’, কুলকুচা বা কুলি 
অৰ্থে ‘কল্লোল’ শব্দের প্রয়োগ ইহার বাংলাদেশে উৎপত্তির ইঙ্গিত দেয়। 

ক্রিয়াযোগসারে পাষগুগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের বিরুদ্ধাচরণ 

ও ব্ৰাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। “পাষও শব্দে 

বৈদিক আচারাদির বিরোধী বৌদ্ধগণকে প্রধানত; বুঝান হইত। এই 

গ্রন্থের সপ্ডদশ অধ্যায়ে বিশ্বমঙ্গলের অনুকরণে একটি আখ্যান আছে। এই 
সকল কারণে ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী নয় বলিয়াই 
মনে হয়। ইহার একটি পুথির লিপিকাল ১৫৫৬ শকাব্দ (০১৬৩৪ ৭ুঃ)। 
১৩শ-১৪শ শতকে রচিত ‘বৃহদ্ৰ্মপুৰাণে' ইহার উল্লেখের কথা পূৰ্বে বলা 
হইয়াছে। ইহাতে তান্ত্রিক প্রভাব তেমন নাই। এই সকল যুক্তি হইতে 
অনুমান করা বায়, ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় ঈম-১০ম শতক । 

১। বাংলাদেশের ‘বৃহদ্ধর্মপুরাণে’ অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে ইহার উল্লেখ পূর্বে লক্ষ্য করা 
হইয়াছে। 

২। এই অর্থে ‘সাধু’ শব্দের ব্যবহার ‘হিতোপদেশ' ভিন্ন অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা 
যায় না। হিতোপদেশ খুব সম্ভবতঃ বাংলাদেশে রচিত ॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ 
অর্থে ‘সাধু’ শব্দের বাবহার উল্লেখযোগ্য £-- 


শীঘ্র জানাইল| দুয়া সাধুর সদন॥ 

বেলা হইল অবশেষ সাঙ্গ হৈল স্ততি। 

শালগ্রাম শিলাজল খায় ধনপতি ॥ কবিকন্বণচণ্ডী ( বঙ্গবাসী ), ১৫৮ পৃঃ। 
এমন শুনিয়| রামা সাধুর বচন। 

বার মাসের দুঃখকথ| করায় স্মরণ ॥ এ, ১৬৪ পৃঃ। 


২২০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


মহাভাগব্তপুরাণ+» 

ইহা “ভাগবতপুরাণ' বা ‘জৰীমস্তাগৰত’, হইতে পৃথক্‌ গ্রন্থ । “মহাভাগবত- 
পুরাণে (১/৬,৮,১৩ ইত্যাদি) ইহা পুরাণ নামে অভিহিত হইয়াছে ; এক 
স্থানে ‘মহাপুরাণ’ বলিষাও ইহার উল্লেখ আছে (১১৬ এবং অধ্যায়গুলির 
পুষ্পিকা দ্রব্য ) | 'বৃহঙ্বর্মপুরাণে'ও২ অষ্টাদশ মহাপুরীণের অন্ততম বলিয়া এই 
গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণের প্রারম্ভে চারিটি মঙ্গলশ্লোক আছে। তৃতীয় 
ও চতুর্থ শ্লোকে বলা হইরাছে যে, দেবী ‘আন্ত! প্রকৃতি’, ‘পরা? ও “স্বর্গ পবর্গদা?। 
তিনি স্বেচ্ছায় বিশ্ব হুঞ্টি করিয়া শম্ভুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন ; দেবীকে 
জায়ারূপে লাভ৷ করিতে শস্তুকে কঠোর কৃচ্ছ,নাধন করিতে হইয়াছিল এবং 
তিনি দেবীর চরণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। প্রথম অধ্যায়ে এই 
পুরাণের উৎপত্তি ও মর্ত্যলোকে প্রচার বর্ণিত হইয়াছে । নৈমিষারণ্যে দেবীর 
মাহাত্ম্যপূৰ্ণ কোন, পুরাণ বর্ণনার অন্ত শৌনকাদি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্থত 
'মহাভাগবতপুরাণ' বিস্তারে বিবৃত করেন । প্রথমতঃ এই পুরাণ মহেশ- 
কতক নারদসকাশে বর্ণিত হইয়াছিল ; তারপর ব্যাস জৈমিনির নিকট ইহা 
বিবৃত করেন। অন্তান্ত অধ্যায়ে বণিত বিষয়সমূহের মধ্যে নিয়লিখিত বিষয়- 
গুলি প্রধান £-- 

দেবীর সতীরূপে জন্ম, শিবের সহিত বিবাহ, দশমহাবিষ্ভার রূপধারণ, 
' স্বদেহ হইতে ছায়াকালীর সষ্টি, দক্ষ্যজ্ঞনাশ, একান্নটি মহাপীঠের উৎপত্তি, 
গৌতম গীঠরূপে কামরূপের প্রশংসা, রাবণ কর্তৃক ছায়াতীর অপহরণ, 
পার্বতীরূপে জন্ম ও শিবের সহিত বিবাহ, বরহ্মবিজ্ঞান, দেবীর গঞ্জারপে জন্ম, 
গঙ্গার মতঃলোকে অবতরণ, পল্মানদীর উৎপত্তি, শারদীয়! পূজায় দেবীর অকাল 
বোধনের বৃত্তান্ত । 


রামক্তৃক তাড়কাবধ হইতে রামরাবণের যুদ্ধ পর্যন্ত রামায়ণবর্ণিত ঘটনা- 


> | থুজয়াটী প্ৰিণ্টিং প্রেস ( বোম্বাই) হইতে প্রকাশিত, ১৯১৩। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রব্য ডঃ হাজরার প্রবন্ধ-_]ও Mahabhagavata-purana, a 
Work of Bengal, Indian Historical Quarterly, March, 1052. 


২। কলিকাতা এসিয়াটিক্‌ সৌসাহটর সংস্করণ, ১২ 
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ৰলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থের শেষভাগে রহিয়াছে । এই ঘটনাবলীর 
বর্ণনায় অনেক নৃতনত্ব দেখা যায় > । 

এই পুরাণখানি শাক্তমতাবলম্বী। ইহাতে কালীই পরমব্রদ্ধ এবং পরা 
বা মূল প্রকৃতি। ৱ্ৰিগুণাত্মক পুরুষ তীহারই হৃপ্টি। পুরুষের মধ্যে যে 


+ সিহুক্ষ, তাহা দেবীরই প্রেরণা । পুরুষের রজঃ, সন্ত ও তমোগুণ হইতে 


যথাক্রমে জন্মলাভ করিয়াছেন ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। প্রকৃতি নিজেকে মায়া, 

বা ও পরমার্ূপে বিভক্ত করিয়াছেন ; সতী, গঙ্গা, দুর্গা, সাবিত্ৰী, লক্ষ্মী ও 

সরস্বতী প্রভৃতি এক দেবীরই বিভিন্নরূপ। এই গ্রন্থে কাশী ও কৈলাস 

যথাক্রমে মৰ্তের ও স্বর্গের সর্বোত্তম পুণ্যস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং শিব 

অন্যান্ত দেবগণ, বিশেষতঃ বিষ্ণু, অপেক্ষা প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। . 

ডঃ হাজরা যে সমস্ত যুক্তিবলে এই গ্রন্থের উৎপত্তিস্থল কামরূপের নিকট: 
বর্তী বাংলাদেশের কোন অঞ্চল বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে 
নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রধান £-- 

(১) ৬৯-৭০ অধ্যায়ে ভাগীরধী ও পদ্মার যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে, এই নদীদ্বয়ের সঙ্গে গ্রস্থকারের পরিচয় নিবিড় এবং 
ইহারা তাহার নিকট অতি পবিত্ৰ | 

(২) এই গ্রন্থে রামের কাহিনীর সঙ্গে শারদীয়া পূজা যুক্ত হইয়াছে এবং দুর্গার 
এই পুজার যে বর্ণনা আছে বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত হূৰ্গাপূজাপদ্ধতি 
তাহার অচ্গুরূপখ | 


(৩) এই পুরাণে প্রযুক্ত কতক সংস্কৃত শব্দের সহিত অদ্যাপি প্রচলিত বাংলা 


শব্দের সাদৃশ্য বাঙালী কর্তৃক এই গ্রন্থের রচনার ইঙ্গিত দেয়। যথা £-- 
গর্ব চূৰ্ণ (৯৫৯), দুঃখপ্রকাশ অর্থে আ.-ক্ষিপ, ধাতু (১২৪১, লোক 
লজ্জা (১১।৬১), বিস্বয়াৰ্থে ‘উ মা’ ( =বাংলা বিস্বয়হ্নুচক “ওমা ) 
ইত্যাদি। 


১। ডঃ হাঁজরার পূর্বোক্ত প্রবন্ধ । 
২। বর্ন ছার প্রচলিত জবি সবিশেষ উদ্যোগ 
৩। ২১৫৯। 

\ 


২২২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(৪) এই পুরাণের অস্তাবধি আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির গায় সবই বাংলাদেশের 
পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত ও বঙ্গাক্ষরে লিখিত। 

(৫) পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে একমাত্র বাঙালী লেখকগণই এই গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন বা ইহাকে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

(৬) নবগ্রহকবচ, ভগবতী গীতা, শিবসহঅনামস্তোত্র, কামাখ্যাকবচ প্রভৃতি 
যেসকল গ্রন্থ এই পুরাণের অংশবিশেষ বলিয়| দাবী করে, উহাদের 
স্বতন্ত্ৰ পুথিসমূহ বাংলাদেশের সর্বত্র, বিশেষতঃ পূর্ব অঞ্চলে, 
পরির্যাগ্ত। 

€) এই পুরাণের কতক অধ্যায় (১১--১২, ৭৬--৭৮ ) কামরূপের প্রশস্তি 
সম্বন্ধে রচিত; একান্ন পীঠস্থানের মধ্যে কামরূপ সর্বো্তম বলিয়| 
অভিহিত হইয়াছে। 

'মহাভাগবতে”র রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নিৰ্ণয় করা যায় ন|। এই সম্বন্ধে 
কতক অনুমান করা যায় মাত্র। এই গ্রন্থের মধ্যে এবং 'বৃহন্ধর্মপুরাণে” ইহাকে 
মহাপুরাণ বলিয়া অভিহিত করিলেও ইহা যে প্রাচীন গ্রন্থ নহে তাহা সুনিশ্চিত। 
এক 'বৃহদ্ব্পুত্নাণ ভিন্ন অপর কোন পুরাণে “মহাঁভাগবতে”র উল্লেখ নাই) 
‘বৃহদ্ধম্পুর!ণ’ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৩ শ হইতে ১৪ শ শতকের মধ্যভাগের অন্তর্বর্তী 
কালে রচিত হ্ইয়াছিল। সুতরাং, ‘মহাভাগৰতে’র রচনাকাল ত্রয়োদশ 
শতকের পূর্ববতী_এই অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কলিযুগের রাজগণের 
বৰ্ণনায় ‘ম্নেচ্ছন্তপিণঃ” শব্দটি হইতে মনে হইতে পারে যে, ইহা তুকা অভিযানের 
পরে বঙ্গে রচিত হইয়াছিল ; কিন্ত, উক্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায় এই ধারণা 
ভ্রান্ত । এই শবে গ্রন্থকার হয়ত হূর্নীতিপরায়ণ রাজগণকে সাধারণভাবে 
গেচ্ছরূপী বলির! বর্ণনা করিয়াছেন। প্রদেশীস্তরে মুসলমান শাসকগণের প্রভাবও 
গন্থকারের মনে ঈদৃশ তুলনার উদ্ৰেক করিয়া! থাকিতে পারে। 

তদানীন্তন বঙ্গপমাজের চিত্র অঙ্কনে ‘মহাভাগৰত’ যথেষ্ট সহায়তা করে। 
ইহা হইতে জানা যায় যে, তৎকালে এই দেশে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও সৌর 
সম্প্রদায় শক্তিশালী ছিল এবং তান্ত্রিক প্রভাব সামাজিক আচার অসুষ্ঠানে-অনুস্যত 
হইয়াছিল। ‘মহাভাগবতে’ বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয়ের 
ভাব লক্ষণীয়। 


+ 


পুরাণ ২২৩, 
দেবীভাগব্ত১ 

গ্রন্থটি দুই অধে বিভক্ত ; প্রতিটি অর্ধে ছয়টি স্কন্ধ আছে। গ্রন্থের 

প্রারম্ভেই নিম্নোদ্ধত দেবীগায়ত্ৰীটি আছে ঃ-- 
সর্বচৈতন্তরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাং চ ধীমহি। 
বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

‘দেবীভাগবতে’র নাম হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা! দেবী সন্বন্ধেই রচিত। 
এই পুরাণের মতে, দেবীই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ও অপর সকলের শক্তিরূপিণী ; 
দেবীযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ পূজা এই গ্রন্থের এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, দেবীকতৃক - 
উক্ত একটি পংক্তি অবলম্বনে এক সময়ে লক্ষ শ্লোকাত্মক একটি বৃহত্তর রূপ 
ইহার ছিল এবং উহারই সংক্ষিপ্ত রূপ উপলভ্যমান “দেবীভাগবত” | : ভিণ্টার্ণিৎস্‌ 
( Winternitz ) ইহাকে শৈৰ পুরাণ মনে কৰিলেও বস্তুতঃ ইহা শাক্ত গ্ৰন্থ। 

'দেবীভাগবতে’ তদানীন্তন সমাজের একটি চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। 
এই গ্রন্থ পাঠে মনে হয়, তৎকালে সমাজে বিষ্ণু, শিব, স্র্য, গণেশ ও দেবীর 
প্রাধান্য ছিল এবং ইহাদের উপাসকগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন ; যথা-- 
বৈষ্ণব, পঞ্চরাত্র, সৌর, গাণপত্য, শৈব, পাশুপত, কাপালিক, লিঙ্গধারী, ত্ৰিশূল- 
ধারী, ভৈরব, বামাচারী, কৌলক, তপ্তমূদ্রান্ধিত, বৈখানস ইত্যাদি। ইহাদের 
মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর উপাসকগণ বেদ ও বেদমূলক স্মৃতিকে প্রামাণ্য বলিয়া 
বিবেচনা করিতেন; কিন্ত, ইহাদের অধিকাংশই ছিলেন আগম বা তন্ত্ৰ- 
প্রভাবিত। সমাজে বৌদ্ধ, জৈন ও চাৰ্বাকপদ্বীও ছিলেন। এই.সকল শ্রেণী ও 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কলহাদি বিদ্যমান ছিল। “দেবীভাগবতে' হিন্দুগণের 


১। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণেয় জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ হাজরার প্রবন্ধ_-11 Devi- 
bhagavata- -] ০৮02], of Oriental Research, Madras, Vol. XXI. pts. I—IV 
এবং Miscellany—1Is the Devi-bhagavata the source of Deogarh Relief of 
Nara-Narayana, Indian Historical Quarterly, December, 1953. 

এই গ্রন্থের প্রকাশিত সংস্করণসমুহের মধ্যে নিম্নলিখিত সংস্করণগুলি প্রধান £--(১) সংস্কৃত 
পুস্তকালয়, বারাণসী ; (২) বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই , (৩) বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা | 


রঃ 
২! ১২১৪।১--৪। 


২২৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


সমস্ত সম্প্রদায়ের মধো গৰক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা পরিস্ফুট। পুরাণকার কোন কোন 
স্থানে১ বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ, শিব, স্র্য, গণেশ ও দুর্গ! প্রতৃতি পরস্পর 
বিভিন্ন নহেন ; যাহারা ইহাদের ভেদ কল্পনা করে, তাহারা নরকগামী হয়। 
কিন্ত, তিনি স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার উপাসনা অস্থমোদন করিয়াছেন২। এই 
গ্রন্থের একটি নীক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কোন কোন স্থলে বিষ্ণুকে 
দেবগণের মধ্যে প্রধান বল! হইয়াছে, কোথাও বা শিব শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছেন, আবার অংশবিশেবে কৃষ্ণ পরত্রহ্মরূপে বিবেচিত হইয়াছেন । কিন্তু, 
দেবী সকল দেবেরই প্রাণ ও শক্তিস্থরূপা। 

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে ইহা ‘ভাগবত”৩ অথবা 'শ্ীমস্তাগবত”৪ নামে অভিহিত 
হুইয়াছে। কোন কোন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিত মনে করেন যে, “দেবী- 
ভাগবত'ই আদি ও প্ৰকৃত ‘ভাগবত’ এবং বৈষ্ণব ‘ভাগৰত’ বোপদেব৫ কর্তৃক 
লিখিত এবং প্রক্ষিপ্ত গ্রন্থ। কিন্তু, নানা যুক্তি প্রমাণের দ্বারা ডঃ হাজরা 
দেখাইয়াছেন যে, এই ধারণা ভ্রান্ত । 

‘দেবীভাগবতে’র অধ্যায় সমূহের পুষ্পিকায় ইহাকে “মহাপুরাণ নামে 
অতিহিত কর! হইয়াছে বটে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি অর্বাচীন গ্রন্থ। 
ইহার রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নিধণারিত না হইলেও ইহার অর্বাচীনত্বের 
প্রমাণের অভাব নাই । ইহার ৩৯ শ্লোক স্পষ্টত:ই “কুর্মপুরাণে'র ১৯২ শ্লোক 
অবলম্বনে রচিত। 'কূর্মপুরাণে'র রচনাকালের উর্বর সীমারেখা খৃষ্টীয় নবম 
শতকের পূর্বে লহে। “দেবীতভাগবতে*র নবম স্কন্ধের প্রায় সকল অধ্যায়ই 
বর্তমান ‘ব্ৰহ্মবৈৰ্তপুৱাণের’ প্রক্কতিখণ্ড হইতে গৃহীত; শোযোক্ত পুরাণ 
দশম শতকের পূর্বে রচিত হয় নাই। এই সমস্ত কারণে 'দেবীভাগবতে*র 
রচনাকাল খৃষ্টীয় দশন শতকের মধ্যতাগের পূৰ্বে হইতে পারে না বলিয়া মনে 
কর৷ হয়। | 


১ । ৩৬1৫৩--৫৬) ৬।১৮৩০--৩১ ; ম|৩৩৮--১১ ইত্যাদি । 
২ । ৯৩৪৮৩ । 


৩ 1 ১১১৬, ১৮, ২১ ইত্যাদি ; ১1১৫1৪৭, ৪৯, ৫৪, ১1১৬।১৫ প্রভৃতি । 


৪। ১২১১১ ১৩৩৪, ৩৯, ২৪৬৮ ইত্যাদি । 
৫ | বোপদেব হেমাত্রির সমসাময়িক । হেমাঞ্ৰির জীবনকাল ১২৬০_-১৩০৯ খৃষ্টাব্দ । 


টপ... -. সর. লা ০ সারা... 


পুরাণ ২২৫ 


‘দেবীভাগবতে’ ‘স্লেচ্ছ' ও 'যবন'গণের যেরূপ পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা 
হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই পুরাণের রচনাকালে ভারতে মুসলমানগণ 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং, ইহার রচনাকালের নিয়তর সীমারেখা 
সম্ভবতঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে স্থাপিত হইতে পারে। 

টি. এন্‌. রামচন্ত্রন মনে করেন? যে, নরনারায়ণের, দেওগড় উৎকীর্ণ আলেখ্য 
(Deogarh relief) দেবীভাগৰতোক্ত নরনারায়ণের তপস্তার কাহিনীর উপরে 
প্রতিষ্ঠিত । এই আলেখ্যের কাল, কাহারও মতে, ৬০০ খৃষ্টাব্দ এবং কাহারও 
মতে, পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ | রামচন্দ্রন-এর মতে, ‘দেবীভাগবতে’র উৎপত্তি 
বষ্ঠ শতকের পরে হইতে পারেন|। কিন্তু, ডঃ হাজরার মতে, “দেবী- 
ভাগবতে'র কাহিনীর সঙ্গে দেওগড় আলেখ্যের কোন সম্বন্ধ নাই২। 

যে সকল কারণে “দেবীভাগবত,কে বংলাদেশের গ্ৰন্থ বলিয়! মনে কর! 
যায়, উহাদের মধ্যে নিয়লিখিত ধুক্তি গুলি প্রধান :-- 

(১) এই গ্রন্থের কতক শব্দ ও বাক্যাংশ বাংল! শব্দের ও ৰাক্যাংশের সংস্কৃত 
প্রতিরূপ বলিরা মনে হয়। যথা-দৃষণংকন্ত দীয়তে ( ৯৯৭২৪ )= কার 

দোষ দিব? নাহং গৃহং করিষ্যামি ( ১!১৫৷১ )= 

আমি ঘর করব না; অর্থাৎ বিবাহ করিব না বা 

গৃহী হইব না; কথং করোমি নাকারম্‌ ( ৭।২৭৩) 


দৃষ্টা ব্যাদ্রাদিকং বনে ( ৩৯/৪৩) (নিকটের 
কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাইতে ‘ও’ শব্দ 
বাংলায় প্রযুক্ত হয়); ‘ভোঃ’ স্থলে হে’র 
প্রয়োগ (৯৬২৯); সন্মতি অর্থে স্বীকার’ 
পদ ( ৯1১২।৭২-৭৪ ) ইত্যাদি । | 


(২) ‘ক্ষ’কে পৃথক্‌ বর্ণ-স্বরূপে গণনা | 


১ । Indian Historical Quarterly, XXVIL 195% পৃঃ ১৯১-১৯৬ || 
২! এ, December, 1953, পৃঃ ৩৮৭--৩৯২ | 
৯৫ 


২২৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(৩) পদ্মাবতী (= বৰ্তমান পদ্ম নদী )কে পবিত্র নদী, এমন কি গঙ্গার সমকক্ষ 
বলিয়া বিবেচনা । 

(৪) সপ্তম বা! অষ্টম বার পর্যন্ত ব্যভিচারিণী নারীকে বুঝাইতে 'পুঙ্গী” শব্দের 
বারংবার প্রয়োগ১। 

(৫) বাংলাদেশে রচিত ‘মহাতাগৰত’ ও “বৃহন্র্মপুরাণে"র ন্যায় এই গ্রন্থেও 
রাবণবধাৰ্থে রামকতৃকি দুর্গার অকালবোধনের বর্ণনা আছে (৩২৭- 
৩০ অধ্যায়; ৯১১৪৬ )। 

(৬) দেবীর স্নানসামগ্রীর মধ্যে পৌণে ক্ষুরসের গুণগান; পুও বা পুণ বর্ধন 
প্রাচীনকালে বাংলার একটি অংশকে বুঝাইত। 

(৭) বাংলাদেশের ‘মিহাভাগৰতা’দি অন্তান্ত গ্রন্থের স্তায় ইহাতেও বিষ্ণুক্তৃক 
ছিন্ন সতীদেহের অংশ পতনে সিদ্ধপীঠসমূহের উৎপত্তির উল্লেখ । 

(৮) দেবীর এক রূপ হিসাবে মঙ্গলচণ্তীর প্রশস্তি ও পুজার উল্লেখ (৯১/৮৩ 
প্রভৃতি ও ৯|৪৭৷১--৩৭ )। 

(৯) বাংলাদেশে রচিত “বহ্মবৈবর্তপুরাণে'র অংশবিশেষ এই পুরাণে গৃহীত 
হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের কতক অংশ হইতে কিন্ত মনে হয় যে, ইহা বাংলার বাহিরে 

কোন অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে হুর্গাপুজাকে ‘নবরাত্ৰবত’ বলিয়া * 

উল্লেখ করা হইয়াছে; এই ব্রতের পদ্ধতি বাংলার ুর্নাপূজাপদ্ধতি হইতে 

স্বতন্ত | ‘দ্বেবীভাগবতে’ পীঠস্থানের সংখ্যা ১০৮ এবং তন্মধ্যে একমাত্র পৌও- 

বর্ধন বাংলায় অবস্থিত ; কিন্তু, বাংলাদেশে ৫১ পীঠের কাহিনী প্রচলিত! 

এই সমস্ত যুক্তি ছাড়াও অপর একটি কারণে মনে হয়, ইহার উৎপত্তিস্থল 

বাংলাদেশ নহে। এই গ্রন্থের পুথি বাংলাদেশে বিরল। ‘দেবীভাগবতে’ 

বণিত আছে যে, কাশীতে স্থৰাহু রাজ! সর্বপ্রথম দেবীর পুজা করেন এবং 

কাশী হইতেই দুৰ্গাপূজা প্রদেশাস্তরে বিস্তার লাভ করে। 


১! পূর্ববঙ্গের গ্ৰামাঞ্চল পপুঙ্গীর পুত’ এবং 'পুল্সীর ভাই’ অদ্যাপি গাঁলাগালিতে 
ব্যবহৃত হয়। jx 


হি 


পুরাণ ২২৭ 


উক্ত যুক্তিগুলি বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বংলাদেশে এই 
গ্রন্থের উৎপত্তির সমর্থনে যুক্তিগুলিই সংখ্যায় অধিকতর । ডঃ হাজরা মনে 
করেন যে, গ্রন্থকার বাংলার শাক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ নাই; তবে তিনি 
কাশীকে দেবীপূজকের শ্ৰেষ্ঠ স্থান বিবেচনা করিয়া সেখানেই বসতি স্থাপন 
করেন এবং ‘দেবীভাগবত’ রচনা করেন। 

কালিকাপুরাণ* 

রঘুনন্দন একটি “ছুশ্রাপ্য কালিকাপুরাণে’র উল্লেখ করিয়াছেন। 
উহার কোন অস্তিত্ব নাই। অধুনাপ্রাপ্ত “কালিকাপুরাণ'টি অপেক্ষাকৃত 
অর্বাচীন। ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। 
কে. এন্‌: বড়ুয়া মহাশয়ের মতে২, ইহা কামরূপে ধর্মপালের রাজত্বকালে 
খৃষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত হইয়াছিল। তীৰ্থনাথ শর্মা মহাশয় এই মতের 
সমর্থন করিয়াছেন৩। কিন্তু, ডঃ হাজরা কতক যুক্তির অকতারণা করিয়া 
প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইহা ধর্মপালের সময়ে রচিত হইয়াছিল 
বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই; ইহার রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় 
দশম শতক অথবা একাদশ শতকের প্রথমার্ধ। যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্ধানিধি 
মহোদয়ের মতেও দশম শতকই ইহার সম্ভাব্য রচনাকাল? । 

এখানে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর 
দান প্রসঙ্গে কামরূপে রচিত গ্রন্থের সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক । কিন্ত 
‘কামরূপ’ এককলে একটি রাজ্যকে বুঝাইত ; বর্তমান কালের পূর্ব ও উত্তর 
বঙ্গ ও রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইদানীং ‘কামরূপ’ মাত্র একটি জিলার 
নামে পর্যবসিত হইয়াছে । 


১। ইহার সম্বন্ধে ডঃ হাঁজরার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—Annals of the Bhandarkar 
Oriental Research Institute, XXII, 1941, পৃঃ ১--২৩ | 


২ । Barly History of Kamarupa, পৃঃ ১৬৩--১৬৪ | 
৩। Indian Historical Quarterly, XXIII, 1947, পৃঃ ৩২২২৬। 
৪। দ্রষ্টব্য ডঃ হাজরা-রচিত প্রবন্ধ_Bharatiya Vidya, XVI. No. ও, 1956, পৃঃ 


৩৫-৪০ | 


৫ | ভারতবর্ষ, ১৭শ খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, ৬৭৭ পৃঃ} 


২২৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ৰিভিররূপে কালীর কীতিকলাপের ও কালীপুজার বর্ণনা উপলভ্যমান 
“কালিকাপুরাণে'র৯ বিষয়বস্তু । 

ইহার “রুধিরাধ্যায়২ নামক একটি অধ্যায়ে কালীর উদ্দেশ্যে নরবলি ও 
পশ্তবলির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইহার 
একটি অধ্যায়ে রাজনীতির আলোচনাও দেখা যায়। 


্রক্মবৈবর্ত পুরাণ 


‘বৃহদ্ধৰ্ষপুত্ৰাণে’ বিভিন্ন সঙ্করবর্ণের যে বিবরণ পাওয়া যায়, এই পুরাণের 
বর্ণ-বিবরণও প্রায় তন্ধরপ। এই. উপবর্ণগুলি বাংলাদেশের সমাজ সম্বন্ধেই 
প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া, ‘ব্ৰহ্মবৈবতপুরাণে’ অম্ব হইতে পৃথক বৈস্তনামক 
একটি উপবর্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে । বৈস্ত উপবর্ণ একমাত্র বাংলাদেশেই 
বিস্তবান। এই পুরাণটি যে বাংলাদেশের রচন! তাহা আর একটি কারণেও 
মনে হয়| ইহাতে কৈবর্তগণের উদ্ভব সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । বাংলাদেশের 
কৈবর্ত-বিদ্রোহ একটি স্বরণীয় গঁতিহাসিক ঘটনা; অগ্তাপি কৈবর্ত উপবর্ণ 
বঙ্গসমাজে বিস্যমান। 

‘ব্ৰহ্ধবৈবতপুরাণে'র রচনাকাল অজ্ঞাত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্কানিধি 
মহাশয় মনে করেন৩ যে, বৰ্তমান গ্ৰন্থটিৎ এই পুরাণের আদিম রূপ নহে। 
আদি '্হ্ধবৈব পুরাণ” খুব সম্ভব খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে রচিত হইয়াছিল ; বাঙালী 
পঞ্ডিতগণ দশম শতক হইতে ইহার নবরূপায়ণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং 
ষোড়শ শতকে ইহা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে 


১। বোদ্বাইয়ের বেঞ্কটেশ্বর প্রেদ ও কলিকাতীর বঙ্গবানী প্রেস্‌ হইতে প্রকাশিত । 

২। W. 0, Blaquiere কতৃক্ষ ইংরাজীতে অনূদ্ৰিত—Asiatick Researches, Vol. 
5 (4th ed., Londov, 1807) । খৃ 

৩। ভারতবর্ষ, ১৩৩৭, আযাঢ়, পৃঃ ৯৪-১০৪। Wilson মনে করেন যে, এই পুরাণ 
মুদ্লমান আক্রমণের পরে সংকলিত হইয়াছিল। (দ্রঃ Wilson ; Essays, Vol. I, 
পৃঃ ১২: )। 

৪ | সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা। 


জজ = এ 


পরাণ ২২৯ 


স্থতিনিবদ্ধকারগণ এই পুরাণ হইতে যে সমস্ত পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
উহ্থাদের অধিকাংশই বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায় না। উক্ত নিবন্ধকারগণের 
মধ্যে কাহারও কাহারও কাল খৃঃ যোড়শ শতক। অতএব, ইহা মনে করা 
অসমীচীন নহে যে, যোড়শ শতকের লেখকগণের নিকট বর্তমান রূপের 
‘বহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ’ অজ্ঞাত ছিল। 

দাক্ষিণাত্যের স্থৃতিকার দেবণভট্টের “স্থৃতিচক্জিকা+র ‘বহ্মবৈবর্তপুরাণ'?-এর 
উল্লেখ পাওয়া যার । ইহ! দ্বার| দেবণতট্ট সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত শ্বতত্ 
কোন পুরাণকে বুঝাইতে চা হিয়াছেন। { 

এই পুরাণের বিষয়বন্ত চারিটি খণ্ডে বিভক্ত-_বহ্মখণ্ড, প্ৰস্বতিখও, গণপতি- 
খণ্ড ও কৃষ্ণজন্মখণড । এই গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণমাহাস্ম্য ও কৃষ্ণলীলা। 
কৃষ্ণই প্রমব্ৰহ্ম। রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করাই ছিল বোধ হয় 
সঙ্কলয়িতার প্রধান উদ্দেশ্য । নানা কাহিনীর সঙ্গে ইহাতে স্থতিশাস্তরের 
অনেক বিষয়ও বৰ্ণিত হইয়াছে । স্বার্ত বিয়সমূহের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
বর্ণাশ্রমধর্ষ, স্ত্রীলোকের কতব্য, দান, পূজা, কর্মবিপাক ও নরক, ব্রাহ্মণের 
মৃহিমাকীতন, ব্রত ইত্যাদি । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ ধর্মের আলোচনায় '্হ্ধবৈবর্তপুরা' অপরিহার্য । গৌড়ীয় : 
বৈষ্ণবগণের নিকট রাধাকুফের পূর্ণ শক্তি। কিন্ত, গৌড়ীয় বৈষণবগণের প্রামাণ্য 
গ্রন্থ “ভাগবতপুরাণে রাধার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। “ব্হ্মবৈবর্ত/পুরাণে 
রাধাকে কৃষ্ণের বিলাসকলার কেন্ত্রগত রগস্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। একমাত্র 
এই পুন্লাণেই রাধার সহিত কৃষ্ণের যথারীতি বিবাহ বণিত হইয়াছে; ইহা 
হইতে স্পঃই প্রতীয়মান হয় যে, এই পুরাণকার  পরকীয়াতন্বের সমৰ্থন 
করেন নাই। ‘ভাগবতে’ কৃষ্ণের শারদীয় রাসলীল| বণিত হইয়াছে কিন্তু, 
‘ব্হ্মবৈবৰ্তে’ বসন্তকালীন রাসলীলার বর্ণনা আছে। এই পুরাণে কবষঞ্চপূজার 
শৃঙ্গারাত্মক মাধূর্যের দিকে অধিকতর জোর দেওয়া হইলেও গশ্বৰ্ষের দিক্‌টিও 
যথেষ্ট প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। এই পুরাণের উক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 


১। বন্ধিমচন্ত 'ব্রহ্ধবৈবতরপুরাণ'কে বাঙ্গ করিয়া একৈবতপুরাণ' নামে অভিহিত 
করিয়াছেন । 


২৩০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


করিলে দেখা যায়, ইহার সহিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। 
কেহ কেহ মনে করেন, সম্ভবতঃ জয়দেবের কাল ( খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগ ) 
পর্যন্ত শ্রীমস্তাগবতাঙ্ছসারী বৈষ্ণবধৰ্ম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অবশ্য, 
জয়দেব স্বীয় ভাবধারার জন্য ‘ব্ৰহ্মবৈবৰ্তে’রয নিকটই যে খণী ছিলেন, এমন 
কোন প্রমাণ নাই। 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে,” ‘ব্ৰহ্মবৈবৰ্তে’র সমগ্র উত্তরখণ্টি নিশ্বার্কসম্পরদায় 
কতৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; নিম্বার্কমতাবলম্বিগণও রাধাকে খুব উচ্চে স্থান 
দিয়াছেন। ডঃ হুশীলকুমার দে মহাশয় মনে করেন যে, 'ব্রহ্মবৈবত পুরাণ, 
জয়দেব ও নিন্বার্ক ইহাদের মধ্যে ভাবের পারস্পরিক আদানপ্রদান প্রমাণ 
করা যায় না; ইহাদের সকলেরই বোধ হয় একটি মূল উৎস এক সময়ে ছিল, 
উহা বত মানে লুপ্ত বা অজ্ঞাত। 
পদ্মপুরাণ 

পান্ন’ নামেও ইহার উল্লেখ পাওয়া বায়। এই পুরাণট দুইটি রূপে 
আমাদের নিকট পৌছিয়াছে--একটি বঙ্গদেশীয় ও অপরটি দক্ষিণভারতীয়। 
বঙ্গদেশীয় রূপটি প্রাচীনতর, কিন্তু আদিম রূপ নহে। ইহা নিম্নলিখিত পাচটি 
খণ্ডে বিভক্ত :-- 

(১) হ্ুষ্টিখও্--ষহুষ্তির মূলস্বরূপ ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্যকীঙন, স্থৰ্য ও 
চজ্জ্ৰবংশের বংশাবলী, দেবদানবের যুদ্ধের উপাখ্যান পুষ্কর- 
মাহাত্মা, ছুর্গাদেবীর উদ্দেশ্যে ব্রতাদি, বিষ্ণু কর্তৃক 
দৈত্যগণের ধ্বংস, স্কন্দের জন্ম ও বিবাহ প্রভৃতি ইহাতে 
বণিত হইয়াছে। 

(২), ভূমিখগু- প্রহ্লাদের কাহিনী, তীৰ্থনাহাত্মা, আচার্য, পিতা ও পত্নীর 
'তীর্ঘ'ূপে পরিগণন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট আখ্যান উপাখ্যান, 
ভূবৃতাস্ত ইত্যাদি এই অংশের বিবয়বস্ত। 

(৩) স্বৰ্গখণ্ড--বৈকুণ্ঠাদি দেবলোক ও ভূতপিশাচাদির লোক বর্ণনা, 
ভরতরাজার প্রসঙ্গে দুষ্যস্ত শকুস্তলার উপাখ্যান, পুরূরবা 


১। ভৰ: Farquhar An Outline of the Religions Literature of India. 
£920 পৃঃ ২৪০, ২৭১, ৩৭৬ 


পুরাণ ৰ ২৩১ 
উর্বশীর উপাখ্যান, বর্ণাশ্রমধর্ম ও বিষ্ণুপূজার পদ্ধতি প্রভৃতি 
এই খণ্ডের আলোচ্য বিষয় । এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, 
মহাভারত অপেক্ষা পদ্সপুরাণের ছুস্বন্ত-শকুন্লা উপাখ্যানের 
সঙ্গে কালিদাসের নাটকের কাহিনীর সাদৃহ্য অধিকতর । 

(৪) পাতালখণ্ড--পাতালের, বিশেষতঃ নাগলোকের, বর্ণনা, রামায়ণ 
কাহিনী, মন্নু ও প্লাবন হইতে তাহার উদ্ধার, ব্রাহ্মণ রাবণের 
হত্যাজনিত পাপক্ষালনের নিমিত্ত রামকর্তৃক অশ্বমেধ 
যজ্ঞের আয়োজন, শত্ৰত্নপ্ৰমুখ যোদ্ধগণ সমভিব্যাহারে 
আশ্বের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা এবং অবশেষে বান্দীকি- 
আশ্রমে আগমন, ব্যাসকর্তক সর্বপ্রথম পদ্মপুরাণ রচনার 
প্রসঙ্গ ; বৈষ্ণবগণের পবিভ্রতম গ্রন্থ স্বরূপ “ভাগবতপুরাণে'র 
বৰ্ণনা, কৃষ্ণ ও রাধা এবং অন্তান্ত গোপীগণের প্রসঙ্গ, 
বিফু-উপাসকের কর্তব্য প্রভৃতি এই খণ্ডের বিষয়বন্ত। 
এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই খণ্ডে বর্ণিত রামায়ণ 
কাহিনী আংশিকভাবে রামায়ণাস্থগ হইলেও স্থানে স্থানে 
‘্রঘুবংশে’র সহিত ইহার সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ । 

(৫) উত্তরখণ্ড১__বিষুতক্তি ও তত্সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান উৎসবাদির বর্ণনা, 


‘ভগবদ্গীতা’র মাহাত্ম্যকীতন, রাধা ও লক্ষ্মীর অভেদ- 
কথন প্রভৃতি এই খণ্ডের আলোচ্য বিষয় ; 


*পন্মপুরাণে*র রচনাকাল অনিশ্চিত । ইহার বিভিন্ন খণ্ড বিভিন্ন কালে 
রচিত বলিয়া মনে হয়। ডঃ হাজরার মতে, এই পুরাণের রচনাকাল 
মোটামুটিভাবে খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপী । 


১। 'ক্রিয়াযোগসার’ নামক গ্রন্থটিকে কেহ কেহ এই খণ্ডের পরিশিষ্ট বলিয়া মনে 
করেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ । (এই সম্বন্ধে ‘ক্ৰিয়াযোগনার' 
প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । ) 


২৩২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
লনৎকুমার-সংহিতা১ 
‘শিৰপুরাণ’ কয়েকটি সংহিতা বিভক্ত ; সংহিতাগুলির সংখ্যা আদিতে 
সম্ভবতঃ ছিল বার। “শিবপুরাণ'এর বর্তমান দুইটি সংস্করণে সংহিতা-সংখ্যা 
বিভিন্ন। বন্গবাসী-সংস্করণে সংহিতা! ছয়টি এবং বেঙ্কটেশ্বর-সংস্করণে সাতটি । 
এই পুরাণের সংহিতাগুলির মধ্যে 'িনৎকুমারসংহিতা"টি নিম্নলিখিত 
কারণে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় :-- 

(১) এই সংহিতার অধিকাংশ পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে বাংলাদেশে । 

(২) বঙ্গীয় স্বতিকারগণ সর্বপ্রথম তাহাদের গ্রন্থে এই সংহিতার সাহায্য 
লইয়াছেন। একমাত্র হেমাদ্রি ছাড়া অপর কোন অবাঙালী স্মৃতিকার 
বোধ হয় ইহার সাহায়্য গ্রহণ করেন নাই। 

(৩) পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ‘শিবপুরাণ’এ 'সিনৎকুযার-সংহিতা” 
অংশটি নাই। 

কতক যুক্তিবলে ডঃ হাজরা অস্থমান করেন যে, মূলতঃ “সনৎকুমার- 
সংহিতা'ই ‘শিবপুরাণ’ নামে অভিহিত ছিল, পরে এই পুরাণে অন্তান্ত সংহিতা 
সংযোজিত হইয়াছিল। 

'সনৎকুমার-সংহিতা'র রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের কোন 

সময়ে; ইহার অধ্যায়-সংখ্যা ৫৯। জগবষ্টি, যোগমাহাত্মা, রুদ্বমাহাত্ম্য, . 

লিঙ্গপূজা, তীর্থাদিকন, দানমাহাত্মা, বায়ুনাড়িকাদিনিরূপণ, কাশীমাহাত্ম্য, 


পুরাণ অন্যতম ; ইহার অদ্যাবধি আবিষ্কৃত পুথিসমূহের অধিকাংশই 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত। এই গ্রন্থের রচনাকালের নিল্নতর সীমা খৃঃ ১৮শ 
"কের প্রাৱম্ভ। 'বৃহ্রারদীয়পুরাণে'র কয়েকটি শ্লোক বাংলাদেশে সুবিদিত 


১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য 00: Heritage, Vol. I, p.p. 59-62, 
6668, ; 


পুরাণ ২৩৩ 
এবং শিক্ষিত লোকের মধ্যে বহুল-প্রচলিত। এইরূপ দুইটি শ্লোক নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল ::-- 


যন্ত মাতা গৃহে নাস্তি ভাৰ্যা চাপ্রিয়বাদিনী। 

অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্‌ ॥ ( ১০1৪৪) 

আত্মবৃদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধিবিশেষতঃ |  , 

পরবুদ্ধিধিনাশায় স্তীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী ॥ ( ১১/৯৩) 

এই উপপুরাণটিও বাংলাদেশে রচিত হইয়া থাকিতে পারে; অবশ্থ, 

এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তের অনুকুল কোন সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। ‘'ৰৃহন্নারদীয়- 
পুরাণের রচনাকাল সম্ভবতঃ ৭৫০ হইতে ৯০০ খৃষ্টাব্দ । “আঙ্গিরস উপ- 
পুরাণ, (আঃ ৯০০ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ ) পশ্চিমবঙ্গে বা! উড়িয্যায় রচিত 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। “লঘুভাগবতপুরাণ ( আঃ ৮০০--১০০০ খৃষ্টাব্দ ) 
সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য ! 


পুরাণসর্বস্ক 


কুলধর সামক এক ব্যক্তি ছিলেন গৌড়দরবারে একজন বর্মচারী। 
তিনি জাতিতে ছিলেন বণিক্‌ এবং সুলতান তাহাকে প্রথমে “সত্য থা' ও 
পরে 'শুভরাজ খঁ? উপাধিতে ভূষিত করেন। গোবর্ধন পাঠক নামে এক 
ব্যক্তি দ্বারা তিনি পুরাণ ও স্থৃতিবিবয়ক একটি সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করাইয়া- 
ছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'পুরাণসর্বস্ব৯, সংকলনকাল ৯৩৯৬ শকাব্দ 
( =১৪৭৪--৭৫ খুষ্টাব্দ)। এই গ্ৰন্থ হইতে কুলধরের উক্ত পরিচয় ছাড়াও 
জানা যায় যে, তিনি ছিলেন গৌড়বামী গজপতির পৌত্র ও পুরুষোভমের পুত্ৰ । 

স্বৰ্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই গ্রন্থের পুথির বিবরণে বলিয়াছেন যে, 
ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, রাজ্যনাসনপদ্ধতি ও পুজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
পুরাণ হইতে শ্লোক সংকলিত হইয়াছে এবং উহাদের ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। 

পুরাণের সারসংকলনস্বরপ আরও কয়েকটি গ্রন্থ এই দেশে রচিত 


— ২২২ 


SI Mitra 2 Notices, VI. 2০68. 


২৩৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হইয়াছিল।  দৃষ্টান্তস্বূপ 'পুরাণসারঃ৯ ও 'পুরাণার্থপ্রকাশক*২-এর উল্লেখ 
করা যায়। 'পুরাণসার” নদীয়ার রাজা রুদ্র রায় কর্তৃক ১৭শ খৃষ্টাব্দে শ্লোকে 
রচিত) শ্লোকসংখ্যা। ১৪,০০০ এরও অধিক। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
প্রধান--বিশ্বহুষ্টি, চতুর্দশ মঙ্কুর বিবরণ, পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতের, 
বৰ্ণনা, ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমে বিভিন্ন বর্ণের কতব্য, বিষু শিব ও দেবীর 
পূজা, কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থের বর্ণনা, রত্বপরীক্ষা, পুরাণ উপপুরাণ 
সমূহের নাম ইত্যাদি । 

‘পুরাণার্থপ্রকাশক’ রাধাকান্ত তর্কবাগীশ-রচিত। বড়ুদর্শন-মত, সৌৱাদি- 
মাস, মেবাদিরাশি ও পুরাতন রাজবংশ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও 
বর্ণনা ইহাতে আছে। 

পুরাণের যে কয়খানি ব্যাখ্যাগ্রস্থ ও পদ্ধতি বাঙালী-রচিত বলিয়া জান! 
যায়, উহাদের মধ্যে প্রধান গ্রশ্থগুলির নাম, গ্রস্থকর্তার নামসহ, নিয়ে লিখিত 


হইল। এই তালিকা-বহিভূ্ত বাঙালী রচিত বহু চণ্ীটীকা ও ভাগব্তব্যাখ্যার 
সন্ধান পাওয়া যায়। 


(গ্রন্থনাম বর্ণাহুক্রমিক ) 
গ্ৰন্থ গ্রন্থকার পুথি মন্তব্য 
চঙীটীকা পুগুরীকাক্ষ . পূর্বপাকিস্তানের ব্যাকরণ প্রসঙ্গে 
বিদ্যাসাগর অন্তৰ্গত কুমিল্লাস্থিত গ্র্থকারের পরিচয় 

রাযমাল। পাঠাগারের দ্রষ্টব্য । এই টাকার 
পুথিশালায় রক্ষিত । একটি পুথির অঙ্র- 
ভ্রেঃবাঙ্গালীর সার- লিপিকাল ১৭১৫ 
স্বত অবদান, পৃঃ ৫৪) শকাব্দ (= ১৭৯৩ খুঃ)। 

তত্বপ্রকাশ্িকা গোপাল চক্রবর্তী ব. স।. প. ৭৭৫, 

(মাৰ্কণ্ডেয় ১৫০০ | 

চণ্ডীটাক| ) 


১, ত্ ক, 3359. 
২1. এ) বা]; 537. 


পুরাণ ২৩৫ 


তন্সার রাধামোহন শৰ্মা Mitra : Notices, ‘ভাোগবতে’র 
1], 668. সারার্থ। 


নন্দিকেশ্বৱ- রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ব.সা. প. ১৭০৫ | অলঙ্কার প্রসঙ্গে 


পুরাণদশিতা যে রামনাথের নাম 

ুর্গাপূজাপদ্ধতি পাওয়া যায়, ইনি 
সম্ভবতঃ তাহার 
সহিত অভিন্ন। 
( অলঙ্কারপ্রসঙ্গ 
দ্ৰষ্টব্য ) | 

ভাগবত-দশম-চতুৰ্ভু্জ ভট্টাচাৰ্য 98৪৮5 8 এম ০1০9৪ 

স্কন্ধকতিপয়- I. 258. 

শ্লোকবিচার 

ভাগবত- গোপাল চক্রবর্তী গ্ৰ, I. 259. 

ব্যাখ্যালেশ 


ভাগবতটীক| শ্রীনাথ চক্রবর্তী 


ভাগবতবিচার গঙ্গাধর কবিরাজ ইহাতে গ্রন্থকার 
(ইহার পরিচয় প্রতিপন্ন করিবার 

বৈগ্যকশান্ত্র প্ৰসঙ্গে চেষ্টা করিয়াছেন 

ব্য ) যে, “ভাঁগবত”কে 

মহাঁপুরাণ বলা 


যায় না। 


২৩৬ সংস্কত সাহিতে/ বাঙালীর দান 
তাবার্থদীপিকা- রাধারমণ দাস ব. সা. প. ১৪৫৫। | 


সজ তে। ৷, ত এ, ১৪৫৬। 


ঙঁ প্র ও, ১৪৫৭ । 


শ্ৰুতিস্তৃতি- বলঘুনাথ চক্রবর্তী ক. বি. ৫৩৫ । আদ্যশ্লোকে ব্লা _ 


সারার্থদশিনী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী. ক. বি. ২২৪ । ভাগবতটীকা | 


সুবোধিনী মাধবানন্দ চক্রবর্তী 988৮: Notices, 
IV. 195. 


পুরাণে বাঙালীর কীতির আলোচনায় ভট্টপক্লী-নিবাসী স্বৰ্গত মহামহোপাধ্যায় =_ 
পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। পুরাণবিষয়ে তিনি মৌলিক ৷; 
গ্ৰন্থ রচনা করেন নাই বটে; কিন্তু, অধিকাংশ পুরাণ উপপুরাণের মূল পুথি ৰ 
হইতে উদ্ধার করিয়া বঙ্গান্বাদসহ উহাদিগকে প্রকাশিত করিয়া৯ তিনি বাঙালীর 
াপপাঠের পথ সুগম করিয়াছেন এবং কতক মূল পুরাপকে বিস্থৃতির অন্ধকার টা 
হইতে স্থৃতির দিবালোকে স্থাপন করিয়াছেন শুধু পুরাণেই নহে, অন্ান্ত _ 
বিষয়েও তাঁহার কীর্তি স্বরণীয়। ‘মহাভারত’ ও 'রামায়ণে'র সংস্করণ এবং _ 
। LN MAGES 
১। বঙ্গবাসী-সংস্করণ। _ 


পুৰাণ ন 


বঙ্গানুবাদ ছাড়াও তিনি কোন কোন দর্শনগ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ব্যাখ্যা ও 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। দর্শনপ্রসঙ্গে উহাদের উল্লেখ আছে। 

তিনি কতক স্থতিগ্রস্থের এবং তন্ত্রের সংস্করণ ও বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। একটি 
সংস্কত নাটকও তিনি রচনা করিয়াছেন । 


Eo 80010) 1" 
ও 2 
2 { Leptt of Extension 3 
রি ১৪৫৮/৩৫৩, ১১ নং 


21 ঠা ৯... 


১ 


৯ 
ব্যাকরণ 


বতমান যুগে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপন৷ বাংলাদেশে 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কিন্তু, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় পাণিনির ব্যাকরণ যে 
সোৎসাহে আলোচিত হইত, তাহার প্রমাণ বাঙালী-রচিত “অ্টাধ্যায়ী'-অনুদারী 
ব্যাকরণ ও ‘অষ্টাধ্যায়ী’র টাকাটিপ্লনী। পালযুগের বৈয়াকরণ বিমলমতির 
বাঙালীত্ব সম্বন্ধে অনেক সন্দিহান। ‘মুগ্ধবোধ’ ব্ঠাকরণ-প্রণেতা বোপদেবের 
নামাঙ্কিত “শতগ্লোকী নামক বৈস্তকগ্রস্থে প্রাপ্ত পরিচয় হইতে কেহ কেহ 
মনে করেন যে বোপদেৰ বগুড়া জিলার মহাস্থান নগরনিবাসী বৈদ্য ছিলেন। 
কিন্তু, তদীয় নামের সহিত যুক্ত ‘মুক্তাফল’ ও “হরিলীলাবিবরণ' নামক গ্রন্থ 
দুইটি হইতে মনে হয়, বোপদেন দেবগিরির যাদবরাজ মহাদেবের ( খৃঃ ১৩শ 
শতক ) মন্ত্রী হেমাত্ৰির আশ্রিত পণ্ডিত ছিলেন। 

লক্মণসেনের সভাপণ্ডিত শরণদেব “ুর্ঘটবৃত্তি” নামক বৈয়াকরণ গ্রন্থের 
প্রণেতা কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু, সুপ্রসিদ্ধ 
‘চাজ্জব্যাকরণ’কার চন্দ্ৰগোষী যে বাঙালী ছিলেন তাহা সংশয়াতীত । অপর 
যে সকল বৈয়াকরণকে বাঙালী বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাহাদের কথা 
ছাড়িয়া দিলেও এক 'চান্জরব্যাকরণে”র জন্য বাংলাদেশ এই শাস্ত্রে গর্ব করিতে 
পারে। 

বাংলাদেশে ব্যাকরণচ্ার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, অধিকাংশ 
বাঙালী বৈয়াকরপই বৌদ্ধ এবং, সম্ভবতঃ এই কারণে, তাহারা নিজ নিজ 
গ্রন্থে ‘অষ্টাধ্যায়ী*র বৈদিক অংশ বর্জন করিয়াছেন। চন্দ্রগোমী ও জিনেন্্ 
পালযুগের লেখক। সুতরাং, তাহাদের বৌদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক । কিন্ত, 
পুঁরুষোত্তমদের যদি লন্মপসেনের সমকালীন হইয়া! থাকেন তাহা হইলে হিন্দু 
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রাজার আদেশে বৌদ্ধ পণ্ডিত কতৃকি ব্যাকরণপ্রণয়ণ একটু অস্ত মনে হয় ॥ 


তৰে সেনরাজগণ বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন না বলিয়া ইহা অসম্ভব নহে। 
ক্ৰমদীশ্বর 


*সংক্ষিপ্রসার' ব্যাকরণের প্রণেতা ক্রমদীশ্বর কাহারও কাহারও মতে, 
বাঙালী ছিলেন। কিন্তু, তাহার বাঙালীত্বের নিঃসন্দিপ্জ কোন প্রমাণ নাই। 
উক্ত গ্রন্থের অষ্টম পাদের অন্তে গ্রস্থকারের যে আত্মপরিচয় আছে তাহা 
হইতে জানা যায় যে, তিনি পূর্বগ্রামনিবামী ছিলেন । কেহ কেহ মনে করেন, 
‘পূর্বগ্রাম' শব্দে তিনি পূর্ববঙ্গের কোন ‘গ্রামকে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু উৎকীণ 


লিপির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ‘পূৰ্বগ্ৰাম’ দক্ষিণরাচ়ের অন্তর্গত ছিল+। 


*সংক্ষিপ্তসার” ব্যাকরণের সঙ্গে মহারাজাধিরাজ জুমর নন্দীর নাম যুক্ত; 
কখনও কখনও এই গ্রস্থকে 'জৌমর ব্যাকরণ’ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। 
এই ব্যাকরণের উপর ভুমর-রচিত বৃত্তির নাম “রসবতী+। ভুমর নন্দীর 
জীবনকাল খৃঃ পঞ্চদশ শতকে বলিয়া বিবেচিত হয়। গোয়ীচন্দ্ৰ নামক এক 
ব্যক্তি 'সংক্ষিপ্তসারে'র একখানি টীকা রচনা করেন; তাহাকে বাঙালী বলিয়া 
কেহ কেহ মনে করেন, যদিও এ সম্বন্ধে সন্দেহাতীত প্রমাণ নাই । গোয়ী- 
চন্দ্রের টাকার উপরেও বহু টাকা২ রচিত হইয়াছিল। গোয়ীচন্দ্ৰের টাকাকার- 
গণের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য বংশীবদন ও নরনারায়ণ স্তায়পঞ্চানন। 

'সংক্ষিপ্তসার” ব্যাকরণটি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীরই সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়া 
মনে হয়। ইহাতে পাণিনির কয়েকটি কঠিন স্ত্র বর্জিত হইয়াছে। গ্রন্থটি 
সন্ধি, তিঙন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিত, কারক, স্ুবস্ত ও সমাস--এই সাতটি পাদে 
বিভক্ত। ইহার অষ্টম পাদটি প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে রচিত) ইহা সম্ভবতঃ 
পরবর্তী কানে মূল গ্রন্থের সহিত সংযোজিত হ্ইয়াছে। এই ব্যাকরণের 
অধিকাংশ উদাহরণ ‘ভট্টিকাব্য’ হইতে গৃহীত হইয়াছে। 


১। এই সম্বন্ধে Indian Culture পনির) পঞ্চম খণ্ডের ৩৫৮ পৃষ্ঠার পাটাকার 
নলিনী দাসগুপ্ত মহাশয় প্রমাণগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

২। এই টীকাকারগণের নাম নলিনী দাসগুপ্ত মহাশয় কর্তৃক 8 
| (Ts Indian Culture, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬১) | 


২৪০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
চন্দ্ৰগোমী১ 


ইনি প্রাচীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। . ইহার জন্ম হইয়াছিল উত্তর- 
বঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে। এই সংবাদ তিব্বতীয় এতিহাসিক তারনাথের গ্রন্থ 
ও চন্ত্রগোমি-রচিত 'মনোহরকল্প” নামক স্তোত্ৰ হইতে জান! যায়। তাহা 
ছাড়া, তিব্বতী “পাগ-সাম-জোন্-জাং; গ্রন্থের সাক্ষ্যও উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত 
গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তিনি কোন কারণে নির্বাসিত হইয়া চন্দৰদ্বীপে 
শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিব্বতী ‘তেঙ্গুরে’ তালিকাভুক্ত এক গ্রন্থে 
তাহাকে, সম্ভবতঃ এই কারণেই, ‘দ্বৈপ’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । ‘তেনঙ্গুৱে’ 
চন্দ্ৰগোমি রচিত “আর্ধতারাদেবীস্তোত্রমুক্তিকাম।লা” নামক গ্রন্থের অস্থ্বাদে 
তাহার অমরচন্ত্র নামও দেখা যায়। তিব্বতদেশীয় ওতিহ এই যে, চন্দ্রগোমী 
নানা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণ এবং কাব্য ছাড়াও তিনি নাকি 
বৌদ্ধ-তান্তরিক বজযান সাধনা বিষয়ে ৩৬টি গ্রন্থ এবং তারা ও মঞ্ুতী সম্বন্ধে 
কয়েকটি স্তোত্ৰ রচনা করিয়াছিলেন 

তাহার নামের অন্ত্যভাগ “গোমিন্ হইতে বুঝা যার, তিনি ছিলেন 
বৌদ্ধ! তদীয় ব্যাকরণের, স্বরচিত বৃত্তির প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোকে সৰ্বজ্ৰ- 
স্থতিও তাহার বৌদ্ধত্বের অপর একটি প্রমাণ। তিব্বতীয় প্রতিহা হইতেই 
জান! যার যে, চন্দ্ৰগোমী নালন্দা মহাবিহারে আচার্য স্থিরমতির শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়া বৌদ্ধশাল্স এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, তর্কশাস্ত প্রভৃতি নানা 
বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নালন্দায় নাকি বৌদ্ধশান্তে পারদর্শী চন্ত্র- 
কীতির সঙ্গে তীহার সাক্ষাৎকার হয় এবং তিনি বৌদ্দধর্ে দীক্ষিত হন। 
চন্ত্রগোমী নালন্দার আচার্ধপদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রসিদ্ধি আছে। 

বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক ও তান্ত্রিক চন্দ্ৰগোমী একই ব্যক্তি কিনা ইহা 
পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্কের বিবয়। কেহ কেহ মনে করেন, একই নামে 
একজন প্রাচীন ও একজন অর্বাচীন পণ্ডিত ছিলেন। কালক্রমে উভয় ব্যক্তিকে 
অভিন্ন বলিয়া! মনে করা হুইয়াছে। 

বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমীর কাল সংশয়াতীত নহে। কতক বাহিক 


রাতজাগা 727-৯৭৮৮৮৮৯৯১৯১৭০৯৮৬ LSE LRT CC 411, ৰ 
১। ইহার রচিত অন্তান্য গ্রন্থের জন্য ‘কাব্য’ ও 'নাট্যসাহিত্য’ প্রসঙ্গ দ্ৰব্য । 
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প্রমাণের (exteraal eviden০e ) বলে তাহার জীবনকাল সম্বন্ধে শুধু 
একটা অম্থমান করা চলে। ভর্ভৃহরির ‘বাক্যপদীয়ে’ এবং কল্হণের “রাজ- 
তরঙ্গিণ'তে চন্দ্রাচার্য নামক এক বৈয়াকরণ ও তাহার ব্যাকরণ গ্রন্থের উল্লেখ 
আছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, চন্দ্ৰাচাৰ্য ও চন্দ্ৰগোমী একই ব্যক্তি। 
পাণিনির ব্যাকরণের বামন-জয়াদিত্য কর্তৃক রচিত “কাশিকা? টাকায় চন্দ্র- 
গোম।র ৩৫টি সুত্র উদ্ধত হইয়াছে ; অবধ্য, চন্দ্ৰগোমীর নামোল্লেখ করা হয় 
নাই। এই সমস্ত কারণে, মনে করা হয় যে, চন্দ্ৰগোমী সম্ভবতঃ সপ্তম 
শতক বা তাহার পূর্বেই জীবিত ছিলেন। 'চান্্রব্যাকরণে”র একটি 
স্থত্ৰের বৃত্তিতে গুপ্তরাজ কর্তৃক হুণ-বিজয়ের উল্লেখ আছে। ইহাকে কেহ 
কেহ চন্দ্ৰগোমীর সমসাময়িক ঘটন| বলিয়া মনে করেন এবং তাহাকে খৃষ্টীয় 
পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া থাকেন। 

চন্ত্রগোমীর ব্যাকরণ  চান্্রব্যাকরণ৯ নামে সুপ্রসিদ্ধ ।  পাণিনির 
‘অষ্টাধ্যায়ী’কে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করিয়া একটি ব্যাকরণ রচনা করাই ছিল 
ভীহার উন্দেগ্ত। পাণিনির আটটি অধ্যায়ের স্থলে চন্দ্র ছয়টি অধ্যায়ে গ্ৰন্থ 
রচনা করিয়াছেন। পাণিনির প্রায় ৪,০০০ সুত্রের স্থলে "চান্্রব্যাকরণে*র স্থত্ৰ- 
সংখ্যা ৩,১০০ । ‘অষ্টাধ্যায়ী’র বৈদিক ব্যাকরণ ও স্বরপ্রক্রিয়াকে চন্্রগোমী 
বর্জন করিয়াছেন। পাণিনির প্রত্যাহারসমূহের মধ্যে একটি তিনি গ্রহণ 
করেন নাই এবং পাণিনির কয়েকটি প্রত্যাহারের স্থলে নিজে প্রত্যাহার 
উদ্ভাবন করিয়াছেন। পাণিনির কোন কোন স্থত্ৰকে উচ্চারণ-সৌকর্ষের 
উদ্দেশ্তে তিনি পরিবতিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, “কাশিকা”ধৃত উল্লিখিত সুত্র" 
গুলিই চন্দ্ৰগোমীর মৌলিক রচনা । ‘চান্ত্রব্যাকরণ’ অনেক সময়ে ‘অসংজ্ঞক’ 
আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এহ 
ব্যাকরণে পৃথকৃভাবে সংজ্ঞা-বিধায়ক সুত্র নাই। পাণিনি-এযুক্ত ‘সংজ্ঞা’ 
শব্দটির পরিবর্তে চন্দ্র ‘নামন্‌’ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াও ‘চান্ত্ৰ- 
ব্যাকরণে’র ঈদৃশ আখ্যা হইয়! থাকিতে পারে। 

উল্লিখিত ছয়টি অধ্যায় ছাড়াও, ‘চান্দ্ৰব্যাকরণে’ উণাদি সুত্র, ধাতুপাঠ, 


১1 সং Bruno Liebich, Leipzig, 1902. 
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লিঙ্গাছুশাসন, উপসর্গবৃন্তি ও বর্ণসূত্র প্রভৃতি সঙন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই উনাছি- 
প্রক্রিয়া পাণিনির উপাদিপ্রক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্ৰ। চান্্র-ধাতুপাঠ পরবর্তী 
কালে কাতন্্র ব্যাকরণে গৃহীত হইয়াছিল । উপসর্গবৃত্তি একমাত্র তিব্বতীয় 
অস্থবাদে পাওয়া যায়। বৰ্ণহুত্ৰ পাণিনীয় শিক্ষার অস্থুরূপ । 

এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা কালক্রমে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। 
ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইহা বৌদ্ধ গ্রন্থকার কৰ্তৃক রচিত হওয়ায় কেবল 
বৌদ্ধগণের গণ্ভীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়তঃ পাশিনির প্রভাব তৎ- 
কালে এত গভীর 'ছিল যে, সমাজে অন্ত ব্যাকরণের প্রতি জন সাধারণ 
স্বতাব্তঃই হতাদর হইয়াছিল ; 'চান্্রব্যাকরণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত 
পাণিনীয় পদ্ধতির বিরোধিতা করিয়াছিল । কিন্তু, সিংহল বৌদ্ধপ্রধান হইলেও 
এই ব্যাকরণের প্রতি সিংহলী বৌদ্ধগণ অন্থুরক্ত ছিলেন না। ইহার অন্ততম 
কারণ এই যে, কাশ্যপ নামক জনৈক বৌদ্ধ চান্দ্রব্যাকরণে*'র “বালাববোধ” 
নামক একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছিলেন; ইহা অতিশয় জনপ্রিয় 
হওয়ায় মূল ‘চান্দ্ৰব্যাকরণ’ জনসাধারণ আলোচনা করিত না । 

প্যায়সিদ্ধ্যালোক’ নামে একটি তর্কশান্ত্ের গ্রস্থও চন্দ্রগোমি-রচিত বলিয়া 
জানা যায়। 


জিলেক্দ্বুদ্ধি ও মৈত্রেয়রক্ষিত১ 

জিনেন্দ্র বাঙালী ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন২। বিখ্যাত 
আলঙ্কারিক ভামহ (খৃঃ ৭ম শতকের শেষপাদ হইতে ৮ম শতকের মধ্যভাগ ) 
তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাং, জিনেন্্র খৃ: ৮ম শতকের মধ্যভাগের 
পরবর্তী হইতে পারেন না। তিনি যে বৌদ্ধ ছিলেন, ‘জিনেন্দ’ নামই 
তাহার সাক্ষী। তাহা ছাড়া, ‘বোধিসন্বদেশীয়াচাৰ্য’ বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন। কোন কোন পুধিতে তাহাকে 'স্থবিররাজেন্্রঁ আখ্যা দেওয়া 


১) মৈত্রেয় রক্ষিতের পরিচয় ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে দষ্টব্য [₹, 0. 98507 মহাশয়ের প্রবন্ধ, 
‘Our Heritage, vol. IV, pt. 1, pp 89-98. 


২। ত্রঃ--দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধ, Sir Asutosh Comm. vol. IIL, pt. I. 


ব্যাকরণ ২৪৩ 
হইয়াছে। তংক্কৃত ‘ধাতুপ্ৰদীপে"র প্রারস্তে মঞ্জ,ঘোষের “প্রতি শ্রদ্ধাল্জাপনও 
তাহার বৌদ্ধত্থের ইঙ্গিত দেয়। 

ছিনেন্্র ‘অট্টাধ্যাবী’র “কাশিকা” নামক টাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন “কাশিকা- 
বিবরণপঞ্জিক|> নামক গ্ৰন্থে; ইহাই ‘ন্তাস’ নামে সমধিক পরিচিত | 

জিনেন্্রের গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেন মৈত্রেয়রক্ষিত। এই টীকার 
নাম ‘তত্ত্রপ্ৰণীপ’। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ কোন পুথি এখনও পাওয়া যায় নাই। 
কিন্তু, ইহার উপলভামান অংশ হইতেই ব্যাকরণে গ্রস্থকারের হুক্মবুদ্ধির পরিচয় 
পাওয়া যায়। মৈত্রেয় ‘ধাতুপ্ৰদীপ’ নামেও একখানি গ্রন্থ রচন| করিয়া- 
ছিলেন। ইহা পাণিনির ধাতুপাঠ অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থের উপর 
'ধাতুপ্রদীপটীক'” নামক একটি টীকা আছে। সায়ণাচার্য (খৃঃ ১৪শ শতক ) 
‘মাধবীয়ধাতুৰুত্তিতে মৈত্রেয়রক্ষিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন । ইহা হইছে 
রক্ষিতের গ্রন্থের প্রামাণিকতা প্রতিপর হয়। পুক্লষোত্তমদেব (খৃষ্টীয় ১২শ 
শতক) “পপিতবৃত্তিৎ ও ‘জ্ঞাপকসমুচ্চয়’ নামক গ্রন্থে মৈত্রেয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। স্থতরাং, মৈত্রেয়ের ভীবনকালের নিয়তর সীমারেখা! খৃষ্টীয় 
দ্বাদশ শতক। মৈত্ৰেয় স্বয়ং “মহাতাব্যে'র টীকাকার কজ্জটের ( = কৈয়ট ) 
উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৈয়টের কাল খৃঃ একাদশ শতকের পূৰ্বভাগে ; 
ইহাই রক্ষিতের কালের উধ্ব'তর সীমারেখা । 

মৈত্ৰেয় রক্ষিত কোন্‌ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা 
যায় না। কিন্তু, কতক যুক্তিবলে তাহাকে বাঙালী বলিয়া মনে হয়। তাহার 
গ্রন্থের উপলভ্যমান সকল পুথিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। '‘তন্রপ্রদীপে'র একখানি 
পুথিও বাংলাদেশের বাহিরে আবিষ্কৃত হয় নাই। 


পুরুঝোত্তমদেব 


ইনি কোন্‌ প্রদেশের লোক ছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে নির্ধারণ /করা বায় 
না। ইহার রচিত 'ভাষাবু্ি*র টীকাকার স্ষ্টিধর বলিয়াছেন যে, পুক্লবোত্তমদেৰ 


১। সং রিও বরেন্দ্র রিনা সোসাইটি, রাজনাহী, +: 
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লক্ষ্মণগেনের আদেশে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা হইতে পুরুযোত্তমকে 
বাঙালী বনিয়াই মনে হয়। নিম্নলিখিত কারণগুলিও এই অম্থমানের অগ্গকুল-_ 

(১) বর্গীয় “ও অন্তঃস্থ ‘ব’ এর মধ্যে “ভাষাবৃত্তিতে কোন পার্থক্য 

করা হয় নাই ; বাঙালী লেখকগণের ইহা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য । 

(২) পাণিন্মির ২২২৪ সংখ্যক স্থত্ৰের বৃত্তিতে পুক্লবোভ্তম “লেখকো 

নাস্তিদোবকঃ, কথাটি লিখিয়াছেন ; বাঙালী লিপিকারগণের মধ্যে 
এই কথাটি বহুলপ্রচলিত । 

(৩) পাণিণির ৬।২।১১০ সংঘ্যক স্থত্রের ব্যখ্যায় “পদ্মাবতী” নদীর উল্লেখ; 

এই নদী বাংলাদেশের পদ্মানদী বলিয়াই মনে হয় । 

হুষ্টিধরের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হইলে পুরুষোত্তম বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের 
সমসাময়িক, অর্থাৎ তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক। সৰ্বানন্দ ১১৫৯ 
খৃষ্টাব্দে পুরুৃষোত্তমের উল্লেখ করিয়াছেন! সম্ভবতঃ একই শতকের গোর়ীচন্্র 
“সংক্ষিপ্তসারে”র টীকায় ‘ভাষাবুত্তি'র অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

‘ভাষাবৃতি'র প্রারম্ভিক শ্লোকে পুরুবোতম বুদ্ধদেবের বন্দন! করিয়াছেন। 
‘কোন কোন উদাহরণে তিনি বৌদ্ধ দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল 
কারণে, মনে হয়, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ । 

‘হারাবলী’ ও ‘ত্ৰিকাওশেষ’ প্রভৃতি অভিধান, ‘গণৰৃত্তি, ‘পরিভাষাৰ্বতি’ 
নামক ব্যাকরণগ্ৰন্থ, ‘সুভাষিতমুক্তাবলী’ নামক কোশকাব্য এবং ‘বিষ্ণুভক্তি- 
করলতা” নামক স্তোত্ৰ পুক্লষোত্তমের নামাঙ্কিত। কিন্তু, এই পুরুযোভম ও. 
'ভাষাবৃত্তিকার অভিন্ন কিনা সেই বিষয়ে সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। 

পুরুষোত্তমের ‘ভাষাবুত্তি) পাণিনির ‘অষ্টাধ্যায়ী’র টীক৷। পুক্লযোত্তম 
‘অষ্টাধ্যায়ী’র বৈদিক অংশের বৃত্তি রচনা! করেন নাই। সংক্ষেপ ও সহজ- 
বোধ্যত! ‘ভাষাবৃত্তি’র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

ইহার উপর “ভাষাবৃত্যর্থবিবৃতি” নামক একটি টীকা চছষ্টিধর রচনা করেন। 


১। সং (ক) শ্রীশ চত্রব্তী, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাঁজসাহী, ১৯১৮, 
(খ) Bibliotheca Indica, New 972৩9, No. 1318, কলিকাতা, ১৯১২ 
{ সুষ্টিধরের ব্যাখ্যা সহ )। 
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শরণ : 


ইহার পরিচয় বিবিধ কাব্যপ্রশঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। 

জয়দেব ইহার সম্বন্ধে ‘গ্রাঘ্যো দুরূহক্রতে: কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। 
ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, ‘দুৰ্ঘটবৃত্তি'কার শরণদেব ও ইনি অভিন্ন 
ব্যক্তি। 'দুর্ঘটবৃত্তি' একটি ব্যাকরণবিষয়ক গ্রন্থ; ইহাতে যে সমস্ত প্রয়োগ 
অপাণিনীয় বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সেই প্রয়োগগুলির শুদ্ধি বিচার 
কর! হইয়াছে। 


বপগোস্বানী 


দতকাব্যপ্রসঙ্গে ইহার পরিচয় ও জীবনকাল লিখিত হইয়াছে । 

রূপগোস্বামী 'সংক্ষেপ-( বা লঘু) হরিনামামৃতব্যাকরণ' নামে একখানি 
ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন৯। ইহার বৈশিষ্ট্য এই বে, ইহাতে সংজ্ঞা ও 
উদাহরণগুলি রাধাক্ষ্চের বা কৃষ্ণলীলার নামাঙ্কিত; অধিকাংশ সুত্রে বিষ্ণুর 
বা তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেবদেবীর নাম আছে। কয়েকটি নমুনা 
দেওয়া গেল। প্রথম হুত্রটি এই--“নারায়নাদুভুতোহয়ং বর্ণক্রম | সংজ্ঞা- 
প্রকরণের আদি স্ত্র_তত্রাদৌ চতুৰ্দশ সর্বেশ্বরাঃ ; অর্থাৎ, পাণিনির 
“অচ» প্রত্যাহায়ের অন্তর্গত স্বরগুলির নাম সৰ্বেশ্বৰ। ওঁ প্রকরণের দ্বিতীয় 
সুত্র--“দশ দশাবতারাঃ ; পাণিনির ‘অক্‌’ প্রত্যাহারে যে সবর্ণগুলিকে বুঝাঁন 
হইয়াছে, উহাদের নাম দশাবতার। ব্যঞ্জনবৰ্ণ বুঝাইতে “বিষুজন' শব্ের 
প্রয়োগ কর৷ হইয়াছে--‘কাদয়ে| বিফুজনা:| সৰ্বেশ্বৰ-(=-্বর) সন্ধি 


১। কেহ কেহ মনে করেন, এই ব্যাকরণ, সনাতন গোস্বামী কৰ্তৃক রচিত | (দ্রঃ£হ 
জীঞ্ৰীহব্িনামামৃতব)।করণম্‌, সং পুরীদাঁস, পরিশিষ্ট পৃঃ ১ এবং ‘হয্নিনামামৃতম্‌? মুৰ্ণিদাবাদ সংস্করণ 
১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, বিজ্ঞাপন ও 'ব।লতোধিণী' টাকার নিম্নোদ্ধত অংশ £ 

..,সনাতনগোস্বামিনীং সুত্ৰানুসারেণ , *.-জীবগোসম্বামিনামা ্স্থকারঃ.'....হেরিনামামৃতাখ্য- 
বৈধবব্যাকারণমারভমীণ$...... |” | এ 

সুনীল দে মহাশয় মনে করেন যে, এই ব্যাকরণথানি ভীবগোষ্বামি-রচিত এবং ইহা 
‘বৃহৎ’ ও ‘লঘু’ এই ছুই আকারে প্রচলিত ছিল। ( ড্রাই এড Hist. of Valsnava 
81৮ ইত্যাদি গ্রন্থ (১৯৪২), পৃঃ ১১৬ । | 


২৪৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


প্রকরণের প্রথম স্থত্রটি এই--'দশাবতার একাত্মকে মিলিত্ব| ত্রিবিক্রমঃ [ 
দশাবতার অর্থাৎ সব্ণগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া ত্রিবিক্র্ অর্থাৎ দীৰ্ঘস্বরে 
পরিণত হয়। উদাহরণ আছে--কৃষ্ণাগ্ৰে, হরি হয়ীতি বিষ্দয় ইত্যাদি । 

এই ব্যাকরণ প্রণয়নে গ্রস্কারের কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় আছে 
বটে ; কিন্তু, ‘অষ্টাধ্যায়ী’ প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাকরণগুলির তুলনায় ইহাতে 
ব্যাকরণশিক্ষাপদ্ধতিতে কোন অভিনবত্ধ নাই। ব্যাকরণ শিক্ষা ও পবিভ্র- 
নামলংকীৰ্তন>--এই উভয় উদ্দেশ্যের যুগপৎ সিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
বৈষ্ণবগণের হিতাৰ্থে ইহা রচিত হইয়াছিল ! 


জীবগোস্বামী 


ইহার জীবনী বৈষ্ণব কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 

ুর্বোজ ব্যাকরণের স্তায় জীবগোস্বামীও 'হৰিনামামৃত’ ২ নামক একটি 
ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন; এই গ্রস্থট পূর্বগ্রস্থ অপেক্ষা বৃহত্তর । 
শন্তবতঃ পূৰ্বগন্থের নৃন্তা-পূরণই ছিল জীবের উদেশ্য | 

ইনি স্বৰচিত ব্যাকরণের পরিশিষটস্বরূপ 'ধাতুসংগ্রহ” বা ‘ধাতুস্থত্ৰ- 
মালিকা” (1) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 


পুগুরীকাক্ষ বিগ্ভাসাগর 


ইনি রদ্ধাকরের পৌত্র ও জীকান্তের পুত্ৰ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন 
তটিকাব্যের টাকাশেষে। ই'হার জন্মকাল নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয় নাই ; খৃষ্টীয় 
ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ হইতে কলাপব্যাকরণসংক্রান্ত অনেক গ্রন্থের 
লেখকই বিদ্যাসাগরের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। 


১) এই সম্বন্ধে বৈষ্বগণের বিশ্বাস নিম্নোদ্ধ,ত শোকে পৰকাণিং হইয়াছে £--_ 
সাঙ্কেত্যং পারিহান্তং বা স্তোভং হেলনমেব ৰা। 
বৈকুষ্ঠনামগ্রহণমশেযাঘহরং বিদুঃ ॥ শ্রমন্তাগবত--৬৷২৷১৪ । 


২। সং(ক) পুরীদাস, ১৯৪৭, (খ) প্ৰালতোষিণী” টাকা সহ-_গোপীচরণ দাস 
(২য় সংস্করণ--ব্রজনাথ মিশ্ৰ, মুৰ্শিদাবাদ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ) । 


ব্যাকরণ ২৪৭ 


পুগুরীকাক্ষ নানাবিষয়েই গ্রন্থ. রচনা করিয়াছিলেন। তত্ৰচিত ব্যাকরণ 

্র্থগুলির নাম নিয়ে লিখিত হইল £_ 
(১) কাতন্প্রদীপ __ছূর্গসিংহ-রচিত ‘কাতস্তৰৃত্বিটীকা’র ব্যাখা । ইহার অংশ- 
বিশেষ মুদ্রিত হইয়াছেং এবং কতক অংশের পুথির বিচ্ছিন্ন 


অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে ।৩ 
(২) গ্াসটাকা, এই তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ 'কাতনপ্রদীপে? 
(৩) কারককো মুদী আছে !8 


(৪) তন্চিস্তামণিপ্রকাশ 
(৫) কাতন্ত্ৰপরিশিষ্টটাকা ।৫ 


ৰলরাম পঞ্চানন 


ইহার নাম ও উপাধি হইতে মনে হয়, ইনি ছিলেন বাঙালী! কিন্তু, 


ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় ন! । 
'প্রবোধপ্রকাশ”৬ নামক একটি ব্যাকরণগ্রন্থ বলরাম-রচিত। ইহা একখানি 


শৈব ব্যাকরণ। ইহাতে স্বরবর্ণের নাম ‘শিব’ ও ব্যঙনবর্ণসমূহকে অভিহিত, 


করা হইয়াছে ‘শক্তি’ নামে। 
ধাতুপ্রকাশ” নামক একটি ধাতুপাঠও ব্লরামের নামের সহিত যুক্ত 


দেখা যায়। 


১। অলঙ্কার-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য । 

২ ॥ গুরুনাথ বিদ্যানিধির কলাপব্যাকরণের সংক্ষরণ» ১৩১২ বঙ্গাব্দ ৷ 

৩ । ঢাঁক। বিশ্ববিদ্যালরের ৩৬৭৮ ও ৪৩৪৮ সংখ্যক পুথি । 

৪। "বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান', পৃঃ *%1 “তন্বচিন্তামনিপ্রকাশ' সম্ভবতঃ 
স্যাঁয়শান্ত্ের গ্রন্থ ৷ 

৫। (ক) ‘আংশিকভাবে মুদ্রিত ( গুরুনাথ বিদ্যানিধির ১৩২১ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত 
প্ৰাতন্ত্ৰপরিশিষ্টম্‌' নামক গ্ৰন্থে ) । | 

(খ) সম্পূর্ণ প্রতিলিপি_Regeling 2 India Office Cat., 9. 769, _' 
৬ অঃ_Belvalkar : Systems of Sanskrit Grammar, p. 114. 


পুথির জন্য দ্রষ্টব্য 1. 0. II. ০75. 


২৪৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
ঈশ্বরচজ্র বিষ্তাসাগর 


(১৮২০ ১৮৯১) 


এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের পরিচয় বাংলাদেশে নূতন করিয়া দেওয়ার 
নহে। ইনি মৌলিক কোন ব্যাকরণ রচনা ন! করিয়া গেলেও পাঁণিনির 
ব্যাকরণ পাঠের পথ সুগম করিয়! গিয়াছেন। বস্তুতঃ, তীহার “ব্যাকরণ- 
কৌমুদী’) না থাকিলে ‘অষ্টাধ্যায়ী’র চর্চা অন্ততঃ বাংলাদেশ বোধ হয় অনেক 
পূর্বেই লুপ্ত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাণিনির সত্রগুলিকে সহজভাবে 
উপস্থাপিত করিয়া শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 
পাণিনির একটি দীর্ঘস্থত্রের স্থলে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সুত্র তিনি রচনা 
করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে পূর্বাচার্ধগণের সংজ্ঞা বুঝাইতে পাণিনি কোন 
সূত্র রচনা করেন নাই। এইরূপ স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংজ্ঞাবোধক স্থত্র 
রচনা করিয়াছেন । কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে! 
(১) পাণিনির দুর্বোধ্য স্থত্ৰের পরিবর্তে সহজ সুত্র 
‘পঞ্চমী বিভক্তে’ স্থলে 'নিকুষ্টাদেকোৎকর্ষে' 'বোপসর্জনন্ত’ স্থলে ‘সহঃ 
সো বিভাষা’৷২ 
(৩) দীর্ঘস্থত্রের সংক্ষেপ 
'প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা” স্থলে “অভিধেয়মাত্রে 
প্রথা” এবং ‘কর্তরি’। 
(৩) সংস্ঞাবোধক সুত্র 
পাণিনি কারকের সংজ্ঞাবোধক কোন ্ুত্র রচনা করেন 
নাই। এই শব্দ বুঝাইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিলেন-- 
ক্ৰিয়াব্বয়ি কারকম্। পাণিনি সমাসের কোন সংজ্ঞা দেন নাই। 
বিদ্ধাসাগর মহাশয় সমাস বুঝাইতে বলিলেন-_-একপদীভাবঃ সমাসঃ। 


১। কলিকাতায় প্রকাশিত, ১ম ভাগ, ১৮৫৩ ২য় ভাগ, ১৮৫৩, ওয় ভাগ, ১৮৫৪ $ ৪থ 
ভাগ, ১৮৬২ । 


২। বিদ্যামাগর মহাশয়ের “উপক্রমণিকা” ( কলিকাত|, সন্বৎ ১৯০৮ (সংস্কৃত ব্যাকরণ 
শিক্ষার্থীর জন্য বাংলায় রচিত। 


ব্যাকরণ ২৪৯ 


“ব্যাকরণকৌমুদী” চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে সংজ্ঞা, পরিভাষা, 
সন্ধি, শবদরূপ, লিঙ্গপ্রকরণ ও বিবিধ বিষয়; দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে 
তিঙস্তপ্রকরণ, সনস্তাদি প্রক্রিয়া, আত্মনেপদ পরস্মৈপদ বিধান, বাচ্য, কৃ 
প্রকরণ এবং চতুৰ্থ খণ্ডে কারক, বিভক্তি, সমান, তদ্ধিত, ্ত্ীপ্রত্যয় ইত্যাদি । 


চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার 


ইনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জিলাস্ত্গত সেরপুরনগরনিবাপী 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত । ইহার পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে রাধাকাস্ত 
সিদধান্তবাগীণ ও ব্ৰহ্মময়ী। কলিকাতার সরকারী সংস্কত বিষ্কালয়ে ইনি 
অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন । তর্কালঙ্কার মহাশয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, স্থতিশাস্ত 
প্রভৃতি বিষয়ে তাহার উল্লেখযোগ্য কীতি আছে। 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ব্যাকরণগ্রন্থের নাম ‘কাতন্ত্ৰন্দ:প্রক্ৰিয়া’” ৷ ইহার 
বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকের নিজের উক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-- 
“কাতন্তে ছান্দসক্রিয়ায়া উপেক্ষিতত্বাৎ কাতন্ত্ৰামুসারিণী কাতগ্রছন্দঃ- 
প্রক্রিয়েয়মন্মীভিবিরচিতা ! গুণাদিকা অপি ছান্দদাঃ শৰ 
ব্যুৎপাদিতাঃ |.......! স্থত্ৰং বৃত্তিশ্চোভয়মপি ময়েব ব্যরচি।'২ 
উল্লিখিত গ্রদ্থগুলি ছাড়াও বাঙালী-রচিত অপর কতক ব্যাকরণগ্রস্থের 
সন্ধান পাওয়া যায়। এইগুলির অধিকাংশই সংক্ষিপ্তসার ও টাকাটিগরনী। 
. এই জাতীয় প্রধান প্রধান প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রদ্গুলির নাম, উহাদের 
রচয়িতার নামসহ, নিয়ে লিখিত হইল । 


১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৬ | 
২। “কাতন্ন্দংপ্রক্রিয়া'র অনুক্রমণিক। দ্ৰষ্টব্য । 


২৫০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


[ গ্ৰন্থনাম বর্ণানুক্রমিক ] 
গ্ৰন্থ গ্রন্থকার পুথি মন্তব্য 
অব্যয়বিবেক তারাপদ চৌধুরী পাটনায় প্রকাশিত, 
সংবৎ ২০০২ । 
অষ্টমঙ্গলা রামকিশোর চক্রবর্তী 3886. £ 
( দুৰ্গশিংহের Notices, I. 17 
বৃত্তির অষ্টম- 
পাদের টীকা ) 
আশুবোধব্যাকরণ তারানাথ ‘অষ্টাধ্যায়ী” 
তর্কবাচস্পতি অবলম্বনে রচিত। 
উপসর্ণবৃত্তি ভরতমল্লিক Sastri : 
Notices, 
IL. 28 
কবিরাজ স্ম্ষেণচাৰ্য কাতন্তবৃত্তিপঞ্জিক|- 
"টিপ্ললী | 
কলাপসার রামকুমার স্তায়ভূবণ 3880: 2 ্রস্থকারের পরিচয়_ 
Notices, বন্দ্যবংশজ রামগতি 
IL 44 বাচস্পতি-সুত। 


কলাপতত্বার্ণণ রথুনব্দনাচার্য 1.0. 759 
শিরোমণি Mitra: 
Notices, VII. 
0. 101 


গ্রন্থ গ্রন্থকার 


কলাপতন্ববোধিনী রামচন্দ্র 
টম, হয়, ওয় খণ্ড) 


২৫১ 


পুথি মন্তব্য 
1988৮ : গ্ৰন্থকারের পরিচয় 
০০০৪৪ 1. শিবপুর্তপাকীয় 
41-48 উত্তরচাইবগ্ৰাম- 
নিবালিকাজীকুল- 
সমুদ্ভবরহবিহরাত্মজ । 
ইনি কি বাঙালা ? 
ব.সা.প. ২৫৭ 
(কে)-গে), ১২৮০, 
১২৮৮ 
রামনাথ-রচিত এই 
গ্রন্থ ও অন্তান্ত 
ব্যাকরণ-গ্রস্থের জন্তু 
দ্ৰষ্টব্য ‘বাঙ্গালীর 
সারম্বত অবদান”, 
পৃঃ ১৭৪ । ইহার 
ব্যক্তিগত পরিচয় 
অলঙ্কার প্রসঙ্গে 
দ্রব্য । 
Sastri £ 
Notices, 
IL. 48 


২৫২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্ৰন্থ গ্রন্থকার পুথি 
কারকচক্র তবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ব.সা.প. ২৯৪ 
সংখ্যক পুথি। 


কারকরহস্ত রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি 


কারকোল্লাস ভরতমল্লিক প্রকাশিত, 
সংস্কত সাহিত্য 
পরিষৎ সিরিজ 
(কলিকাতা ), 
সংখ্যা ৮। 


কৎপাদবিবরণ  রঘুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় 388৮ 2 


Notices, 
11.89 
ক্বন্নঞ্জরী শিবরাম দাসশৰ্ম এ. সো, জি 
৪৪০২ 
কৌমারব্যাকরণ- গঙ্গাধর কবিরাজ 
টীকা 
গণপাঠ গঙ্গাধর কবিরাজ : Sastri : 
Notices, 
247 


গণমাৰ্তগু নৃসিংহ তৰ্কপঞ্চানন 1.0. 889 


গ্রন্থকার গোপীরমণ 


চক্রবর্তীর পুত্ৰ । 


‘মুগ্ধবোধ’ ব্যাকরণ 
অনুসারে রচিত! 


চৈতন্তামৃত কৰিকর্ণপূর 


ত্রিকাঁগুশবশীসন গঙ্গীধর কবিরাজ 
ত্ৰিস্থত্ৰব্যাকরণ গঙ্গাধর কবিরাজ 


ব্যাকরণ 


পুথি 

এ. সে, জি 
১৭৫১, ৮৯২৩, 
৫৫৭৬ বি 


দশলকারার্থ-  ভৰানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ক. বি. ৬২৩ 


বিচার 
জ্ৰুতবোধব্যাকরণ ভরতসেন 


ব. সা. প* ৮৮৯) 
I. 0. 907 
(490) 


মন্তব্য 
গ্রন্থকার বৈদ্য। 


এই গ্রন্থের রচরিতা 
কবিকর্ণপূর কিনা 
তাঁহার সংশয়াতীত 
প্রমাণ নাই । 


শেষোক্ত  পুধিতে 
‘দ্ৰুতবোধিনী’ 
নামক ভরতের 
স্বরচিত একটি টীকা 
আছে। এই গ্রন্থে 
তিনটি প্রকরণ 
আছে--সন্ধি ও 
জপ প্রকরণ, তিঙন্ত 
প্রকরণ, কৃত্গ্রকরণ । 
এই ব্যাকরণ রচনার 
ইতিহাসের ভজন্ত 
দ্ৰব্য এ. সো. 
পুথির তালিকা, যই 
খণ্ড, Preface, p 
CXIV. 


গ্রন্থকার পুথি 
ধাতুপ্রবোঁধ কালিদাস চক্রবর্তী 9৪৪৮: £ 
Notices, 
II. 109 
কবিচন্ৰ্ৰ 
রামনাথ 
বিগ্তাবাচস্পতি 
বজীদাস বিশারদ. ৪8০৮: £ 
Notices, I. 
198 
নারায়ণ ক. বি. ৫০২ 
বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাধাকৃষ্ণ শৰ্মা 1,0. 840 
গোপীনাথ 83601: 
তৰ্কাচাৰ্য্য Notices, 
], 224 
এসে জি ৪৫২৫, 


মন্তব্য 


ইহার পরিচয় 
অলঙ্কার প্রসঙ্গে 
রষ্টব্য। স্বীয় 
‘কাব্যচন্্ৰিকা’য় 
ইনি এই গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


্রস্থকারের পরিচয়-__ 
বৈদিক ব্ৰাহ্মণ, 
জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশের। 
পুত্ৰ 1 


পণ্যে রচিত। 
লিপিকাল-- 
১৬৭১ শকাব্দ 
(= ১৭৪৯ খঃ)। 


শ্রীপতিদত্তের 
'কাতন্ত্রপবিশিষ্টে'র 
ব্যাখ্য।। 


৩৮৯৭৪ ১৬১৩, ১৬১৪ 


ব্যাকরণ ২৫৫ 


বিষয়বস্তু । 


গ্ৰন্থ গ্রন্থকার পুথি মন্তব্য 
পরিশেষ-সিদ্ধান্ত- শিবরাম এ. সো. জি ৩৪৪৯ কাতন্ত্রের টীকা 
ব্ত্লাকর চক্ৰবতী 
প্রয়োগোত্তম- পুক্লষোত্তম Mitra : পাণিনির সংক্ষিপ্ত- 
রত্বমালা ভট্টাচাৰ্য Notices, সার। সন্ধিপ্রকরণ 
বা V. 1819, হইঙ্কে কৃৎ প্রকরণ 
প্রয়োগরভুমালা VII. 2279 পৰ্যন্ত পদসমূহের 
ব. সা. প. ৬৯০- প্রয়োগকথন। 
৬১৬ মণিপুররাজ মল্পদেবের 
আদেশে রচিত। 
বর্থবিবেকটীকা রামনাথ 
ৰ বিদ্তাবাচম্পতি 
বৰ্ণপ্রকাশ কর্ণপুর গোস্বামী 5858: 
Notices, 
I. 828. 
বাক্যগোবিন্দ রামেশ্বর সেন Sastri : 
Notices, 
IJ. 184 
‘বাক্যত সিদ্ধান্ত পঞ্চানন Mitra £ 
Notices £ 
I. 296 
বালৰোধিনী দামোদর কবিভূষণ Mitra: কারক সমূহের 
Notices, দার্শনিক আলোচনা 
IX. 2929 ও প্রয়োগ ইহার 


২৫৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থ গ্রন্থকার পুথি মন্তব্য 
বিভক্তিতন্ত বমাকান্ত চক্রবর্তী 589৮0 £ 
Notices, 
1. 888 
ব্যাকরণকৌমুদ্লী বলদেব বিদ্যাভূষণ দ্ৰষ্টব্য £--চিন্ময় বঙ্গ, 
পৃঃ ২০৭ । 
- ব্যাকরণসংগ্রহ গঙ্গাধর শৰ্মা Mitra : ‘মুগ্ধবোধে'র সার- 
Notices, সংকলন । 
II. 547 
ব্যাকারদীপিকা নারায়ণ ব্‌. সা. প. “সংক্ষিপ্তসারে .. 
ৰ স্টায়পঞ্চানন চি ৪২৪ বালবোধিন্যাঃ টাকা 
সমাসপাঁদান্তা 1” 
ব্যাখ্যাসার  হরিরাম চক্রবর্তী কাতন্ত্রের টাকা । 
ঞ্জ রামদাস 19 
ভাবার্থ মহেশ পঞ্চানন 999৮, "০৮০৪৭, সংক্ষিপ্তসারব্যাখ্যা- 
II. 281 স্বন্ত পাদ। 
মনোরম রামনাথ 388৮, Notices, কাতন্ত্ৰীয়ধাতুগণবুত্তি 
I. 270 গ্রস্থকারের পরিচয়_ 
বেদগৰ্ভতৰ্কাচাৰ্য্যাত্মজ, 
রায়িকুলপ্ৰহ্থত। 


ৰু কেদগর্ভ তৰ্কাচাৰ্য এ. সো'জি ৩৪০৯  কাতন্ত্ধাতুবুত্তি | 


মুগ্ধবোধ- রামতর্কবাগীশ ব,. সা. প. ২২১, 
টিগ্ননী ৭২২১ ৭৪৭, ৭৫২, 
১৩৪৭-৫০ 


ব্যাকরণ 
গছ... প্রকার. পুথি 
সুগ্ধবোধটীকা ঞ শী, ৫৮৯ | 
রী মাধব তর্কপিদ্ধান্ত 
গঙ্গাধর কবিরাজ 


ঞ কাশীনাথ বিগ্ভানিবাস 


রূপপ্রকাশ কুল্প,কভট্ট 


লখুবৃত্তি ভাবসেন 
লিঙ্গাদি- 

সংগ্রহ  ভরতসেন 
লিঙ্গাদি- রামনাথ 
সংগ্ৰহ বিগ্তাভৃষণ 
শব্দার্থ তারানাথ তর্ক- 
রত্ন বাচম্পতি 


Sastri, Notices, 
I. 824 


Mitra, Notices, 
II. 529 
Sastri, Notices, 
II. 182 


ন্বকারিকা মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ব. সা. প. ৮২৫ 


শব্ষশান্্- রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 


বিবৃতি 


১৭ 


Sastri, Notices, 
], 858 


২৫৭ 


মন্তব্য 


দ্ৰঠব্য ঃ--‘বাঙ্গালীর 
সারস্বত অবদান’, 

পৃঃ ২২০ । ইঁহার 
পরিচয় ও জীবনকাল 
অলঙ্কারপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। 


ইহার পরিচয়ের জন্ 
দ্ৰষ্টব্য ব. সা. প. 
পত্ৰিকা, ১৩৩৭, পৃঃ* 
১৭৫-১৭৮ | 

ধাতুর অর্থ নির্ধারণ- 
পূর্বক ধাতুরূপ নিরূপণ। 


প্রকাশিত, ‘কলিকাতা, 
সম্বৎ ১৯০৮। ব্যাকরণের 
নানাবিষয়“বৈয়াকরণমত- 
জিজ্ঞান্থনাং বঙ্গদেশীয়া- 
নামুপকারার্থম্” এই গ্রন্থে 
আলোচিত হইয়াছে । 


কলাপের কুদন্তাংশের 
টীকা । 


৫৮ _ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্ৰন্থ গ্রন্থকার পুথি মন্তব্য 
শব্দবোধ- রামকিশোর বোদ্বাইয়ে গ্রকাশিত। 
গ্রকাশিকা জঃ চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ১৭৩। | _ 
গ্রন্থকারের পরিচয়_ ্‌ 
পূর্ববঙ্গের মেহারের 
সর্ববিদ্যাবংশীয় । 
শব্ৰসাধ্য: রাঁমনাথ চক্রবর্তী 98৭8:,ঘ ০৮০০৪, কাতত্ত্রান্থুসারে অকারাদি 
গ্রবোধিনী ]. 855 শব্দের রূপকথন। 
শব্দাবলী রামভ্র স্তায়ালঙ্কার. 1. 0. 889 সুপদ্মব্যাকরণের শব্দরূপ- 
ৃ বিষয়ক অংশের শ্লোকাত্মক 
সারসংকলন । 
সংক্ষিপ্ত- ব.সা প ৫৪৩ 
সারে বাল- 
বোধিন্তাঃ 
টিপ্নী 
(সন্ধিপাদীয়া) বংশীবদন ভট্টাচার্য 
তৰ 
(স্ববন্ুপাদীয়) ওঁ প্র, ১৭। 
ক্র 
(ষষ্টীপাদীয়া) প্র ঞ্র৮৯৪। 


সংক্ষিপ্তলারত্থবস্- রামেশ্বর তর্কা- ৪9896, Notices, 
চীকাদীধিতি লঙ্কার হা, 823 
সংক্ষিপ্তসার-কারক- গোপাল চক্রবর্তী 98%), Notices, 
পাদটিগ্লনী VIII. 821 
সংক্ষিপ্শার- অভিরাম Sastri, Notices, 

কৌমুদী বিদ্ধালঙ্কার 1. 890 

সংক্ষিপ্তশারটীকা স্যায়পঞ্চানন : ক. বি. ৪১০) 

ৰ 389৮, Notices, 
[কণ I. 891: 
বু 


বিস্ানৃষণ 98501, Notices, 


নারায়ণ বন্দ্যো- ক. বি. ৪৯৪-৫০১ সন্ধিপাদ, তিঙন্ত, কৃৎ, 
পাধ্যায় Sastri Notices, তদ্ধিত, কারক, হবস্ত, 


অন্ুলিপিকাল ১৬৪৬ 
শকাব্দ (= ১৭২৪ খৃঃ ) । 
ভরতমল্লিক কলিকতো সংস্কৃত সাহিত্য 
পরিষদ হইতে প্রকাশিত । 
ইহাতে পত্ববিধি ও যত্ব- 
বিধি প্রভৃতি শ্লোকাকারে 
লিখিত হইয়াছে। শুদ্ধ 
সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধে = 
সংক্ষেপে শিক্ষাদান এই 
গ্রন্থের উদ্দেশ | - 
গঙ্গাধর ব. সা. প..৪৫ ুন্ধবোধটাকা। ইহা ১৮৩৫ 
_.. তর্কবাগীশ খৃষ্টাব্দে রচিত। গঙ্গাধর 
৪৭. ৰ ইত টি সার 
চস 7 গমন করেন,। - _ 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৮: যে, অনেক বাঙালী নৈয়াত়িক ব্যাকরণের 


স0:1787717557711815. 7114 < 
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১০ 
অভিধান 


প্রাচীন কাল হইতেই অতিধান-পাঠ, এমন কি অভিধানের অংশবিশেষ 
মুখস্থ করা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত 
হইত। অভিধান-সাহিত্যের প্রতি বাঙালী পণ্ডিতগণ স্বভাবতঃই অবহিত 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিধান এবং প্রসিদ্ধ অভিধানের টীকা 
রচনা করিয়াছিলেন। নিয়ে এইরূপ গ্রস্থাবলী ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় 
সংক্ষেপে লিখিত হইল । 


পুরুষোত্তমদেব 

ইনি ও বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম সম্ভবতঃ অভিন্ন! বৈয়াকরণ পুরুষোভমের 
পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 

পুক্লষোত্তম-রচিত ‘ত্ৰিকাণ্ডশেষ’> বিখ্যাত অভিধান। ইহা! তিন অধ্যায়ে 
রচিত এবং 'নামলিঙ্গাঙ্গশীসন+ বা ‘অমরকোষে’র পরিশিষ্টস্বরূপ । 'অমরকোষে'র 
অপূর্ণ অংশ পূরণ করাই গ্রস্থকারের উদ্দেশ্য ; ইহ! তিনি এই গ্রন্থে (১৯২) 
নিজেই বলিয়াছেন। ‘ত্ৰিকাওশেষ’ শ্লোকাকারে রচিত। 

পুরুষোত্তমের অপর অভিধানগুলির নাম “হারাবলী+, ‘বৰ্ণদেশন|া’ ও 
‘দ্বিরপকোষ’। “হারাবলী”২ ২৭৮টি শ্লোকে রচিত; ইহাতে সাধারণতঃ 
অপ্রচলিত প্রতিশব্দ ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিনার্থক শব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে । 
'বর্ণদেশনা”৩ গ্ৰন্থটি গন্ধে রচিত। ইহাতে বিভিন্নরূপ বর্ণবিন্তাসবিশিষ্ট শব্দের 
সংগ্রহ আছে। ইহার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, গৌড়ীয় লিপিরূপের জন্য 
যে সকল শব্দের বানানে বিভ্রান্তির হুষ্টি হইতে পারে,সেই জাতীয় অনেক শব্দের 


== লস ঁ_ 


১ | টাকাসহ প্রকাশিত, বেঙ্কটেশ্বর প্রেম, বোম্বাই। 
২। ‘অভিধানসংগ্ৰহে'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত, বোম্বাই, ১৮৮৯ | 
৩। অ্রঃ—India Office Catalogue, 1039-40 ) 1.246b. 
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আলোচনা ইহাতে আছে। ‘দ্বিন্পকোষ’> ৭৫টি শ্লোকে রচিত | ইহাতে এমন 
শব্দ সকল সংগৃহীত হইয়াছে যাহাদের বর্ণবিস্যাস-পদ্ধতি দ্বিবিধ। 

‘একাক্ষরকোষ’২ নামক একটি অতিধানও পুরুষোত্তমের নামের সহিত 
যুক্ত। 


৫ 


সবানন্দ 


ইনি আতিহরপুত্র ও বন্দ্যবটীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সৰ্বানন্দ 
১০৮১ শকাব্দ (=১১৫৯-৬০ খৃঃ) স্বীয় গ্রস্থরচনার কাল বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। সর্বানন্দের টাকায় বহু পুরাণের উল্লেখ থাকিলেও “ভাগবতে*র 
উল্লেখ নাই। ইহাদ্বারাও তাঁহার উক্ত কাল সমধিত হয়; কারণ, “ভাগবত” 
সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের পূর্বে বাংলাদেশে প্রচলিত হয় নাই। 

'নামলিঙ্গান্থশীসন” বা ‘অমরকোষে’র উপর সৰ্বানন্দের বিখ্যাত কার 
নাম প্টীকাসর্বস্৩। এই টাকার কোন পুথি আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে আবিষ্কৃত 
হয় নাই। ইহার পুথি দক্ষিণভারতে ও নেপালে পাওয়া গিয়াছে ; ইহা: 
এই টীকার ব্যাপক প্রসিদ্ধির অন্যতম প্রমাণ। 

সর্বানন্দের টাকার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বাংলা 
ভাষার তন্তব ও দেশী শব্দের উল্লেখ আছে। এই শব্বগুলির মধ্যে কতক 
অবিরুততভাবে এবং কতক কিঞ্চিৎ পরিবতিত রূপে অদ্যাপি বাংলাভাষায় 
বিদ্ধমান। "টাকাসরবন্ক হইতে এইরূপ কয়েকটি শব্দ নিয়ে উদ্ধৃত হইলঃ; 
শবগুলির পার্শ্বে মূল সংস্কৃত এবং আধুনিক বাংলাভাষায় প্রযুক্ত রূপ সন্নিবেশিত 
হইল। 


__১1 উক্ত 'অভিধানসংগ্রহে'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত। 

Ry ৰ 

৩। সং গণপতি শাস্ত্ৰী, ত্ৰিবান্দম্‌, ১৯১৪-১৭ । 

৪। আদ্শ শব্দসমূহের সংগ্রহের জন্য জর্টব্য যোগেশ রায় ও বসন্ত রায়ের প্রবন্ধ 
ব. সা. প.পত্রিকা__১৩২৬, পৃঃ ৮৫-৯২, ৯৩-১০৪ | | 
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টীকাসৰ্বস্বে মূল সংস্কত শব্দ আধুনিক বাংলা 
লিখিত বা 
সমার্থক সংস্কত শব্দ ৷ 

কড়কচ ? কড়কচ ( লবণ ) 
কলি কলিকা কলি 

খড়কী ? খিড়কী 

খোপ্যক কবরী খোপা 

ঘোল তত্র ঘোল 

টোপর শীর্ষক টোপর 

ডাউক দাত্যুহ _ ডাহুক (পেক্ষিবিশেষ) 
পরস্থ পরশ্ব পরস্থ 

বাদিয়া, বেদিয়৷ ? বেদে 

রসাউণ লঙুন রশুন বা রসুন 
হরিআল হারীত পেক্ষী) হড়িয়াল 

ভ্রিলোচনদাজ+ 


ইনিই সম্ভবতঃ হুর্গসিংহের 'কাতন্ৃত্তি'র পঞ্জিকাকার ত্ৰিলোচনদাস। 
“অমরকোষে'র একটি টাকা! ভ্রিলোচনের নামাঙ্কিত দেখা যায়! ইহার পিতার 
ও পুত্রের নাম যথাক্রমে মেঘ ও গদাধর। | বোৌপদেবের “কাব্যকামধে্'তে 
ভ্রিলোচনের উল্লেখ আছে। “কাতন্তরবৃত্তিপঞ্জিকা+র একখানি পুঁধির লিপিকাল 
১২৭৩ খৃষ্টাব্দ ) সুতরাং ইহাকেই তাঁহার ভীবনকালের নিয্নতর সীমারেখা 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 
পরমানন্দ চক্রবর্তী 


_ 'অমরকোষে'র “মালা” নামক একটি টাক! পরমানন্দের নামাঙ্কিত২। ইনি 


‘কাব্যপ্রকাশে’র টাকাকার পরমানন্দ হইতে অভিন্ন হইলে ইহার জীবনকাল 


১। ভ্রঃ_নলিনী দাসগুণ্ডের প্রবন্ধ Indian 08165: ২য় খণ্ড, ১৯৩৫-৩৬, পৃঃ ২৬২ 
এবং Colebrooke এর Miscellaneous Essays, ২য় ভাগি, London, ১৮৭৩ | 
- ২! দ্রঃ (ক) ম. P. Sastri, Notices of Skt. 2195. Second Series, Vol. IV 
No. 19 
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খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের মধ্যভাগ হইতে ১৫শ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ে মনে 
করা যাইতে পারে ।* “অমরকোষে+র টীকাকার পরমাননা ছিলেন ঢাকা 
জিলার অন্তৰ্গত ভাওয়াল পরগণার সালিকনি গ্রাম নিবাসী । 


জটাধর 


স্বীয় গ্রন্থে ইনি ‘চাটুগ্ৰাম’ নিবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন । 
চাটুগ্রাম সম্ভবতঃ চট্টগ্ৰাম | ‘অমরকোৰে’র নারায়ণ বিগ্তাবিনোদা চার্ধ-রচিত 
টাকা হইতে জানা যায়, জটাধর তাহার পিতামহ। 

'অভিধানতন্ত্র নামে জটাধর একখানি গ্ৰন্থ রচনা করিয়াছিলেন ৷২ 

8৫:90 এর মতে, এই গ্রস্থথানি রায়মুকুটের সমকালে সংকলিত 
হইয়াছিল । তাহা হইলে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কোন সময়ে জটাধর জীবিত 
ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে । 


বৃহস্পতি রায়মুকুট* 

‘নামলিঙ্গামুশাসনণ বা ‘অমরকোষে'র উপর বায়মুকুটের টাকার নাম 
‘পদচন্দ্ৰিক’? । ইহার রচনাকাল ১৩৫৩ শকাব্দ ( = ১৪৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ )। এই 
টীকাটিতে বৃহস্পতি বহু গ্ৰন্থ গ্রস্থকারকের উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাটি খুব 
বিস্তৃত। 


(খ) K. V, Nyayabhusana $ Catalogue of printed books and 
Ms3. in Skt— Asiatic Society, Bengal, I-IV, পৃঃ ১২ || 
১। দ্ুঃ9, K. De? History of Sanskrit Poetics, 1960, I, পৃঃ ১৬২। 
২। দ্রঃ (ক) Works of H. H. Wilson, Vol V, London, 1865, P. 233: 
(খ) Mitra ই Notices of Skt. Mss., IL, No. 592. 
৩। ইহার জীবনী সম্বন্ধে নব্যস্থৃতি-প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য ৷ 
৪ । এ. বড়,য়ার সম্পাদনায় ১৮৮৭-৮৮ বৃষ্টাব্দে ইহার অংশমাত্র প্রকাশিত হয়। 
৫। এই গ্ৰন্থ ও গ্ৰন্থক।রগণের নামের ভজন্ত দ্রষ্টব্য Aufrecht—ZDM G, 28, 
ডু, I09-II8. 
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ভরতমল্লিক বা ভরতজেন১ 

ইহার রচিত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, ইনি ছিলেন হরিহর খাঁর 
বংশধর ও গৌরাঙ্গ মল্লিক বা গৌরাঙ্গ সেনের পুত্ৰ :তরত বর্ধমানে পাটলি- 
পাড়ার কল্যাণমল্লের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার গ্রস্থাবণী রচনা করেন। তাহার 
জীবনকাঁল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। তদ্রচিত ‘চন্দ্ৰগ্ৰভ|’২ নামক 
গ্রন্থের একটি পুথির শেষে লিখিত আছে--ভরতমল্লিকন্ত স্বহস্তলিখিতপুস্তক- 
সমাপ্তিঃ। শকাব্দঃ ১৫৯৭ | যদি ইহা। প্রকৃতই উক্ত গ্রন্থের রচনাকাল বা 
উক্ত পুঁথির লিপিকাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভরত নিশ্চয়ই ১৫৯৭ শকাব্দ 
বা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই যুক্তি হইতে তাহাকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের লোক বলিয়া ধরা যায়। 
'অমরকাষে'র ভরত-রচিত মুগ্ধবোধিনী? টাকার একটি পুঁথির৩ তারিখ ১৬২২ 
শকাব্দ (= ১৭০০ খৃষ্টাৰ )। এই তারিখও উক্ত অমুমানের সমর্থক। স্বৰ্গত 
দীনেশ ভট্টাচার্য যুক্তিপ্রমাণ বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভরতের গ্রন্থাবলী 
১৬৫০ হইতে ৯৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল । 

Aufrecht বলেন,৪ ভরত ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন । কিন্ত এই 
ধারণার মূলে কোন প্রমাণ নাই। কনিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্কত 
পুখির তালিকার ষষ্ট খণ্ডের একস্থানে হরপ্রশাদ শাস্ত্ৰী মহাশয় বলিয়াছেন 
যে, ভরত সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের লোক ছিলেন। কিন্ত, ও তালিকার 
অপর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, ভরতের জীবনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ। শাস্ত্ৰী মহাশয়ের উক্তি দুইটি স্পষ্টত:ই পরস্পরবিরোধী | *বিশ্ব- 
কোবে'র ত্রয়োদশ খণ্ডে ( পৃঃ ২৭৬) নগেন্দ্ৰনাথ বন্ধ বলিয়াছেন যে, ভরত 
১৭৫৮ শকাবে ( = ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ) জীবিত ছিলেন। 


১ ৷ ইহার জীবনী ও গরস্থাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের প্রবন্ধ--Bharatamallika and his patron ( IHOQ., XVIII, 1042) এবং 
‘মেঘদুত’, সং জে. বি. চোঁধুরী, ভুমিকা । 
২। সং বিনোদলাল সেনগুপ্ত, কলিকাতা, ১৮১৪ শকাব্দ ( = ১৮৯২ ৰৃষ্টাব্দ )। 


৩ | কলিকাতা এসিয়াটিক সোঁদাইটির পু'ধিসংখ্যা জি ৪৬৭৫। 
৪। Catalogus Catalogorum, I, DP. 396. 


অভিধান ২৬৫ 


বোপদেবের 'কবিকজন্রমে'র টাকায় ( ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ ) হুৰ্গাদাস অনেকবার 
ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, ভরতের জীবনকালের 
নিয়তর সীমারেখা খৃষ্টীয় ১৬৭--১৭শ শতকের অন্তর্বর্তী কোন সময়ে। 

কতক অভিধান, ব্যাকরণবিষয়ক গ্রন্থ ও কয়েকটি কাব্যের টাকা ভরতের 
নামের সহিত যুক্ত ।৯ 


তদ্রচিত অভিধানগুলি এই £- 

(১) একবর্ণার্থপংগ্রহ২__একবর্ণবিশিষ্ট শব্দের সংগ্রহ; ইহা শ্লোকে 
রচিত। 

(২) দ্বিরূপধ্বনিসংগ্রহত (বা, দ্বিরপকোষ )--শ্লোকাকারে রচিত। 
ইহাতে দ্বিরূপবিশিষ্ট সমাৰ্থক শব্দাবলী সংগৃহীত হইয়াছে) 
যথা__ইঈশ্বরী, ঈশ্বর ; চণ্ডী, চণ্ডী ;  অবগাহ, বগাহ ; বিশ্রাম. 
বিশ্রম। 

(৩) মুগ্ধবোধিনী৪-_ইহা “অমরকোষে'র টাকা। ইহাতে ‘মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণের অনুসরণে ‘অমরকোষে’র ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে। 

(৪) লিঙ্গাদিসংগ্রহ৫_-"অমরকোকেণর টাকা | ইহাতে ‘অমরকোষ’-ধৃত 

| শব্দগুলির লিঙ্গ নির্দেশিত হইয়াছে। 


| রামনাথ বিষ্ভাবাচস্পতি৬ 
‘ত্ৰিকাণ্ডবিবেক’ নামে ইনি “নামলিঙ্গাম্থশাসন' বা জোলা একটি 


১। ব্যাকরণ ও কাব্যপ্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 

২ সং সুরেশ ব্যানাজি, 7770,» March, 196০. 

৩। 1. 0. Ms. No. 1041 (53349), 

৪। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি তালিকা, ষষ্ঠ খণ্ড, জি ৩৩৯৮,৫১৪৮, ৫১৬২ | 

৫ । Mitra 2 Notices, II. No. 529. ব. সা. প. এর ৩৪০ সংখ্যক পু'থিটির নাম 
*অমরকোধটাকা' । এই নামে কলিকাত। বিশ্ববি্ালয়েও একটি পুথি আছে ( পুথিমংখ্যা 
ecw) 4 


৬। অলঙ্কার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য । 
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টাকা রচনা করিয়াছিলেন ।৯ টীকাটির রচনাকাল ১৫৫৫ শকাব্দ ( = ১৬৩৩ 
খৃষ্টাব্দ )। 
ৰঘুনাথ চক্রবর্তী 

সামস্তসার নামক স্থাননিবাসী গৌরীকান্তের পুত্র রঘুনাথ “অমরকোষে'র 
উপরে “ক্রিকাগুচিন্তামণি'২ নামে একখানি টাকা রচনা করেন। 


নারায়ণ বিষ্ভাবিনোদাচার্ষ 

ইনি ছিলেন পূর্বগ্রামনিবাসী। ইহার পিতা ও'পিতামহের নাম যথাক্রমে 
বাণেশ্বৰ ও জটাধর। নারায়ণের জীবনকাল অনিশ্চিত | Aufrecht এর 
মতে, নারায়ণের পিতামহ জটাধরের “অভিধানতন্ত্র' নামক গ্রন্থ রায়মুকুটের 
সমকালে রচিত হুইয়! থাঁকিবে। তাহা হইলে, নারায়ণের কাল খৃষ্টীয় বোড়শ 
শতকে বলিয়া মনে করা যায়। 

“অমরকোবে'র-নারায়ণকৃত টাকার নাম 'শব্দার্থন্দীপিকাঃ 1৩ 


রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
ইনি নৈয়ায়িক রামকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য চক্রবর্তী হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি । অনুমান 
কর! যায় যে, ইনি খৃষ্টীয় বোড়শ শতকের শেষাধের লোক ছিলেন। 
‘অম্রকোষে’র যে টীকা ঝা টিপ্লনী ইনি রচন| করিয়াছিলেন, তাহার নাম 
‘নামলিঙ্গাখ্যকোমুদী’। 
শ্রীরাম তর্কবাগীশ বা রামণশম। 


ইহার ব্যক্তিগত পরিচয় কিছুই জান! যায় ন|। দুর্গাদাশ বিদ্যাবাগীশ 
(১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ ) মুগ্ধবোধব্যাকরণের 'টীকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা 


2! দ্রঃ Colebrooke 2 Miscellaneous Essays, II, 2}, 57 এবং India 
“Office Catalogue, II. Ms. No. 1324 ও 832, ক্রমিক সংখ্যা 962,963 

২। চন্দ্রমোহন তর্কালঙ্কারকতূক মূলসহ প্রকাশিত, কলিকাতা ১৮২৩ শকাব্দ ৷ 

৩! (ক) India Office Catalogue, IL. Ms. No. 713 (ক্রমিক সংখ্যা ৯৬৪) | . 


(খ) Triennial Catalogue of 586, Mss., pt I, Sanskrit তে 1928, R. 
No. 3645. 


অভিধান ২৬৭ 
হইতে (৮৫৮৪০০ মনে করেন যে, শ্রীরামের জীবনকাল খৃঃ ষোড়শ শতকের 
শেষভাগের পরে না হওয়াই সম্ভব। 

‘অমরকোষে’র একখানি টীকা শ্রীরাম রচনা করিয়া সেই টীকার একটি 
টিগ্লনীও প্রণয়ন করেন।৯ টীকাকার কলাপব্যাকরণের অনুসরণ করিয়াছেন । 


গোপাল চক্রবর্তী 
গোপালরচিত ‘চণ্ডীর’ টাকায় তাহার আত্মপরিচয় হইতে জান! যায় 
যে, তিনি ছিলেন গয়ঘর বন্দ্যবটীয় বংশৌদ্ভৰ এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল, 
ুর্নাদাস। তাহাকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের লোক বলিয়া মনে কর! হয়।২ 
গোপাল 'অমরকোষে*র একখানি টাকাও রচনা করিয়াছিলেন । 


মাধবকর৪ 
ইছার 'পর্যায়রত্রমালা” বা “রত্বমাল”য়€ প্রধানত: আযুর্বেদশান্ত্রের কতক শব্দ 
সংকলিত হইয়াছে । 


মথুরেশ বিষ্ভালঙ্কার 

ইনি ছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী ও পার্বতীর পুত্র । 

'অমরকোষের মথুরেশক্বত টাকার নাম ‘সারস্ুন্দনী’ ১ ইহাতে শব্দ- 
সমুহের বুযুৎপত্তির ব্যাপারে মথুরেশ ‘সুপদ্মব্যাকরণে'র অন্থসরণ করিয়াছেন। 
“ব্রত্বাবলী৭ নামক একখানি অভিধানও তিনি রচনা করিয়াছিলেন । 
'নানার্থণব। নামক যে গ্ৰন্থটি মথুরেশের নামাঙ্কিত, উহা! প্রকৃতপক্ষে তদীয় 


১1 Mitra 2 Notices, VIL, No, 2512. 
২। নলিনী দাসগুপ্ত-রচিত প্রবন্ধ Te Bengali Commentators ০% the Amara- 
kosa, Indian Culture ; II, পৃঃ ২৬৬ ॥ 
৩1 Colebrooke ? Miscellaneous Essays, II, পৃঃ ৫২৫৩ ( পাদটাকা ) ৷ 
৷ ইহার পরিচয় বৈদ্যকশাস্ত্ৰ প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য ৷ 
৫। বৈদ্যকশাস্তৰ প্ৰসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । ? 
৬। Mitra 2 Notices, IL. 572; VIL. 2465, 
৭। (ক) এ. I1, 1105; 
(খ) 1. 0. 53512. 


২৬৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


শন্বরত্রাবলী”রই অংশবিশেষ । মথুরেশের উভয় গ্রস্থেই রচনাকাল আছে ১৫৮৮ 
শকাব্দ ( = ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ )। 
রঘুমণি বিভাভুষণ 

ইনি ছিলেন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰের গুরু রামানন্দ স্তায়ালঙ্কারের পুত্ৰ 
রামনন্দন বিষ্তালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার অভিধানের নাম ‘প্রাণকৃষ্ণ- 
শব্দান্ধি’ ; ইহা প্রাণরুষ্ণ বিশ্বাসের আমুকুল্যে সংকলিত। রঘুমণির অপর 
অভিধানের নাম 'শবমুক্তামহার্পৰ। ইহা চয119৩০ এর সংস্কত-ইংরাজী 
অভিধানের আদর্শ ছিল। 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি 

ইহার জীবনকাল ১৮২২--১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ । ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে 
সংস্কতের অন্ততম অধ্যাপক ছিলেন। 

তদ্রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে “বাচস্পত্য”১ নামক অভিধান সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য কীতি। ছয় খণ্ডে রচিত এই অভিধানে শবগুলির প্রকুতিপ্রত্যর 
ও লিঙ্গ নিরণরপূ্বক অর্থ লিখিত হইয়াছে। সমাসবন্ধ পদগুলির ব্যাদবাক) 
দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে বাংলা প্রতিশবও আছে। 

ছারানাথরচিত অপর অভিধানের নাম শিন্দক্তোমমহানিধি” 1২ ইহাতে 
শব্মগুলির লিঙ্গ নির্ষারণপূর্বক উহাদের প্রক্কতি প্রত্যয় নিরূপিত হইয়াছে এবং 
শব্দগুলির বিভিন্ন অর্থ সংস্কতে লিখিত হুইয়াছে। সমাসবদ্ধ পদগুলির ব্যাস- 
বাক/ও ইহাতে আছে। পূর্বোক্ত অভিধানের তুলনায় একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান 
সংকলনের উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ তিনি সংকলন করিয়াছিলেন! 
রাজ! রাধাকান্ত দেব 

ইহার জীবনকাল ১৭৮৪--১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ । 

এই রাজা ছিলেন অতীৰ বিদ্ছোৎসাহী। ইহার অস্থপ্রেরণায় ও 
অর্থামুকুল্যে ৩৬ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিত ‘শৰ্ব- 
কল্পক্ৰুম নামক বিশাল অভিধান সংকলন করেন। ইহার প্রথম ভাগ 

হয় বঙ্গাক্ষরে ১৮২২ খ্ষ্টাব্ে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, 
১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৭৩-১৮৮৪ । 
২। এ, ১৮৭৬ (২য় সংস্করণ ) ও ১৯১৪ (৪র্থ সংস্কৰণ )। 


অভিধান ২৬৯ : 


তদানীন্তন বিশিষ্ট পণ্ডিতগণকে এই গ্রন্থ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের 
গৌরবের বিষয় এই যে, ' Dr. Lenz ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের Journal of Royal 
Asiatic Society তে এই অভিধানের সপ্রশংস সমালোচনা করিয়াছিলেন 
এবং Wilson তদীয় Sanskrit Dictionary র প্রথম সংস্করণে ইহার 
ভূয়নী প্রশংসা করিয়াছিলেন। Sanskrit Worterbuch নামক প্রসিদ্ধ 
অভিধানে ‘শব্দকল্লক্ৰমে’র বহু উল্লেখ আছে। 

এই অভিধানে আছে শব্দসমূহের প্রক্ৃতিপ্রত্যয় ও লিঙ্গনির্ণয়। সংস্কৃত 
অর্থ ও, কোন কোন ক্ষেত্রে, বাংলা প্রতিশব্দ লিখিত হইয়াছে। যে সকল 
গ্ৰন্থে শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে উহাদের মধ্যে অনেক গ্রন্থের নামও ইহাতে 
লিপিবন্ধ হইয়াছে। 

উক্ত গ্রন্থাদি ছাড়াও বাঙালী-রচিত কতক অভিধানের সন্ধান পাওয়া 
যায়। ‘নামলিঙ্গাস্নশাসন’ বা ‘অমরকোষে’র যে সকল টীকা সম্বন্ধে পূর্বে 
লিখিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত অপর কতক টীকাও বাঙালী-রচিত। এইরূপ 


অভিধান ও টীকাগুলীর পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল। _ 
[ রচয়িত্গণের নাম বর্ণানুক্রমিক ] 
রচয়িতা গ্ৰন্থ অভিধান পুথি মন্তব্য 
অথবা! টীকা 

কাশীনাথ শবার্ণবাভিধান অভিধান 11168; আট খণ্ডে সম্পূর্ণ 

বসাক Notices, ১ম, ৩য় ও ৫ম 

iv. 1490 খণ্ড লুপ্ত । সংকল- 

য়িতার পুত্র জয়- 

গোপাল বসাকের 

উদ্ভোগে ৬০ পৃষ্ঠা 

মাত্র যুদ্রিত। এই 

অভিধানে শব্দগুলির 

নিরুক্তি ও অর্থ 

দেওয়া আছে। এই 

গ্রহটি “শব্দকল্পদ্রম+ 


অপেক্ষা বিস্তৃততর । 
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রচয়িত। গ্ৰন্থ অভিধান পুথি মন্তব্য 
কাশীনাথ _ শব্দসন্দর্ভসিন্ধু অভিধান কলিকাতা! ইহাতে শব্দগুলির 
তকালঙ্কার সংস্কত কলেজের পার্খে ‘অমরকোষ' 


পুথিসংখ্যা ৮৩৫ হইতে প্রতিশব 
(পুথির তালিকা, দেওয়| হইয়াছে। 
৭ম খণ্ড )। 


চক্রপাণিদত্ত ' শৰ্চন্দ্িক : অভিধান: 1016 2: বৈগক শাস্ত্রের 
Notices, পারিভাষিক শৰ- 
IIL. 562 সমূহের সংকলন ৷ 
দেবকীনন্দন বৈষ্ণবাভিধান অভিধান _ 11: .. চৈতন্তের পার্ষদ- 
কবিরাজ Notices, গণের নাম ও 
IV. 1695 উপাধির সংকলন। 


নারায়ণ পদার্থকৌমুদী অমরকোষ- Mitra: 


চক্ৰবৰ্তী টাকা Notices, 
II. 922 
পঞ্চানন দেশীয়রাজ- অভিধান 11309 : পর্যায় শব্দের 
ভট্টাচাৰ্য শেখরকোষ N০ti০০3, অভিধান। 
TI 815 | 


পদ্মনাভদত্ত ভূরিগ্রয়োগ অমরকোষ- Mitra £ 
টাকা Notices, 


II. 580 
রখুনাথ চক্রবর্তী অমরকোষটীক] 19৮৮৮ £ Notices, 
1.9 
রত্রেশ্বর চক্রবর্ত্তী ' বত্লমাল| রি Sastri £ Notices, 
৷ 1118 


বে এ. সো. জি ৩৫০৩ । 


অভিধান ২৭১, 


রচয়িতা গ্ৰন্থ অভিধান পুথি মন্তব্য 
রামপ্ৰসাদ বৈষম্যকৌমুদী অমরকোষ-টাকা Colebrooke : 
তর্কালঙ্কার Miscellaneous 
Essays, IL.p. 57 
অভিধান. (পাদটাকা )। 
রামেশ্বর শন্মা শব্দমালা Mitra £ Notices, “শন্দার্ণ+ ও 
II. 532 অন্ঠান্ প্রাচীন 
গ্ৰদ্থাবলী হইতে 
সংকলিত শব্দকোষ 1" 
এ প্রদীপমঞ্জরী অমরকোব-টাকা 10. 981 _ 
শ্রীপতি চক্রবর্তী অমরকোবটাকা ৪৪৮৮৮ £ Notices, 
1.8 
স্থভূতিচন্দ্ৰ কামধেনু প্ৰ তিব্বতীয় 'তেঙ্থুরে? 
ইহার অস্থবাদযাত্র 


আছে। 


A 
অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যপান্ত্র ও বৈষ্ণব রসশান্ 


অলঙ্কার, ছন্দ ও নাট্যকল|---এই সমস্ত বিষয়ে বাংলাদেশের দান সামান্ত। 
অলঙ্কারাদি বিষয়ে বাঙালী-রচিত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু, 
বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বাঙালীর কীর্তি উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিষয়ে বাঙালীর 
কীর্তি এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে । 


কবিকর্ণপুর+ অলঙ্কার 


কবিকর্ণপূর-রচিত ‘অলঙ্কারকৌস্তভে’রং দশটি “কিরণে” নিম্নলিখিত বিষয়- 
গুলি আলোচিত হইয়াছে £--- 
কাব্যলক্ষণ, শব্দাৰ্থ, ধ্বনি, গুণীভূতব্যন্্, রসভাবতন্তেদ, গুণ, শব্দালঙ্কার, 
অর্থালঙ্কার, রীতি, দোষ । 
মন্মটের “কাব্যপ্রকাশ/-অন্থসরণে গ্রন্থখনি রচিত। ইহাতে অধিকাংশ 
উদ্াহরণশ্লোকই কৃষ্তস্ততিবিষয়ক । এই গ্রন্থে ভক্তি, বাৎসল্য ও প্রেমকে 
রসের অন্তর্গত করা হইয়াছে। আলঙ্কারিকগণের সমালোচনা করিয়া কবি- 
কর্ণপূর বলিয়াছেন, “কবিবাঙনিিতিঃ কাব্যম্ত। 
এই গ্রন্থের নিষ্নলিখিত টীকাবলী বাংলাদেশে ইহার ব্যাপক অধ্যয়নের 
সাক্ষী £-- 
্রন্থকারের স্বরচিত টাকা! ‘অলঙ্কারকৌস্তুভকিরণ’, 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সারবোধিনী”, 
বৃন্দাবন তর্কালঙ্কার চক্রবর্তীর “অলঙ্কারকৌন্ততদী ধিতি প্রকাশিকা”, 
লোকনাথ চক্রবর্তীর ‘অলঙ্কারকৌস্তভটীক|”। 


১। পরিচয় ও কালের জন্য নাট্যসাঁহিত্য প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য । 
২। প্রকাশিত (ক) বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ‘সারবোধিনী’ টীকাসহ, মুৰ্সিদাবাদ, ১৮৯৯, 
(খ) রাধারমণ প্রেন্‌, মুসিদ।ৰা্দ, ১৯০৭, 
(গ) বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাঁজসাহী, ১৯২৩-২৪ ! 
৩। টাকাগুলি পুথি আকারে পাওয়া যায়। (দ্রঃ__9. K. De £ Sanskrit Poetics, 
1960, I. 9" 257. সারবোধিনী' প্রকাশিত (উপরে ২নং পাদটীকা দ্ৰষ্টব্য )। 


অলঙ্কার, ন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্ ২৭৩ 


কবিচন্রর 
ংলাদেশের একাধিক লেখকের এই নাম বা উপাধি ছিল বলিয়া মনে 

হয়’ । আলঙ্কারিক কবিচন্ত্ের গ্রন্থ লইতে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন 
কবিকর্ণপূর ও কৌশল্যার পুত্র, বিষ্তাবিশারদের পৌত্র এবং কবিভুষণ ও 
কবিবল্লভের পিতা । গর গ্রন্থ হইতে আরও জান! যায় যে, তিনি ছিলেন 
দীর্ঘাঙ্কগ্রামনিবাসী” দত্তকুলোদ্ভব বৈগ্া।  “চিকিৎসারভ্বাবলী”২ 'নামক 
বৈদ্যকগ্রন্থ কবিচন্দ্রের নামাঙ্কিত ; এই গ্রন্থে কবিচন্দ্রের উক্ত পরিচয় পাওয়া 
বায়। স্মুতরাং, উভয়েই যে এক ব্যক্তি সেই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই! 
“চিকিৎসারত্বাবলীর রচনাকাল লিখিত আছে ১৫৮৩ শকাব্দ (= ১৬৬১ খৃষ্টাব্দ ) । = 
এই কব্চিন্দ্ৰের পিতা কবিকর্ণপুর এবং পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর অভিন্ন 
কিনা এই বিষয়ে কোন সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। রূপগোস্বামীর “পগ্ভাবলী'তে 
যে কবিচন্দ্রের নামাঙ্কিত শ্লোক আছে, গেই কবিচন্দ্র নিশ্চয়ই বর্তমান ককিচন্্র 
নহেন; কারণ, খৃষ্টীয় ঝোড়শ শতকের প্রথমার্ধেই ‘পদ্কাবলী’ সঙ্কলিত 
হইয়াছিল। 

কবিচন্ত্র-রচিত অলঙ্কারগ্রন্থের নাম ‘কাব্যচন্দ্ৰিক’ট ৷ এই গ্রস্থের পনরটি 
“প্রকাশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :-- 

কাব্যলক্ষণ, শব্দশক্তি, রস, ভাব, রসভেদ, রসাভাস, কাব্যভেদ, প্রযাণ- 
নিরূপণ, রীতি, গুণ, শব্দালঙ্কার, অর্থালস্কার, দোষ, কবিতোপায় ও নাট্য। 

এই গ্রন্থে কবিচন্ত্র প্রাচীন আলঙ্কারিক ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রস্থসমূহের 
উল্লেখ করিয়াছেন £-_ 

কৰিকল্পলতা, সাহিত্যদর্পণ, বামচন্দ্ৰচম্প্‌, রদ্ধাবলীকাব্য, শান্তিচঞ্রিকা ও 

স্তবাবলী। 

তিনি পুরুষোত্তম নামক এক গ্রন্থকার এবং “সারলহরী+ < 'ধাতুচন্দ্রিকা নামক 
স্বরচিত দুইটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন । 


51 এই সবে সৰা পগ্যাবলী' (হও এস্‌. কে. দে), পৃঃ ১৯০-১৯২। 
২ । বৈদ্যকশান্ত্ প্রসঙ্গ ডষ্ঠব্য । 
৩। .পু(্খর জন্য দ্রষ্টব্-_188115£ 2 I. C. Cat., ILI. পৃঃ ৩81-55; 
Aufrecht 2 Bodleian Cat., IT. 18064. 
১৮ 


২৭৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


রামনাথ বিষ্াবাচস্পতি 

ইহার রচিত 'সংস্কারপদ্ধতিরহাস্তেতর রচনাকাল ১৫৪৪ শকাব্দ*(= ১৬২২ 
খৃষ্টাব্দ )। রামনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু 
এইটুকু জানা যায় যে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গন্ধৰ্ব রায় উপাধিধারী 
'মহাকুলীন নৃপতি নারায়ণ’ ; কিন্তু, এই নারায়ণের পরিচয় অজ্ঞাত । 

রামনাথ-রচিত এইটি অলঞ্কারবিষয়ক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়! যায়--একটি 
'রহস্প্রকাশ+২ নামক কাব্যপ্রকাশটাকা, অপরটি “কাব্যরদ্রাবলী'৩। 

অলঙ্কার ছাড়াও অভিধান, ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও বেদান্ত প্রভৃতি 
বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন৪। 


বলদেব বিভ্যাভূষণ 


ইহার পরিচয় বৈষ্ণবদৰ্শন ও বৈষ্ণবধর্মতন্ত প্রভৃতি প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। 
বিদ্তাভূষণের নামের সহিত “কাব্যকুস্তভ/ নামক একখানি অলঙ্কারগ্রস্থের 
' নাম সংযুক্ত দেখা যায়। এই বিদ্যাভূষণ ও বলদেব অভিন্ন বলিয়াই মনে 
হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়লিখিতরূপ £-- 

কাব্যফল, শবার্থবৃত্তি, রস, রীতি, দোষ, ধ্বনিতেদ, মধ্যমকাব্য ও অলঙ্কার। 

মন্সটের “কাব্যগ্রকাশে*র উপর ইনি “পাহিত্যকৌমুদী নামে একখানি 
টীকা রচনা করেন; এই টাকার “কুষ্ণানন্দিনী” নামক একটি টিপ্লনী তিনি 
নিজেই রচনা করিয়াছিলেন । - 


চিরঞ্জীব 


ইনি রামদেব (বা, বামদেব ) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য নামেও পরিচিত। 
_ চিরঞ্জীব রচিত অলঙ্কারন্ের নাম কাবযবিলাস'৬। ‘কাব্যবিলাস’ দুইটি 


১৷। অ্ঃ=—Auitirecht এর টু 85552, 1, 6 a. 


8 এ » 0, ০2 ৪, 
৩। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৭৪। 
৪। |] 


৫ | Stein এর Jammu and Kashmir Catalogue, পৃঃ ৫৯, ২৬৮ । 
৬ সং_বটুকনাথ শৰ্ম| ও জগন্নাথ হোশিং, বারাণসী, ১৯২৫ | 


অলকার, ছন্দ, নাট্যশ‘স্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশান্ত্ ২৭৫ 


পরিচ্ছেদে রচিত, পরিচ্ছেদের নাম ‘ভঙ্গি’। ‘প্রথমাভঙ্গি’তে গ্রন্থকার ‘কাব্য- 
প্রকাশ’ ও “শরদাগম’ অন্ুযাী কাবালক্ষণ দিয়া চমৎকারিত্বই কাব্যের প্রধান 
লক্ষণ--‘অভিনব’ অলঙ্কারিকগণের এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তৎপর, 
মন্মটের মতে কাব্যপ্রয়োজন এবং জয়দেবমতে কাব্যকারণ আলোচন! করিয়া 
চিরঞ্জীব রসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। তিনি শাস্তরসকে নবম রস 
বলিয়া স্বাকার করিয়াছেন। তিনি ভাম্থদত্তের মায়ারস এবং বৈষ্ণবগণের 
বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি রস স্বীকার করেন নাই । নধুররস’ শব্দটিও চিরঞ্জীব 
প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার মতে, কাব্যে রসের স্থান ঠিক কি তাহা 
বুঝ! যায় না। তবে, তিনি দণ্ডী বামনাদির ন্যায় রসকে অলঙ্কার বা রীতির 
তুলনায় গৌণ স্থান দিতে সম্মত নহেন। আবার, বিশ্বনাথ প্রভৃতির শ্যায় 
রসকে তিনি কাব্যের সর্বস্বও মনে করেন না। তাঁহার মতে, কাব্যের যে 
‘চমৎকার’ তাহা রস বা অলঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইতে পারে । 

গ্রন্থটির “দ্বিতীয়া ভঙ্গি’তে চিরঞ্জীব অলঙ্কারসমূহের সংজ্ঞা, বৃত্তি ও উদাহরণ 
দিয়াছেন। তৎকতূ্ক আলোচিত অলঙ্কারগুলির সংখ্যা মন্মটের তুলনায় 
অধিকতর এবং অগয্যদীক্ষিত প্রভৃতির তুলনায় অল্পতর। অৰর্থালঙ্কারসমূহের 
সংজ্ঞা তিনি নিয়াছেন ‘চন্দ্ৰালোক’ ও “কাব্যপ্রকাশ' হইতে; শব্দালঙ্কারের 
সংজ্ঞাগুলি নেওয়া হইয়াছে ‘কুবলয়ানন্দ’ ও ‘চন্দ্ৰালোক’ হইতে। বৃত্তি ও 
উদ্বাহরণগুণি গ্রস্ককারের স্বরচিত। শ্লোকগুণির কাব্যোৎকর্ষ প্রশংসনীয় 

'কাব্যবিল'সে” গ্রন্থকার স্বরচিত “কল্পলতা” ও ‘শিবস্তোত্ৰ’ নামক দুইটি 
গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। “শৃঙ্কারতটিনী’ নামক একখানি গ্রন্থও চিরঞ্জীবের 
নামাঙ্কিত ।৷ *মাধবচম্পু” ও 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী’ নামে ছুইখানি চন্পক্াব্যও 
ইনি রচন! করিয়াছিলেন২। ‘ৰুত্তরত্বাবলী’৩ নামক ছন্দগ্ৰন্থ ইহার অপর একটি 
কীতি। ইহাতে স্ুজাউদ্ৌল্লার আমলে ঢাকার নায়েব দেওয়ান যশোবন্ত 
সিংহের প্রশত্তিস্থচক শ্লোক আছে; শ্লোকগুলি উদাহরণস্বরূপ । 


১। ত্ৰঃ-০৪৮ Cat, I. 660 b. 
২। কাব্যপ্রসঙ্গে ‘গদ্যকাব্য ও চন্পু’ দ্ৰষ্টব্য | 
৩। দ্রঃ, P, Sastri : Notices of Skt, Mss,, iii. No. 280. 


২৭৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


উক্ত ছন্দগ্রন্থের রচনাকাল ১৬৫৩ শকাব্দের (১৭৩১ খৃষ্টাব্দ ) কাছাকাছি 
সময়। উল্লিখিত “কাব্যবিলাস" গ্রন্থটি ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রচিত৯। সুতরাং, 
চিরঞ্জীবকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের লোক বলিয়| মনে করা যায়। 
চিরঞ্জীবের গ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ তাহার “বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে, তাহার 
. কিছু পরিচয় পাওয়া যায়২। তাহার বংশাবলী এইরূপ £-- 


এ 
কাশীনাথ 


87858 


রাজেন্দ্র রাঘবেন্দ্র জে বা মহেশ 
€ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের 
ছাত্র এবং শতাবধান 
বলিয়া খ্যাত । ) 


চির 


চিরঞ্জীবের অধ্যাপকের নাম ছিল রঘুদেষ স্তায়ালঙ্কার ; রঘুদেব ছিলেন 
কাশীবাসী অন্থতম বিখ্যাত বাঙালী নৈয়ায়িক। কাহারও কাহারও মতে, 
চিরঞ্জীব ছিলেন গোয়ালিয়রের অন্তর্গত লাহাইর-পতি রাজা গোবর্ধনের 
'আশ্রিত। চিরগ্রীবের পূর্বপুরুষের বাস ছিল হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে। 
মাধবচম্পুর পুষ্পিক৷ হইতে জানা যায় যে, চিরঞ্জীব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। “বিদ্ব্মোদতরঙ্গিণী'র এক গ্লোকে (১২১) তিনি লিখিয়াছেন 
যে, পিতার মৃত্যুর পরে তিনি কাশীতে অধ্যাপনা করিতেন । 


=== ন বে ১৩ এ তিল ভাল 
১) তঅ্ৰঃ-->, K. De 8 History of Sanskrit Poetics, ], 0. 280. 
২ | বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রব্য ব. সা. প. পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃং ১০৪-১৪২। 


অলঙ্কার ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশাস্তর ২৭৭ 


কান্তিচন্দ্ৰ মুখোপাপ্যায় 

ইছার রচিত গ্রন্থের নাম “কাব্যদীপিকা+৯। মন্মট ও অন্তান্ত প্রসিদ্ধ 
আলঙ্কারিকের গ্রন্থ অবলম্বনে ইহ! একটি সংগ্রহগ্রন্থ মাত্র। 

কান্তিচন্দ্ খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের কোন সময়ে জন্মগ্ৰহণ করিয়াছিলেন। 


বেণীদত্ত তর্কবাগীশ 
ইহার রচিত ‘অলঙ্কারচন্দ্রোদয়' ২ নামক একখানি গ্ৰন্থ আছে। 


রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ 

ইহার অলঙ্কারগ্রস্থের নাম ‘কাব্যচক্দ্রিক’)। এই গ্রন্থের দুইটি টীকা 
আছে--একটি জগবন্ধু তর্কবাগীশ-রচিত ; অপরটির নাম ‘অলঙ্কারমঞ্জ,য|” । 

ইনি বিদ্যানিধির পুত্র বলিয়া বণিত হইয়াছেন। 


বেচারাম শ্তায়ালঙ্কার 

ইহার গ্রন্থের নাম ‘কাব্যরত্লাকর’। 

বেচারাম রাজারামের পুত্র। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্ৰ সম্বন্ধেও একটি গ্রহ 
রচনা করিয়াছিলেন । ইনি ও দেবেশ্বরের “কবিকল্পলতা** নামক অলঙ্কার 
গ্রন্থের টীকাকার বেচারাম সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি । 


গঙ্গাধর কবিরাজ 
ইহার অলঙ্কারগ্ৰন্থের নাম প্রাচ্যপ্রভা'। ইহা ‘অগ্নিপুরাণে'র অলঙ্কারাংশ 
অবলম্বনে রচিত | 


লেল SADE 


১। প্রকাশিত ক) কলিকাতা, ১৮৭০, ১৮৮৬, 
(খ) জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের টাকাসহ, কলিকাতা, ১৯১৯, 
(গ) লাহোর, ১৯৩৯ (সং হরিদত্ত শান্তী, সংস্কৃত ও হিন্দী টাক| সহ )। 
২! ], ০0. 7198. 
৩। প্রকাশিত (ক) কুমিল্লা, ১৮৮৫, 
(খ) ঢাকা, ১৮৮৬ ( জগদ্বন্ধুর টাকা সহ) : 
(গ) বোম্বাই, ১৯১২ (“অলঙ্কারমঞ্জ,যা! সমেত )। 
৪ । দ্র্ব৪8, ]ং,])26 : Sanskrit Poetics, 1960, I, P. 3০5" 
৫। পরিচয় বৈদ্যকশাস্তর প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য । 


২৭৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
চন্দ্ৰকান্ত তৰ্কালঙ্কার> 
ইহার রচিত অলঙ্কার গ্রন্থের নাম ‘অলঙ্কারস্থত্ৰ’২। 
শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি ৯ 
ইনি ছিলেন নবদ্বীপবাশী। ইহার জীবনকাল ১৮৬৮-১৯৩৬ খৃষ্টাব। 
ইহার রচিত ‘অলঙ্কারদর্পণ’৩ নামে একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। 
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশও 
ইহার রচিত “কাব্যকৌমুদী” নামক গ্ৰন্থটি সংক্ষিপ্ত হইলেও মৌলিক 
রচনা। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় “সাহিত্যদর্পণে'র একখানি সরল টাকাও৬ রচনা 
করিয়াছেন। 


এরসঙ্গক্ৰমে উল্লিখিত টাকাগুলি ছাড়া বাঙালী-রচিত প্রধান টাকাগুলির 
বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 


'কাব্যপ্রকাশে”র টীকা 
টাকাকার পরিচয় ও টাকার নাম মন্তব্য 
কাল থাকিলে তাহা 
পরমানন্ব খ্যাতনাম! কাব্যগুকাশ- ‘অম্রকোষে’র 
চক্রবর্তী নৈয়ায়িক৭। বিস্তারিকাঁঁ মালা” নামক 
ইহার গুরু টাকার রচয়িতা 
ঈশানাচার্য। পরমানন্দ ও 
আঃ খৃঃ ১৫শ ইনি অভিন্ন 
শতক। কিনা বলা 


যায় না। 
> | পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব) | 
২ ৷ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯১১ খৃষ্টাব । 
| ্ৰঃংঁ—Krishnamachariar 2 History of Classica’ Sanskrit Literature, 
P. 1085. 
৪। নব্যস্থৃতিপ্রসঙ্গে ইহার পরিচয় দ্র্ব্য। 
৫ | প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ । 
৬। এ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ (মূলসহ )। 
৭॥ ভ্রঃ--বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান’, পৃঃ ৬২। 
ল। Cat. Cat,,I. 2০3, II. 19, II. 22 


অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশান্তর ১৭৯ 


_টীকাকার পরিচয় ও টাকার নাম মন্তব্য 
কাল থাকিলে তাহা 

পুঙরীকাক্ষ ইঁহার ‘কলাপ- 

বিষ্াসাগর৯ দীপিকা’ নামক 
ভট্টিকাব্য টাকায় 
এই  টীকার 
উল্লেখ আছে। 

জগদীশ তর্কালঙ্কার রহন্তপ্রকাশ৩ 

ভট্টাচার্য 

গদাধর ভট্টাচাৰ্য 

চক্রবর্তী€ 

মহেশ্বর খৃঃ ১৭শ শতক কাব্য- জীবানন্দ বিদ্তা- 

স্তায়ালঙ্কার প্রকাশাদর্শ ব৷ সাগর কতক 


কাব্যপ্রকাশ- সম্পাদিত,কজি- 
ভাবার্থচিন্তামণি কাতা, ১৮৭৬ । 


ব. সা, প. এর 


১। পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ৷ 

২। কাব্যপ্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য ( টাকাটিগনী )। 

৩ । পরিচর নব্যন্তায় প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 

৪ | Mitra $ Notices, 1657. 

৫। পরিচয় নব্যন্তায় প্রসঞ্জে দ্ৰষ্টবা। গদাধর-রচিত টাকার জন্য দ্ৰষ্টব্য £_ 
(ক) কলিকাতা এসিয়াটিক সৌসাইিটির ৬৫৮৩ সংখ্যক পুখি। 
(খ) Des. Cat. of Skt. Mss. in Calcutta Sanskrit College, VIL. 13. 
(গ) Mitra, 2 Notices, 1527, 


২৮০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 

টীকাকার পরিচয় ও টীকার নাম মন্তব্য 
কাল থাকিলে তাহা 

জয়রাম নবদ্বীপের বিখ্যাত কাব্যপ্রকাশতিলক ; 

ন্যায়পঞ্চানন নৈয়ায়িক রামভদ্র  জয়রামী ও বৃহস্তদীপিক! 


সাৰভৌমের শিষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে 
এবং ঝাশীবাসী পরিচিত৯। 

প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। 

শিষ্য জনাৰ্দন 

ব্যাস কৰ্তৃক ‘জগদৃগুরু’ 

আখ্যায় অভিহিত ! 

আঃ খৃঃ ১৭শ শতক। 


বিৰিধ অলঙ্কারগ্রন্থের টাকা 


টীকাকার পরিচয় মূলগ্রস্থের নাম টীকার নাম মন্তব্য 
থাকিলে তাহা 
ত্রিভুবন দেব কাব্যাদর্শ কাব্যাদর্শটাকা 
Sastri £ 
Notices, 
IV.58 


১। পুথির জন্য দ্ৰষ্টব্য--(ক) 3৪৮. Cat., 7, 1029, 779a ; 9৮, 193b. 
(খ) Calcutta Sanskrit College Catalogue,305, 
2154. 
(গ) Cat. of Skt. Mss. in Oriental Libratrys 
Mysore, 298. 


অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশান্ত্ ২৮১ 


টাক" কার পরিচয় মুলগ্রঙ্থের নাম টাকার নাম মন্তব্য 
পদ্মনাভ মিশর চন্ত্রালোক চক্ালোক- বৈশেষিক 
(জেয়দেবং-ষ্কৃত) প্রকাশ ভাষ্যের ‘সেতু’ 
শরদাগমত্ নামক টাকায় 


১। পরিচয় প্ৰতিহাসিক কাব্য প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টবা | 
__২৷। ইহাকে কেহ কেহ ‘গীতগোবিন্দ’কার জয়দেবের সহিত অভিন্ন মনে করেন। 
কিন্তু; সুণীল দে মহাশয়ের মতে, ইনি ভিন্ন ব্যক্তি এবং ইনি ববঃ দ্বাদশ শতকের শেষপাদ = 
হইতে চতুর্দশ শতকের প্রথমপাঁদের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন | (্রঃ_ Sanskrit 
Poetics, 1960, I, Pp. 196-199 ) 
৩। কাশী সংস্কৃত গ্রস্থমালায় প্রকাশিত, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ । 


yg 


নক সংস্কৃত লাহিত্যে বাঙালীর দান 


টাকাকার পরিচয় মূলগ্রন্থের নাম ১১৬ কি 
রী সম্ভবতঃ = বামনটাকা ভট্টিকাবোর 
বিঙামাগর) বামনের ‘কাব্যা- তজ্ৰচিত 
লঙ্কারনুত্রবুত্তি” “কলাপদীপিকা' 
নামক টীকায় 
উল্লেখ। 
কাব্যাদর্শ কাব্যাদর্শদীপিকা এ৷ 
বা 
কাব্যাদর্শটীক1 
মহেশ্বৰ বাঙালী নৈয়ায়িক এ শু 
ভট্টাচাৰ্য মহেশ্বর হইলে 
ইনি খৃঃ ১৭শ 
শতকের লোক২ । 
‘চরিতাভিধান’ 
অন্সারে ইহার 
জন্মকাল ১৫৮২ 
খৃষ্টাৰ এবং 
ইহার পিতার 
নাম মুকুন্দরাম 
বিশারদ } 


১1 পরিচয় ব্যাকরণ প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য । 
২ ৷ ভ্রঃ- বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৯১। 
৩! ব. সা, প. ২৯৫ সংখ্যক পুঁখি। 


sl চুরি 


অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশান্ত্ৰ ও বৈষ্ণৱ রসশান্তর ২৮৩ 
টীকাকার পরিচয় মুলগ্রস্থের নাম টীকায় নীম. মন্তব্য 
মাধবচন্দ খৃ: ১৯শ কাব্যচন্দিকা কাব্যমালিকা* জগনীশ্বর- 
তর্কসিদ্ধান্ত শতাব্দীতে নবন্থীপের প্রণীত 

প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ও ছান্তার্ণবঃ 
নলডাঙ্গার রাজার নামক গ্রহ- 
সভাপত্ডিত। সনের একটি 
তৎপর বর্ধমানের টাকা মাধব 
রাজার স্যায়শান্ত্রের রচনা 
বিদ্যালয়ে পণ্ডিত। করেন২। 
১২৭২ বঙ্গাব্দে ৮২ 
বৎসর বয়সে পর- 
লোকগমন। 
রামচরণ আঃ ১৭শ শতক) সাহিত্যদর্পণ সাহিত্যদর্পণ- 
তর্কবাগীশ টীকাও। 
ছন্দ 


গঙ্গ'দাস 

‘ছন্দোমঞ্জরী’৭ নামক গ্রন্থের স্থচনায় আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গঙ্গাদাস 
বলিয়াছেন যে, তাহার পিতা ছিলেন বৈদ্য গোপালদাস এবং মাতা সাস্তোষা। 
গ্রন্থের উপসংহারে দেখা যায়, গঙ্গাদাস যোল সর্থে “অচ্যুতচরিত' নামক 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত “কংসারিশতক+ ( পোপালশতক ? ) 
ও “দিনেশশতক” (সস্থৰ্ষশতক ? )--এই দুইটি স্বক্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ তিনি 
করিয়াছেন। ‘ছন্দোমঞ্জরী’তে মুরারির “অনর্থরাঘব' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত 


টি 


১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুথি । 

২। ভ্রষ্টব্য__'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান", পৃঃ ২২০ ! 

৩। মুলমহ প্রকাশিত, চন্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ । 
৪ । সং গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৩৪ ্বষ্টা্দ ! 


২৮৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হইয়াছে; মুরারি খৃঃ ৯ম-১০ম শতকের লোক। স্তর: গঙ্গাদাগ তৎপরবর্তী 
লেখক৷ 

গঙ্গাদাসের নিজের তাযায়ই ‘ছন্দোমঞ্জরী’ বিবিধ ছন্দগ্রন্থের সারসংকলন। 
সমবুভ, অর্ধগমতৃত্ত, বিষমবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত--এই কয়টি বিষয় ছাড়াও গঙ্গাদাস : 
স্বীয় গ্রন্থে গণ্ভপ্রকরণ নামক একটি অংশ সন্নিবেশিত করিয়াছেন । তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন যে, সাধরণতঃ যে সকল ছন্দ ব্যবহৃত হইয়| থাকে তিনি 
শুধু সেগুলিরই আলোচনা করিয়াছেন। গ্রঞ্ঘটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, 
ইহার অধিকাংশ উদাহরণশ্লোকই গ্রস্থকারের মৌলিক রচনা এবং কৃষ্ণের 
বিবিধ বুন্দাবন-লীলাবিষয়ক | 

‘ছন্দোমঞ্জরী'র দুইটি টীকা উল্লেখযোগ্য- একটি জগন্নাথ সেনের ‘ছন্দো- 
মঞ্জরীটীক’ (1 0. 1101), অপরটি চন্দ্রশেখরের ‘ছন্দোমঞ্জরীজীবন’ 
(1.0. 1102 )। 
রামচন্দ্র কবিভারতী১ 

ইনি ‘ৰৃত্তমাল!’২ নামে ছন্দবিষয়ক একখানি মৌলিক গ্রন্থ রচন! করিয়া- 
ছিলেন। তাহ! ছাড়া, কেদারভট্ট্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বৃন্তরত্রাকরে”র উপর রামচন্দ্র 
‘বৃত্তরত্বাকরপঞ্জিকা” নামক একটি টাকাও রচনা! করিয়াছিলেন ; ইহার রচনা- 
কাল ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ । 

'বৃততমালা+ঃ নামক একখানি ছন্দগ্ৰন্থ কবিকর্ণপুরের€ নামাস্কিত। 

চন্ত্রমোহন ঘোষের ‘ছন্দঃসারসংগহ’৬ একখানি সংকলন গ্রন্থ । 

ছন্দশাস্ত্রের 'পদ্যযুক্তাবলী” নামক একটি গ্রন্থ গৌরীচরণ চৌধুরীর পুত্র 
কাশীনাথ পাঁচ পরিচ্ছেদে ১৭২৫ শকাব্দে (= ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ) রচনা করেন।” 


১। পরিচয়ের জন্য কাব্যের অন্তৰ্গত স্তবস্তোত্ৰপ্ৰসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য ৷ 
২ | সং M. P. Ekarayaka, Colombo. 

৩। ধ্ৰৃত্তরত্বাকরে'র নিৰ্ণয়সাগর প্রেম্‌ সংস্করণে প্রকাশিত | 
,৪| ব. সা. প, পুখিসংখ্যা ১০১১ (ও) । 

৫ | পরিচয় নাট্যসাহিত্যপ্রদঙ্গে দ্রষ্টব্য । 

৬। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৩ | 

৭ | জঃ-বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান’, পৃঃ ২৩৭ | 


অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশান্তর ২৮৫ 


নাট্যশাস্ত্ৰ 

এই শাস্তে এক রূপগোস্বামীর৯ ‘নাটকচন্দ্রিক”২ ছাড়া বাংলাদেশে রচিত 
অপর কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে দশবিধ রূপকের 
মধ্যে এক নাটকের আলোচনাই রূপগোস্বামী করিয়াছেন। নাটক সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে £_ 

সাধারণ লক্ষণ, নায়ক, রূপকের প্রকারভেদ, সন্ধি ও পতাকা প্রভৃতি 
এবং উহাদের ভাঁগবিভাগ, অর্থোপক্ষেপক, অঙ্ক ও দৃশ্য, ভাষাবিধান, বৃত্তি ও 
উহার প্রয়োগ ৷ 

এই গ্রন্থে অধিকাংশ উদাহরণ বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ হইতে নেওয়া হইয়াছে। 
গ্ৰন্থাবম্ভে রূপ বলিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ভরত-শারর 
আলোচনা করিয়াছেন এবং ভরতের মতের বিরোধী বলিয়া তিনি সাধারণতঃ 
'সাহিত্যদর্পণ'কে বর্জন করিয়াছেন ।৩ 

বৈষ্ণৰ রসশান্ত 

বাংলার বৈষ্ণবগণের রসশান্্র অলঙ্কারশান্ত্র হইলেও প্রাচীনতর অলঙ্কার- 
শাস্ত্ৰ হইতে ইহার বহু পার্থক্য লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সমস্ত 
বৈশিষ্ট্যের আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে সম্ভবপর নয় বলিয়া প্রাচীন অলঙ্কার- 
শাস্ত্ৰ হইতে ইহার প্রধান প্রভেদের কথা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। 
'নাট্যশান্্ নামক গ্রন্থে ভরত রসের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন £_বিভাবাস্থতাব- 
ব্)তিচারিসংযোগাদ্‌ রসনিষ্পর্ভিঃ । অর্থাৎ, স্থায়িতাবের সহিত বিভাব, অম্ুভাব 
ও ব্যতিচারিভাব সংযুক্ত হইয়া রসের হুষ্টি করে। এই সাহিত্যিক রস আস্বাদ 
করেন ‘সহৃদয়’ ব্যক্তি। রসোৎপত্তির মূলক্রম মানিয়া লইয়া বৈফবগণ 
সাহিত্যিক রসের পরিবর্তে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের ভক্তি নামক ভাবছে 
রস বলিয়! প্রতিপন্ন করিলেন। এই রসের স্থায়িভাব তাহাদের মতে কষ্ণরতি 


১। জীবনী দুতকাব্যপ্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য ॥ 
২। সং(ক) রাদবিহারী সাংখাতীথ, কাশিমবাজার ( মুর্দিদাবাদ ), ১৯*৭। 
(খ) পুরীদাস, ময়মনসিংহ, ১৯৪৮ | 
৩। নাতীব সঙ্গতত্বাদ্‌ ভরতমুনের্মভুবিরোধাচ্চ । 
সাহিত্য দর্পণীয়। ন গৃহীত! প্রক্ৰিয়া প্ৰায়ঃ ৷ 


২৮৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


এবং ইহার আস্বাদ করিবেন সহ্ৃদয়ের পরিবর্তে ভক্ত । প্রাচীন অলঙ্কার 
শাস্ত্রের আটটি? রসের স্থলে বৈষ্ণবগণ নিয়লিখিত পাঁচটি মুখ্য তক্তিরস স্বীকার 
করিলেন £-- 

0) শান্ত, (২) প্রীত, (৩) প্রেয়, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুররস | 

প্রাচীন অলগ্কারশান্ত্রের শৃঙ্গাররসের নাম ইহারা দিলেন মধুর, উজ্জল ৰা 
শৃঙ্গার তক্তিরস ; কিন্ত, এই শুঙ্গারের আলম্বনবিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ । এই রস 
প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ; ইহারই নাম ভক্তিরসরাজ। উক্ত মুখা 
তক্তিরসগুলি ছাড়া, তাহার নিম্নলিখিত সাতটি গৌণ ভক্ভিরস স্বীকার 
করিলেন :-- 

বীর, বীভৎস, বৌদ্ৰ, হাস্ত, ভয়ানক, করুণ ও অদ্ভুত 


বপগোস্বামী 


দুতকাব্যপ্রসঙ্গে ইহার জীবনী আলোচিত হইয়াছে। 

ই'হার বৈষ্ণবরসশাস্তবিষয়ক দুইটি গ্রন্থের নাম ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধ'২ ও 
ডিজ্বননীলমণি’৩। প্রথম গ্রন্থট চারিটি অংশে বিভক্ত ; এক একটি অংশের 
নাম 'বিভাগ। এই বিভাগগুলির নাম যথাক্ৰমে এইরূপ 2 পূর্ব, দক্ষিণ, 
পশ্চিম ও উত্তর | 

প্রত্যেকটি ‘বিভাগ’ কতকগুলি 'নহ্রী'তে. বিভক্ত। এই গ্রন্থে রপ 
ভক্ঞিরসের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভাব ও ৰিভাৰ প্রভৃতির সংজ্ঞানির্দেশ ও 
স্থন্মাতিস্থগ্ম বিভাগ করিয়াছেন! এই বিশাল গ্রন্থে লেখকের শুধু পাণ্ডিত্যই 
প্রকাশিত হয় নাই; ইহাতে তক্তচিত্ের উপলব্ধিও প্রকট হইয়াছে। 


১। কাহারও কাহারও মতে, শাস্তরম লইয়! নয়টি । 
₹। মং (ক) রাধারমণ প্রেম, বহরমপুর ( মুৰ্শিদাবাদ ), ১৩৩১ বঙ্গাব্দ ( জীবগোস্বামীর 
“ছুগর্মসন্ুমনী' নামক টাকাদহ)। 
(খ) দামোদর গোস্বামী, বারাণনী, ১৯৩২ (উক্ত টাকা সহ )। 
৩। কাব্যমাল| সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯১৩ ( জীবগোত্বামীর ’লোচনরোচনী’ টাক! ও 
বিশ্বনাথ চত্ৰবৰ্তার "আননচক্ত্রিকা' টাকা সহ)। 


অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্ৰ ও বৈষ্ণব রসশান্ত্র ২৮৭ 


এইরূপ বিস্তীৰ্ণ গ্রন্থ পাঠের ধৈর্য বা যোগ্যতা অনেকেরই থাকে না। 
স্বভাবত:ই ইহার সংক্ষিপ্তসারের প্রয়োজনীয়তা অম্লভূত হইয়াছিল; এই 
কাজ করিয়াছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহার ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু’” 
নামক গন্বে। 

রসশান্ত্রে উজ্জলরসের প্রাধান্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয় রূপগোস্বামী শুধু 
এই রসের বিশ্লেষণে ‘উজ্জলন৷লমণি’ নামক পৃথক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
গাচীন অলঙ্কারশান্ত্রের শুঙ্গাররসের আদর্শে তিনি ‘নায়কচুড়ামণি’ 
কৃষ্ণ ও গোপীগণাশ্রিত, বিশেষতঃ বৃন্দাবনেশ্বরী নায়িকা রাধাশ্রিত, 
শৃঙ্গারের নানা অবস্থার হুক্ম ভাগ বিভাগাদি করিয়াছেন। এই 
গ্রন্থে রাধা কৃষ্ণের ‘তন্তরে প্রতিষ্ঠিত’ হলাদিনী শক্তিরূপে কল্পিত হইয়াছেন। 
নায়িকাগণ দ্বিবিধা_ স্বকীয় ও পরকীয়া । সৌভাগ্য অমুসারে তাহারা 
হইতে পারেন অধিক), সমা এবং লঞ্ধী। প্রকৃতি অস্থায়ী নায়িকা . 
হইতে পারেন প্রখরা, মধ্যা ও মুদ্বী। এইরূপ আরও ভাগ বিভাগের 
বর্ণনা আছে। সম্ভোগশুঙ্গার মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। স্বপ্নে 
সম্ভোগের নাম গৌণ সম্ভোগ। প্রত্যেক প্রকার সম্ভোগের চারিটি 
অবস্থা_ পূর্বরাগের পরে “সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ' মানের পরে বিপরীত ভাবের 
সহিত মিশ্রিত ‘সঙ্কীৰ্ণ সম্ভোগ’, নিকট প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পরে ‘সম্পন্ন সম্ভোগ’ ও দূর প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে 
‘সমৃদ্ধিমত্সম্ভোগ’ । | 

বিগ্রলভ্ভেরও চারিটি অবস্থা £--(১) পূর্বরাগ, ২) মান, (৩) প্রেম- 
বৈচিন্ত অর্থাৎ প্রেমাতিশয্য হেতু প্রিয়ার সান্নিধ্যেও প্রেমিক কর্তৃক 
বিরহের আশঙ্কা ও (৪) প্রবাস! 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'উজ্জলনীলমণি'র 'উজ্জলনীলমণি-কিরণ১ নামে একটি 
সংক্ষিপ্তসার রচন| করিয়াছিলেন। 


১। সং প্রাণগোপাল গোস্বামী, নবদ্বীপ, ১৯২৭ ৷ 


২৮৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


জীৰগোস্বামী 

“রসামুতশেষ' নামক গ্ৰন্থটি আলওয়ার ক্যাটালগে সনাতনের নামের সহিত 
যুক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা জীব-রচিত বলিয়া মনে হয়”। ইহা প্রধানতঃ 
'সাহিত্যদর্পণ” অবলম্বনে রচিত ও রূপের উক্ত দুইটি গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ | 

রূপের উক্ত দুইটি গ্রন্থের ব্যাখ্যাও জীব রচন! করিয়াছিলেন। জীব-রচিত 
ব্যাখ্যা ছুইটির নাম যথাক্রমে “ছুর্গমসংগমনী” ও ‘লোচনবোচনী’২ । 

কাব্যপ্রসঙ্গে জীবের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হুইয়াছে। 


২। কাব্যমাল! সংস্করণে যল্‌।হ প্রকাঁশিত। 


লসর 
তি OF ty 


বৈদ্যকশান্ত্ৰের বা আয়ূর্বেদের চর্চা বাংলাদেশে যে অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই প্রচলিত, সেই সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নাই। ভট্ট ভবদেবের 
ভুবনেশ্বর প্রশপ্তিঈতে (শ্লোক ২৩) আছে, যে, তিনি ছিলেন ‘আয়ুৰ্বেদাস্ত্ৰ 
বেদপ্রভৃতিযু কৃৃতধীরদ্বিতীয়ণ। ‘যাজ্ঞবন্ধ্যস্থতির 'দীপকলিকা” নামক 
ব্যাখ্যায় শূলপাণি আয়ুৰ্বেদশাস্ত্ে স্বীয় গভীর বুত্পিত্তিরি কথা নানা স্থানে 
উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলাদেশের বৈদ্যুকশাস্ত্ৰের ইতিহাস অ৷লোচনা করিলে 
দেখা যায়, এই শাস্ত্ৰে বাঙালী পণ্ডিতগণের খ্যাতি সমগ্র ভারতে প্রসার লাভ 
করিয়াছিল । বাংলার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই দেশের পণ্ডিতগণ চরক সুশ্ৰুত 
প্রভৃতির গ্রন্থাদির অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন 
নাই। তাহার! স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া সেই চিন্তার ফলম্বরূপ অনেক 
গ্ৰন্থও রচন। করিয়াছিলেন | | ] 

ভারতীয় আয়ুর্বেদশান্ত্র শুধু মানবের রোগ নির্ধারণ এবং চিকিৎসা 
সম্বন্ধে আলোচনা করে নাই, পণুচিকিৎপকবিবয়ক গবেষণাও ইহাতে 
আছে। পশুচিকিৎসা শঙ্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “হস্ত্যামুর্বেদ' খষি 
পালকাপ্যেত্র নামে প্রচলিত। কেহ কেহ মনে করেন, এই এইটি 
বাঙালীর রচনা; কিন্তু, এই সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ কোন প্রমাণ নাই। 

বৈগ্তকশান্ত্রে যে বাঙানী পণ্ডিতগণ মৌলিক গ্রন্থ বা টাকাটিপ্লনী রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থকার ও তদীয় গ্রস্থসমূহের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। 


১। খুঃ ১১শ--১২শ শতক । 
২। বা পালক ৷ 
১৯ 


২৯০ , সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


মাধব 

এই নামে একাধিক ব্যক্তি বৈদ্যকশাস্ত্রের ইতিহাসে পরিচিত১। ই'হাদের 
মধ্যে মাধবকর নামক এক ব্যক্তি বাংলাদেশের ভিষক্সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। 
‘কর’ পদবী হইতে তাঁহাকে সাধারণতঃ বাঙালী মনে করা হয়ং। 
কিন্ত, মাধবের “কুগবিনিশ্চয়* গ্রন্থে তাহার নামের শেষে ‘কর’ নাই। 
যাধবের পিতার নাম ইন্দুকরত। এই ভন্তই সম্ভবতঃ টাকাকারগণের মধ্যে 
কেহ কেহ মাধবের নামও ‘কর’-অন্ত করিয়া দিয়াছেন। ইন্দুকর শব্দের 
অর্থ চন্দ্রের কিরণ; ‘কর’ এন্থলে পদবী নাও হইতে পারে। স্থতরাং 
ইন্দুকরের পুত্র বলিয়াই মাধব মাধবকর নাও হইতে পারেন। নামের 
৷ অন্তে ‘কর’ থাকিলেই যে তাহা সর্বত্র পদবীকে বুঝায় না, তাহার দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ “রসিকজীবন+-গ্রণেতা ভাম্মকরের নাম কর! যায়ও। মাধবের বাঙালীত্বের 
সমর্থনে নলিনী দাসগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে, তদীয় 'রুপ্থিনিশ্চয়” বা নিদান 
রন্থট বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে অবীত হয়। এই যুক্তি অবশ্যই অখণ্ডনীয় 
নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মাধবের 'পর্যায়রত্রমালা' গ্রস্থে বাংলা 
দেশী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই যুক্তি বিবেচনীয় বটে; কিন্তু মাধবের 
বাঙালীত্বের বিরুত্ধযুক্তিগুলিও উপেক্ষণীয় নহে। তাহার প্রসিদ্ধ নিদানের 
একখানিও বাংলা পুথি পাওয়া যায় না এবং মাধবের টীকাকারগণ সকলেই 
অবাঙালী । কাশ্মীরের দৃঢ়বলের নিকট নিদানগ্রস্থ সুপরিচিত ছিল; ইহা 
হইতে প্রমাণিত হয় যে, মাধবের প্রভার শুধু বাংলাদেশেই সীমায়িত ছিল না। 


১। “বৈদ্যকে তিনজন মাধব রসিক বিনে 1 মাধব, দ্রব্যগুণবেত। মাধব এবং 
্শ্রতটিপ্পনকার প্রীমাধব”' | বনোঁযধিদৰ্পণ--বৈদ্যুকগ্ৰন্থের বিবরণ, পৃ: ৩২। 

২। দ্রঃ--নলিনী দীনগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ "Ihe Vaidyaka TL.iterature of Bengal’ 
(Indian Culture, Vol. IIT পৃঃ ১৫৪) । 

৩। অমরকোযের টীকাকার ক্ষীরস্বামী (খৃঃ একাদশ শতক) বৈচ্যকশীন্ত্ের ‘নিঘণ্ট্‌’ নামক 
এক গ্রন্থের রচয়িতা রূপে ইন্দুর নামোল্লেখ করিয়াঁছেন। ‘অষ্টা্গহৃদয়ে'ন্ন একজন ঈকাকারের 
বাম ইন্দু; এই ইন্দু ও ইন্দুকর কি অভিন্ন 2 

৪ । দ্র:-স্থশীল দে-রচিত প্রবন্ধ On Some Vaidyaka Writers of Bengal 
(80182 Culture, Vol. IV, পুঃ ২৭৩ | 


বৈদ্যুকশাস্ত্ ২৯১ 


খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগ হইতে নবম শতকের আদিভাগের মধ্যে 
'কগ্‌বিনিশ্চয় আরবী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। সুতরাং, অহুমান করা যার 
যে, এই গ্রন্থের রচনাকালের নিম্নতর সীম। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ। নলিনী 
দাসগুপ্ত মহাশয় মনে করেন৯, মাধবের পিত! ইন্দুকর সপ্তম শতকের পরবর্তী 
লোক হইতে পারেন ন| । 

উক্ত “রুগ.বিনিশ্চয়' 'গদবিনিশ্চয়” নামেও পরিচিত ॥: ইহ! ‘নিদান’ নামেই 
অধিকতর প্রচলিত! ইহার বিষয়বস্তু রোগনিৰ্ধারণ, রোগের চিকিৎসা! নহে । 
গ্রন্থকারের নিজের মতেই ইহা শিক্ষার্থী ও অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের উদ্দেস্তে 
ব্লচিত। * 

এই গ্রন্থের টাকাকারগণের২ মধ্যে রিজয়রক্ষিত সমধিক প্রসিদ্ধ । ইহার 
উপর ‘সিদ্ধা্তচিন্তামণি’ নামেও একটি টীকা আছে। বাচম্পতি-কৃত ‘আতঙ্কদৰ্পণ’ 
নামে একটি টাকারও সন্ধান পাওয়! যায় । 

মাধবের নামাঙ্কিত অপর একটি গ্রন্থের নাম ‘চিকিৎসা’? ॥ ইহার নাম 
হইতেই বিষয়বস্তর আভাস পাওয়া যায় । 

খাস্াখা্ ও পরিপাকবিষয়ক ‘কুটমুদগর’* নামক গ্রন্থ মাধবের নামাঙ্কিত | 

পরবর্তী গ্রস্থাদিতে 'দ্রব্যগুণ'৬ এবং 'পর্ধায়রত্রমালা”? নামক দুইটি গ্ৰন্থও 
মাধবের নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়। ৰ 

১। দ্রঃ উক্ত দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ_Indian Culture, IIL, পৃঃ ১০৪ | 

২। ইহাদের সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য (ক) Regelings I. 0. Catalogue, V, পৃঃ ৯৩৩, 

৯৩৫-৩৬ £ 
(খ) Mitra 2 Notices, IV. 1934, 


(গ) Mitra? Bikaner Catalogue, পৃঃ ৬৫২ ৰ 
(ঘ) 59501 £ Notices, I. 320. 


৩। দ্ৰঃ-বমৌষধিদৰ্পণ _ নৈগ্যকগ্রস্থের বিবরণ, পৃঃ ৪৩ ॥ 
৪1711158097 Catalugue, No. 7473 এবং Buhler এর Gujarat Catalogue, 


Fascicle IV, 1873, পৃঃ ২৩% | 

৫ । “বোন্বাই হইতে প্রকাশিত ” ( নলিনী দাসগুপ্ত) ৷ 

৬ । চত্রদত্তের উপর শিবদালের টাকায় উল্লেখ আছে। দ্রঃ_দেবেন্্সেনের সংস্করণ ; 
পৃঃ ১২৮ । t $ 

৭। সং তারাপদ চৌধুরী, ৮৭৮০০ Univeraity Journal, Vol. IL 


১২৯২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


৷৷ মাধবক্ৃত 'রসকৌমুদী'র+ বিষয়বস্তু নানা রোগের চিকিৎসা ও উপযুক্ত উবঘ। 
‘এই মাধব ও যাধবকর্‌ অভিন্ন কিনা বলা যায় না। 

‘আয়ুৰ্বেদরসশান্ত্ৰ', “ভাবস্বভাব, 'মুগ্ধবোধ প্রভৃতি অ ব্যয়ক গ্রন্থ 

যাধবের নামের সহিত যুক্ত! কিন্তু, এই মাধব সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত মাধব 
হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি২। 
_ বৃন্দমাধবের “সিদ্ধযোগাখ্য একটি গ্রন্থ বর্তমান আছে। ইহাকে কেহ 
কেহ পূর্বোক্ত মাধবের সহিত অভিন্ন মনে করিলেও এই সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক 
কোন প্রমাণু নাই। বৃন্দমাধৰ বাঙালী কিন! তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় 
না। বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য দাক্ষিণাত্যবাসী ও পূর্বোক্ত মাধবের দীর্ঘকাল 
পরবতা লোক ৷ 


চক্রপাণিদত্ 


“চিকিৎসাসারসংগ্রহ বা ‘চিকিৎসাসংগ্ৰহ’ গ্ৰন্থে চক্ৰপাণি বে স্বীর পরিচয়ৎ 
দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহার অগ্রজের নাম ভানু ও পিতার 
লাম নারায়ণ। নারায়ণ ছিলেন গৌড়রাজ নয়পালের কর্মচারী ও “রস- 
বত্যধিকারী' বা রন্ধনশালার তত্বাবধায়ক । নয়পাল খৃষ্টীয় ১১শ শতকেরঃ 
লোক। চক্রপাণির বংশ লোখবলী কুলীন; গ্রসিদ্ধি এই যে, লোধবলী 
কুলীনবংশের বাস ছিল বীরভূমে । চক্রপাণির গুরু ছিলেন নরদত । 

চক্রপাণির শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ “চিকিৎসাসারসংগ্রহ' । ইহার আলোচ্য বিষয় রোগ- 
নির্ধারণ ও ধাতব দ্রব্যের গুণাগুণ। ইহা আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্রের মৌলিক গ্রস্থ। 


১ Mitra 2 Notices, IV. 1616. 
২। অ্ৰঃ_নলিনী দাসগুপ্তের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পূঃ ১৫৪। 
৩। গোঁড়াধিনাথরনবত্যধিকারিপাত্র 
নারায়ণত্ত তনয়ঃ হুনয়োন্তরঙ্গাৎ। 
ভানোরনু প্রথিতলোধব লীকুলীনঃ 
্রী্রপাণিরিহ কর্তৃতপদাধিকারী ॥ | 
*। কবিরাজ বিরজ্যগুপ্ত প্রমাগবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চক্রপাণি ডনণের পরবর্তী 
"ও শ্রীকণের পূর্ববর্তী। বনোঁষধিদৰ্পণ, ( বৈচ্যকগরস্থের বিবরণ ), পৃঃ ২৪ । 


বৈদ্যকশাস্ত্ ২৯৬ 


এই গ্রন্থ ছাড়াও ইনি চরক ও সুক্রুতের গ্রন্থের যথাক্ৰমে ‘আয়ুৰ্বেদ- 
দীপিকা’ (বা, চরকতাৎপর্যদীপিকা৯) এবং ‘ভানুমতী’ নামক দুইটি টীকা 
রচনা করিয়াছিলেন। চক্রপাণি-রচিত অপর দুইটি ক্ষুদ্ৰ গ্ৰন্থের নাম ‘শব্দ- 
চন্ত্িকা” ও ‘দ্ৰবাগুণসংগ্ৰহ’ । ‘শব্মচন্দ্রিকা’ ভেষজ গাছপালা ও আকরদ্ৰব্যাদির 
তালিকা। 'দ্রব্যগুণসংগ্রহ’ নামটিই উহার বিষয়বস্তুর পরিচায়ক । 

“চিকিৎসাসার” বা ‘গুঢ়বাক্যবোধক’২ং এবং 'সর্বসারসংগ্রহ'ত নামক গ্রন্থ 
দুইটিও চক্রপাণির নামাঙ্কিত । এই চক্রপাণির পরিচয় নিরূপিত হয় নাই। 

উক্ত ‘চিকিৎসাশারশংগ্রছে’র টীকা ‘রত্বপ্রভা”র-রচয়িত! নিশ্চনকর, কাহারও 
কাহারও মতে, বাঙালী ও রামপালের সমসাময়িক । কেহ কেহ মনে করেন, 
নিশ্চনকর বিজয়রক্ষিতের অন্যতম ছাত্ৰ। “চিকিৎসাারসংগ্রহেঠর উপর 
শিবদাসের টাকার নাম “তন্তচন্দ্রিকা+ ; ইহা সর্বাধিক প্ৰসিদ্ধ । 
স্থরেশ্বর বা সুরপাল ; 

ই'হার পিতামহ বা প্রপিতামহ দেবগণ চন্ত্ররাজ গোবিন্দচন্দ্রের ‘অন্তরঙ্গ 
ছিলেন; পিত। ভদ্ৰেখর ছিলেন বগ্গেশ্বর রামপালের সভাচিকিৎ্মক। স্থরেশ্বর 
ছিলেন ভীমপাল নামক এক রাজার 'অন্তরঙ্গ' । ইনি পালযুগের শেষভাগে বা 
তাহার কিছুকাল পরে জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। 

নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি সুরেশ্বর-রচিত £-_ 

(১) শব্দপ্রদীপৎ_-বধে ব্যবহৃত গাছগাছড়ার তালিকা ও গুণাগুণ 

বিচার। 


১। Mitra £ Notices, 2160. 

২। দ্রঃ নলিনী দাসগুপ্তের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৫৭ । 

৩। দ্রঃ_(ক) Catalogue of Sanskrit Mss. in Private Libraries of N. " 
W, Provinces, II Benares (1874 ), 586- 

(খ) Oudh Catalogue of Skt. Mss. by Devi “Prasad. VI, 14. 

৪ । এই শব্দটির অর্থ, কাহারও কাহারও মতে, মন্ত্ৰী | চক্রপাণির টাকাকার শিবদাসের 
মতে, ‘অন্তরঙ্গ’ শব্দে বুঝায় অভিজাত বংশের বিশ্বস্ত বৈদ্য । 

tI Eggeling’s 10719 Office Cat., VI PP. 974"5" 


২৯৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(২) বৃক্ষায়ুৰ্বেদ--ইহার বিষয়বস্তু প্রথম গ্রন্থের অমুক্পপ । 
(৩) লোহপদ্ধতি* | 
ৰা 
লোহমর্বস্ব--ওষধে লোহার ব্যবহার সম্বন্ধে রচিত ৷ 


শিবদাস 


ইনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যার যে, ইনি 
শিখরেশ্বরের সভাগদ সাহীসেন হইতে অধস্তন ষষ্টপুরুষ। শিব্দাসের পিতা 
অনস্তসেন ছিলেন গৌড়েশ্বরের চিকিৎমক। ই'হার পৈতৃক নিবাস ছিল 
পাবনা জিলার ( অধুন! পূর্ব পাকিস্তানে ) মালঞ্চি নামক স্থানে । 

“চক্রমংগ্রহে র উপর শিব্দাস-রচিত টীকার নাম “তত্ন্দ্রিকা” | “চরকতন্ত- 
দীপিকা" নামে একখানি চরকটীকাও শিবদাস রচন! করিয়াছিলেন। 
গজাধর 

ইনি ছিলেন মুশিদাবাদবাসী স্প্রলিদ্ধ কবিরাজ। ইহার জন্ম ও মৃত্যু 
হয় যথাক্রমে ১৭৯৮ এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে । গঙ্গাধর ছিলেন বৈগ্কুলজাভ 
এবং আয়ুৰ্বেদীয় চিকিৎসায় প্রথিতযশা কবিরাজ ৷ 

চরকের উপর গঙ্গাধরের টাকার নাম 'জল্পকল্পতর”৩। আয়ুর্বেদশাস্তরের 
টীকা হইলেও মাঝে মাঝে দার্শনিক তন্তের অবতারণায় ইহা ছাত্রগণের পক্ষে 
হৰ্বোধ্য হইয়াছে। গঙ্গাধর ‘অগ্নিপুৱাণে'র আয়ুৰ্বেদ অংশেরও ভাষ্য রচনা 
করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে কবিরাজ হইলেও নান! শাস্ত্রে তাহার গভীর 


21 Des. Cat. of Skt. & Pkt. MSS. in Bombay Branch of Royal 
Asiatic Soc., Velankar, I, p. 65. / 
২। জ্টব্য $--বনৌষধিদৰ্পণ--বৈদ্যুকগ্ৰন্থের বিবরণ, পৃঃ ৩৫! 
৯1 প্রকাশিত, বহরমপুর, বিক্রম সংবৎ ১৯৩৫। 
‘= ইহা মুদ্ৰিত হইলেও তাদুশ স্থলত নহে” ।-বনৌষধিদপণ, বৈদ্যুকগ্ৰস্থের বিবরণ, 
পৃঃ ২৫। গল্গাধর উক্ত গ্রন্থ ছাড়াও “কয়েকখানি মুদ্রিত ও অমুদ্বিত বৈদ্যকগ্ৰন্থ 
রচনা করিয়া গিয়াছেন।*_-শারীরপরিচর, পূর্বখণ্ড, পৃঃ ২* । 


বৈগ্যকশান্ত ২৯৫ 


ব্যুংপত্তি ছিল এবং কতক উপনিষদ, শারীরকনুত্র, সাংখ্য ও স্তায়বৈশেষিক 
দর্শন, গীতা, ব্যাকরণ ও স্মৃতিশান্ত্ৰ প্ৰভৃতিবিষয়ক বহু গ্রন্থের টীকা তিনি রচনা 
করিয়া গিয়াছেন; কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে তাহার 
মৌলিক রচনাও বিস্তমান । 
উমেশ গুপ্ত কবিরত্ব 

ইহার প্রনীত “বৈদ্তকশব্বসিদ্ধু'৯ আয়ুৰ্বেদশান্ত্ৰে ব্যবহৃত শব্খসমূহের বিস্তৃত 
অতিধান। 
গণনাথ সেন 

ইহার জন্ম হয় খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের কোন সময়ে। ইনি 
কলিকাতায় প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। গণনাথ সেন মহাশয়ের নিম্নলিখিত 
বংশপরিচয় পাওয়া যায় __বঙ্গরাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর বংশধর 
ছিলেন কাশীবানী গঙ্গাধর কবিযাজ। তাহার পৌত্র ছিলেন কাশীরাজের 
চিকিৎসক বিশ্বনাথ । বিশ্বনাথের পুত্র ছিলেন গণনাথ। 

গণনাথ দুইখানি আয়ুৰ্বেদগ্ৰন্থ সংস্কতে প্রণয়ন করেন। হাহার "প্রত্যক্ষ 
এারীর'৩ নামক পুস্তকটি একখানি সংগ্রহগ্রস্থ; আয়ুবেদশান্তরের বিভিন্ন গ্রন্থ 
হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার স্বীয় মীমাংসা ইহাতে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন! গ্ৰন্থটি তিনভাগে বিভক্ত 

(১) শারীরোপক্রমণিকা, শারীর পরিভাবা ও অস্থি, সন্ধি, স্নায়ু প্রভৃতির 

বিবরণ। ৰ 
(২) পেশী, ধমনী প্রভৃতির বৰ্ণন| । 
(৩) মস্তিষ্ক ও সুযুন্না প্রভৃতি নাড়ীর বিবরণ, পঞ্চেন্দ্রিয়বিজ্ঞান, তন্তোজ 
ষট্‌চক্ৰ এবং পঞ্চবায়ুতন্ত ইত্যাদির বর্ণনা। tarts 

_ গণনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম ‘সিদ্ধান্তনিদান'* ; ইহাতে চরক হুশ্ৰতাদি 

১। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ । 

২। তৎপুত্ৰ সুশীল সেন কতৃ'্ক সংকলিত 'দ্রব্যগুণসংহিতা'র ( কলিকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ 

উপদংহার শ্লোকসমূহ দ্ৰষ্টব্য । ) | 


৩! কলিকাতায় প্রকাশিত, ১৯১৯ ৷ } 
ঙ। এ, ১৯২২। 47170 


২৯৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


মূল গ্ৰন্থ হইতে বাত-পিত্ব-কফ তত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ ও রোগপরীক্ষা প্রভৃতি 


বিষয়ের সংকলন ও গ্ৰন্থকারের ব্যাখ্যা আছে। 


আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় প্রথমটি Human Anatomy বিষয়ক 
এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু Etiology,Pathology ও Symptomatology | 
উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও হিন্দু রসায়নশাস্ত্রর উপর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
‘রিয়জলনিধি’> নামক একটি গ্রন্থ আঁছে। এতছ্্যতীত যোগীঙ্জনাথ সেন-রচিত 


চরক-টাকা ও হারাণ চক্রবর্তীর হুশ্রত-টীকা উল্লেখযোগ্য । 


উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও অজজ্ঞাত বা অজ্ঞাত এমন কতক গ্রন্থের সন্ধান 
পাওয়া যায়, যাহাদের রচয়িতা বাঙালী । এইরূপ গ্রন্থ ও রস্থকারগণের 


সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 


[ গ্রস্থকারগণের নাম বর্ণানুক্রমিক ] 
গ্রন্থকার ও গ্ৰন্থ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের 
তদীয় পরিচয় | পন্নিচয় 

অরুণ দত্ত বাগভটের Cat. of Skt. Mss. 


[পিত|-মৃগান্ধদত্ত। ‘অষ্টাঙ্গহৃদয়ের in Private 
বিজ্বররক্ষিত (খৃঃ 'সর্বাঙ্রন্থন্দরা'খ্য Libraries of 
১৩শ শতক্রে = টীকা ও স্ুক্রতটীক|। মৈ, W. Provinces, 
মধ্যভাগ) অরুণের I (1874), p. 594 
মত খণ্ডন করিয়া- 

_ ছেন সর্রানন্দের 

'টীকাসৰ্বস্বে’ 

(১১৫৯ খৃঃ) ও 

ৰায়মুকুটের 

‘পুদাৰ্থচন্ৰিকা’য় 

(১৪৩১ খৃঃ ) 


মন্তব্য 


১) কলিকাতায় প্রকাশিত, যাৰ 


বৈদ্যৈকশান্ত্ ২৯৭ 
গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের মন্তব্য 
তদীয় পরিচয় পরিচয় 
যে শাব্দিক 
অরুণ দত্তের 
উল্লেখ আছে, 
তিনি ইহার 
সহিত অভিন্ন 
কিনা বল! 
যায় না।] 
ঈশ্বরসেন চরকটীকা দ্ৰঃ--বনৌষধিদৰ্পণ 

__বৈগ্যকগ্রস্থের 
বিবরণ, পৃঃ ২৪। 
কবিচন্ত্ৰ চিকিৎসারত্বাবলী (১) Eggeling £ 
[ পরিচয়ের 1. 0. 0৮৮. ঘ, 
জন্য অলঙ্কার pp. 958-59. 
প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ।] (২) কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজের 
পুথির তালিকা, 
১১শ খণ্ড, 
পুথিসংখ্যা ২৫। 
(৩) Cat. Cat. 
II. 166 


কালীচরণ বৈদ্য চিকিৎসাসারসংগ্রহ ৰ.সা.প- পুথিসংখ্যা ৭৬৫) 
গঙ্গারাম দাস. শরীরনিশ্চয়াধিকার Mit : N০ti৫০5, অন্তঃসন্ধা নারীর 
IX. 2939. কিরূপে থাকা 


২৯৮ মংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
গ্রন্থকার ও গ্ৰন্থ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের মন্তব্য 
তদীয় পরিচয় পরিচয় 
গোপাল সেন যোগামৃত Mitra $N ০৮০৪৪, 

IV. 1618 
গোবিন্দরাম সেন নাড়ীবিজ্ঞান (১) কলিকাতা সংস্কৃত ক.বি. ৩০৮ সংখ্যক 

বা বা কলেজের পুথির পুথির পুষ্পিকায় 
গোবিন্দরাম নাড়ীপরীক্ষা তালিকা, ১১শ খণ্ড, গ্রন্থের নাম আছে 
কবিরাজ =" পুখিসংখ্যা ৩৬। 'নাড়ীপ্রকাশ?। 
(২) ক.বি. পুথিসংখ্যা 

৩৩৬, ৩০৮, ৩০৯ | 
গোবিন্দ সেন _ পরিভাষা-প্রনীপ ইহার অনেক সংস্কৰণ এই গ্ৰন্থে আয়ুৰ্বেদ- 
[কৃষ্ণবল্লত-পুত্ৰ । প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রের কতক 
ইনি ও পূর্বোক্ত কালীশচন্দ্র সেনের পারিভাষিক শব্দ 
গোবিন্বরাম সেন বঙ্গামুবাদ-সম্বলিত ও উহাদের অর্থ 
কি অভিন্ন সংস্করণটি (১৮৮৫  শ্লোকাকারে লিপি- 
ব্যক্তি? | খৃঃ ) উল্লেখযোগ্য। বদ্ধ আছে। 
চক্রপাশিদাস অভিনবচিস্তামণি 
জগন্নাথ দত্ত চিকিৎসারত্ব 
জিনদাগ চরকটাকা .  জ্ৰঃ--ৰনৌষধিদৰ্পণ-- 

বৈঘ্যকগ্ৰস্থের বিবরণ । 
নারায়ণদাস (১) দ্ৰব্যগুণ Mitra : Notices, 

“I. 209 ৷ 
(২) পরিভাষা Mitra £ ০৮০৪৪, বৈদ্যকশাস্ত্রের 
], 210 পারিভাষিক শব্ব- 
সংকলন ও উহা- 
10১: দের অর্থ। 

পরমেশ্বর রক্ষিত 


গণাধ্যায় Mitra : Notices, "গণপঠিতৌষধাদি- 
IL. থা] কথনম্ত | = 


বৈত্তকশান্ত ২৯৯ 


গ্রন্বকার ও গ্রন্ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের মন্তব্য 
তদীয় পরিচয় পরিচয় . 
প্রাণকুষ্ণ বিশ্বাস প্রাণকৃষ্-ধধাবলী 
( পরিচয়ের জন্ত 
ভন্জগ্রসঙ্গ দ্রইব্য ) 
গ্রীতিরাম সেন সারতৈলিক ব. সা. প. পুথি 

সংখ্যা ৭৪৫ 
বঙ্গসেন* চিকিৎসাসারসংগ্রহ 
( ইহার স্বীয় 
পরিচয় হইতে মনে 
হয়, ইহার নিবাস 
ছিল কাগ্রিকা 
গ্রামে। এই গ্রামই, 
কাহারও কাহারও 
মতে, রাটের কাঞ্জি- 
বিল্লী গ্রাম ৷ ভাণ্ডার- 
করের Deccan 
College 0৮:%1০- 
৪০০এ বঙ্গসেনের 
গ্রন্থের দুইটি পুথির 
উল্লেখ আছে। উহা- 
দ্বের লিপিকাল 
১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দ । 
‘অক্টান্ন-হৃদয়ে’র টীকায় 


* 


১। ইহার কাল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য--(ক) পি. কে. গৌঁড়ের প্রবন্ধ 
Indian Culture, IIL, পৃ: eee, (খ) নলিনী দ্যসগুপ্তের প্রবন্ধ_এ, [ঘ, পৃ ১৯ 
(গ) ভ্রিবেদীর প্রবন্ধ_এ, পৃ ১২৯ । 


৩০০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থকার ও গ্ৰন্থ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের মন্তব্য 

তদীয় পরিচয় পরিচয় 
হেমাত্রি (খৃঃ ১৩শ 
শতক) বহুস্থলে বঙ্গ- 
সেনের গ্রন্থ হইতে 
উদ্ধৃতি সমিবিষ্ট 
করিয়াছেন। কলাপ- 
ব্যাকরণের উপর 
বঙ্গসেনের আখ্যাত- . 
বৃদ্ধি ব্যাকরণপাঠে 
সবিশেষ উপযোগী । 
ইহার পিতার নাম 
গদাধর বৈদ্য বা বৈদ্য 
গদাধর )। 
বিজয়রক্ষিত ব্যাখ্যামধুকোষ মাধবনিদানের 
€প্হর্ণেল সাহেব টাকা। 
মনে করেন, বিজয়- 
রক্ষিতের সময় 
১২৪০ খৃষ্টাব্দের 
কাছাকাছি । বিজয়- 
রক্ষিত ছিলেন 
আরোগ্যশালার 
অর্থাৎ হাসপাতালের 
ভারপ্রাপ্ত চিকিৎ- 
সক। তাই তাহার 
উপাধি দেখা যায় 
'আরোগ্যশালীয়?।”১) | | 

১। চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ১২৩। উন লহ 


বৈদ্যকশাস্ত ৩০১ 


সমাপ্ত করেন। ) 


গ্রন্থকার ও গ্ৰন্থ পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের মন্তব্য 
তদীয় পরিচয় পরিচয় 
বিশ্বনাথ সেন পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয় Mitra £ Notices, 
IX. 2989. 
বৈদ্য রখুনন্দন মুগ্ধবোধ 58568] : Notices, 
II. 166. 
'ৰ্বাজবল্লভ রাজবল্লভ-দ্ৰব/গুণ কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজের পুথিতালিকা, 
১১৬৭ 
রাধামাধব সেন রত্বাবলী ব. সা. প. পুথিসংখ্যা 
৪৯৪; 
Cat. 086., ], 492. 
গাম সেন রলসারামূত Mitra : Notices, 
I. 205. 
রামচন্দ্র গুহ রসেন্ত্রচিন্তামণি (১) ৰ সা. প. পুথি- 
শংখ্যা ৯০৭৩, 
(২) 1.0. No. 2758, 
(৩) কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজের পুথিতালিকা, 
রর ১১৬৪ 
শঙ্কর সেন নাড়ীপপ্রকাশ ব. সা. প. পুথিযংখ্য। 
৭৪৪; 
Cat. 086. I. 285 
শ্রীকণ্ঠ দত্ত কুম্থমাবলী বৃন্দের “সিদ্ধ 
( কথিত আছে, যোগে’র টাকা । 
ইনি বিজয়রক্ষিতের 
শিষ্য এবং তদীয় 
অসমাপ্ত টীকা ইনি 


৩০২ 
গ্ৰন্থকার ও 
তদীয় পরিচয় 
শ্রীকান্ত দাস 


সুশীল সেন 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
পুথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের ' মন্তব্য 


গ্রন্থ 


বৈস্তবল্পত 


ভ্ব্যগুণ-সংহিতা 


[ কবিরাজ গণনাথ € ১ম ভাগ) 


লেনের পুত্র ] 


ছরানন্দ দাস চিকিৎসাসারদীপিকা 58500 £ Notices, 


কবিরাজ 
 হেরম্ব সেন 


গুটবোধক 


পরিচয় 


88567] : Notices, 


I. 842 


L114 
Mitra : Notices, 


1. 206 


প্রকাশিত, কলিকাতা, গ্রস্থট ১২অধ্যায়ে 
১৩৪৪ বঙ্গাব্দ । 


মম্পূৰ্ণ। চরক, 
সুশ্ৰুত, = ভাব 
প্রকাশ’ প্রভৃতি 
গ্ৰন্থ হইতে ভ্রব্য- 
গুণ বিষয়ক 
শ্লোক ইহাতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে। 
সংকণ।য়তা 
নিজেও কতক 
শ্লোক রচনা 
করিয়াছেন। 
শ্লোকগুলির সঙ্গে 
সঙ্গে বঙ্গানুবাদ 
আছে। 


ইহা বিভিন্ন 
রোগের লক্ষণ ও 
চিকিৎসাবিষয়ক। 


১৩ 
বৌদ্ধতন্ত্ ৫ দর্শন 

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ঠিক কোন্‌ কালে সর্বপ্রথম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু, পালযুগের পূৰ্বেই ষে 
এদেশে বৌদ্ধধর্ম দৃঢ়মূল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তদানীন্তন বাঙালী মনীষিগণ 
কতৃক রচিত বৌদ্ধগ্ৰন্থ সমূহের তিব্বতীয় অনুবাদ । 

বাংলার পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ। তাহাদের রাজত্বকালে যেমন বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রসার হইয়াছিল, তেমনই বহু বৌদ্ধ গ্ৰন্থও রচিত হইয়াছিল । দুঃখের 
বিষয়, এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই বাংলাদেশে লু । তিব্বতীয় ভাষায় 
ইহাদের অস্ৃবাদ না থাকিলে এই সকল গ্রন্থ বা উহাদের রচয়িতৃগণ সম্বন্ধে 
আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না। এই গ্র্থগুলি বা উহাদের অনুবাদ 
বাঙালীর মনীষা ও ধর্মজীবনের মুক সাক্ষী । কিন্তু, তিব্বতীয় ভাষা ও 
সাহিত্যে অধিকার ন! থাকিলে এই গ্ৰন্থগুলির সম্যক বিবরণ ও উহাদের বচয়িত্‌- 
গণের যে-পরিচয় তিব্বতীয় গ্ৰন্থে নিহিত আছে, তত্সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ 
সম্ভবপর নহে। 

পাল-পূর্ব ও পালযুগের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থকার ও গ্রন্থসমূহ সম্বন্ধে যে সমস্ত 
তথ্য ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, সেগুলি সংক্ষেপে নিয়ে লিখিত হইল । 
শীলভদ্র 

ইহার জীবনী সম্বন্ধে চীনদেশী পরিব্রাজক হয়েন্সাঙের ভারত-বিবরণই 
প্রায় একমাত্র অবলম্বন | বাংলাদেশের সমতটবাসী” এক ব্ৰাহ্মণ রাজবংশে 
মীলভদ্রের জন্ম হ্য়। তিনি ভারতের নান! স্থানে পর্যটন করিয়া নালন্দায় 
বৌদ্ধব্ণে দীক্ষিত হন। হুয়েন্সাঙ যখন নালন্দায় যান, তখন শীলভদ্ৰ নালন্দা 
মহাবিহারের প্রধান আচার্য ও সাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। বৌদ্ধগণের 


১। বাঙালী বোঁদ্ধাণের রচিত কাব্যনাটকারি গ্রন্থে বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ 


ৰ হইয়াছে | বর্তমান প্রসঙ্গে তাহাদের তন্ত্ৰ ও দর্শনবিহয়ক গ্ৰন্থাবলী আলোচ্য | 


৩০৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মশান্ত্র ব্যতীত বেদ, চিকিৎসাশান্্র ও দর্শন প্রভৃতি বিবিধ 
বিস্তার তিনি পারদর্শী ছিলেন । সঙ্ঘবাধিগণ শ্রন্ধাবশতঃ তাহাকে “সন্ধর্মনিধি 
আখ্যায় অভিহিত করিতেন। হয়েন্‌ যাঙ তাহার নিকট যোগশাস্ত্ৰ সম্বন্ধে 
শিক্ষালাভ করেন। আঃ ৬৫৪ খৃষ্টাব্দে শীলতদ্র পরলোকগমন করেন। 

তিব্লতীয়ে “তেঙ্গুরে' শীলভদ্ৰ-ন্নচিত ‘আৰ্ধবুদ্ধভূমিব্যাখ্যান" নামক একটি 
গ্ৰন্থের অমুবাদ রক্ষিত আছে। হুয়েনু সাঙের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় ঘে, 
তিনি বহু গ্ৰন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শীল্ভদ্ৰের্ন কতক গ্রন্থের চীনা এন্বাদমাত্র 
পাওয়| যায়। 
শান্তরক্ষিত 

ইনি একসময়ে নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর 
কোন সময়ে শান্তরক্ষিত তিব্বতে গিয়া ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সেখানে একটি মঠ স্থাপন 
করেন বলিয়া জানা যায় । সতীশ বিগ্তাভুষণ মহাশয়ের মতে, ইনি জাহোরের 
রাজবংশজাত। বিনয়তোব ভট্টাচার্য বলেন যে, পূর্ববঙ্গের সাতার নামক 
স্থানেরই তিব্বতীয় নাম জাহোর। শরৎ দাস মহাশয় শান্তরক্ষিতকে গৌড়" 
বঙ্গের লোক বলিয়া মনে করেন। ইহার জন্ম হয় আহোৱে ৭০৫ খৃষ্টাৰে 
এবং মৃত্যু তিব্বতে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে । 

ইনি “তন্মংগ্রহ'৯নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অন্তান্ত ভারতীয় 
দর্শনের সহিত তুলনায় মহাযান বৌদ্ধদর্শনের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের প্রয়াস এই 
গ্রন্থের বিষয়বস্তু | তাঁহার “তন্্সিদ্ধি” অপর একটি উপলত্যমান গ্রন্থ | 
এতদ্ব্যতীত প্ৰধানতঃ বৌদ্ধতন্ত্র অবলম্বনে ইনি কতক গ্রন্থ রচনা করিরাছিলেন। 
ইহাদের তিব্বতীয় অন্ুবাদমাত্র বর্তমানে পাওয়া যায়। 
কমলশীল 

ইহাকে বাঙালী মনে করা হয়। ইনি ছিলেন শাস্তরক্ষিতের শিষ্য। তদীয় 
*তব্ব্বসংগ্ৰহে’র উপরে কমলশীল “পঞ্চিকা+২ নামক একখানি টাকা রচনা করেন। 
ইহার জন্ম হয় ৭১৩ খৃষ্টাব্দে । TER 
৯ সং কুঞ্ষমাচাৰ্ব, গাইকোয়াড় ওরিযেণ্ট্যাল সিরিজ; ৩৭ সংখ্যক গ্রন্থ, বরদা, ১৯২৬ 
(১ম খণ্ড ) ৷ মুলের নঙ্গে কমলশীলের পঞ্চিকাও মুদ্রিত হইয়াছে ৷ 

২! মুলসহ গাঁইকোয়াড় ওরিয়েণ্টটাল সিরিজে প্রকাশিত ৷ 


বৌদ্ধ তন্ত্ৰ ও দর্শন ৩০৫ 


শান্তিদেব 


ইনি ৬৪৮ হইতে ৮১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন কালে জীবিত ছিলেন 
বলিয়া অস্থমান করা হয়। “তেঙ্গুরে' ইহাকে জহোৱের (=ঢাকা ছিলার 
সাভার গ্রাম?) অধিবাসী বলা হইয়াছে। কিম্বদন্তী এই যে, শাস্তিদেব 
ছিলেন রাজকুমার এবং তিনি তারাদেবীর অস্থুপ্রেরণায় রাজ্যলোত পরিত্যাগ 
করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবন বরণ করিয়াছিলেন । 

শাস্তিদেব অনেক গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ‘শিক্ষাসমুচ্চয়’> 
ও “ৰোধিচর্যাবতার*২ নামক গ্রন্থ দুইটি প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত গ্ৰন্থে 


" তিনি মহাযান সম্প্রদায়ের মতবাদ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শেষোক্ত 


গ্রন্থে বুন্ধত্বকামী ব্যক্তির জীবনাদর্শ বণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শান্তিদেব 
মহাযানদর্শনের অন্থলরণে জাগতিক জীবনের সব কিছুর অসারতা প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; সুখ-দুঃখ, অমুরাগ-বিরাগ, লাত-ক্ষতি সবই 
অবাস্তব। তিনি পাঠককে এই উপদেশ দিতে চাহিয়াছেন যে, অপরের 
প্রতি সহানুভূতিশীল হুইয়া পাধিব জীবনের দুর্দশ! হইতে অব্যাহতিলাতই 
হওয়া উচিত মানবজীবনের উদ্দেস্ত । ys 

‘বোধিচর্যাবতারে’ যে কবিত্ব একেবারেই নাই, তাহা নহে। কিন্তু, 
সাহিত্যহ্ুষ্টি অপেক্ষা দার্শনিক মতবাদ প্রচারের প্রতি লেখকের লক্ষ্য 
অধিকতর । তিনি গ্রস্থারস্তে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই গষ্থ নিজের জন্ত 
এবং ধাহাদের প্রকৃতি তাহার প্রকৃতির অম্ুরূপ তাহাদের জন্ত রচিত হইয়াছে" । 

গ্রন্থটি নিম্নলিখিত নয়টি পরিচ্ছেদে রচিত £_ 

(১) বোধিচিত্তাম্ুশংশা, (২) পাপদেশনা, (৩) বোধিচিত্তপরিগ্রহ, 

(৪) বোবিচিত্তাপ্রমাদ, (৫) সংগ্রজন্তরক্ষণ, (৬) ক্ষান্তিপারমিতা, 

(৭) বীর্ষপারমিতা, (৮) ধ্যানপারমিতা, (৯) প্রজ্ঞাপারমিতা। 

১। সং Bendall, Bibliotheca Buddhica, St. Petersburg, 1897. = 

২ | Bibliotheca Indica সংস্করণ ( প্রজ্ঞাকরমতির 'বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা' সহিত )। 

৩। পবমনে! বাসয়িতুং কৃতং মমেদম্”__বোধিচর্যাবতার, ১২। 

“অথ মত্সমধাতুরেব পশ্যোদ্‌ 
অপন্লোহপ্যেনমতোহপি সার্থকোহয়ম্” ॥ এ, ৩ । 
২০ 


৩০৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


‘বোধিচৰ্ধাবতারে'র কয়েকটি শ্লোক, শাস্তিদেবের রচনার নিদর্শনম্বরূপ, 
নিম্নে উদ্ধত হইল £-- 
রাত্রৌ যথা মেঘথনান্ধকারে 
বিদ্যুৎ ক্ষণং দর্শয়তি প্রকাশম্‌। 
বুদ্ধাসুভাবেন তথা কদাচিল্‌ 
লোকন্ত পুণ্যেষু মতিঃ ক্ষণং স্তাৎ ॥ (১1৫ ) 

[ মেঘ হেতু গাঢ় তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে যেমন ক্ষণপ্রভা ক্ষণিকের জন্তু বস্তু- 
সমূহকে প্রকাশিত করে, তেমনই বুদ্ধাস্ুভাব হেতু কখনও ক্ষণকালের জন্য 
মানবের পুণ্যকর্মে মতি হয়। ] 

তস্মাচ্ছুতং দুৰ্বলমেব নিত্যং 

বলং তু পাপস্ত মহৎ স্দুঘোরম্‌। 
তজ্জীয়তেইন্তেন শুভেন কেন 
সংবোধিচিত্তং যদি নাম ন স্তাৎ ॥ (১৬) 


[ অতএব, পুণ্য সর্বদাই দুর্বল; কিন্ত, পাপের শক্তি অতি ভীষণ। 
‘সংবোধিচিভ্ত’> যদি না থাকে তাহা হইলে অন্ত কোন্‌ পুণ্যের দ্বারা উহ! 
(অর্থাৎ, পাপ ) জিত হয়? ] 

কদলীব ফলং বিহায় যাতি 

ক্ষয়মন্তৎ কুশলং হি সর্বমেধ | 

সততং ফলতি ক্ষয়ং ন যাতি 

প্রসবত্যেব তু বোধিচিতবৃক্ষঃ ॥ (১৯২) 

[ অন্ত সমস্ত কল্যাণকর পদার্থ কদলীর ন্যায় ফল দান করিয়া! ক্ষয়গ্রাপ্ত 
হয়। কিন্তু, বোধিচিত্তরূপ বৃক্ষ অনবরত ( সুখসম্পত্তিরূপ ) ফল প্রসব করে 
এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ] 

গরজ্ঞাকরমতি এই গ্রন্থের 'বোধিচর্ধাবতারপঞ্জিকা' নামক টাকা রচনা 
করিয়াছিলেন । | 


১।  “সম্যক্সংবোধো বুদ্ধত্বে যচ্চিততং সর্বসত্বসমুদ্ধরণাভিপ্রায়েণ 
তৎপ্রাপ্তার্থমধ্যাশয়েন মনপিকার+* | প্রজ্ঞাকরমতির পঞ্জিকা )। 
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কুমারবজ 

ইনি মহীপাল-নয়পালের সমসাময়িক; অর্থাৎ, আঃ খৃষ্টীয় দশম শতকের 
শেষভাগ হইতে একাদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যবর্তী । 

তিব্বতীয় গঁতিহ্‌ এই যে, তিনি বৌদ্ধ কালচক্ৰযাঁন সম্বন্ধে ‘চক্ৰসম্বর- 
মগুলবিধিতন্বাবতার' নামক একখানি গ্রন্থ রচন করিয়াছিলেন । 
দ্িবাকরচক্দ্র 

‘তেম্বুরে'র সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, দিবাকর ছিলেন বাঙালী, রাজা 
নয়পালের সমসাময়িক এবং আচার্য মৈত্রীপার শিষ্য । নয়পালের কাল আয়- 
মানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতকের পূৰ্বাৰ্ধ । 
অনুবাদ আছে। “হেরুকসাধন' তাহার অন্ততম গ্রন্থ। 
জেতারি 

এই নামে দুইজন বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিতের কথা জানা যায়। প্রাচীনতর 
জেতারির বাসস্থান ছিল বরেন্দ্রে। তিনি ছিলেন বাংলার গৌরব অতীশ 
দীপক্করের গুরু। রাজা মহীপালের সময়ে ইনি বিক্রমশীল বিহারের পণ্ডিত 
ছিলেন। 

অতীশ গুরু জেতারি-রচিত তিনখানি স্ায়গ্রস্থের. ও এগারখানি ব্যান = 
সাধন গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদমাত্ৰ পাওয়া যায়। তিব্বতীয় লামা তারনাথের 
বিবরণে দেখা ধায়, জেতারি একশত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
অভীশ দীপঙ্কর১ 

তিব্বতীয় দুম্পা-রচিত 'পাগ-সাম-জোন্-জাং' গ্রন্থে ও ‘তেনুৱে' সংরক্ষিত 
অতীশের গ্রস্থাবনীর অনুবাদ হইতে অতীশ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। 

বাংলাদেশে বিক্রমণিপুরে গৌড়রাজবংশে অতীশ ৯৮০ খৃষ্টাব্দ কল্যাণশ্রীর 
গরসে ও প্রভাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় তাহার নাম ছিল 
ন্ত্রগর্ভ। উনিশ বত্সর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে আচার্ধ-শীলরক্ষিতের 
নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু ডঁহাকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান 


১। ইহার জীবনী ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে দ্ৰষ্টব্য “বঙ্গীয় মহাকোব', ২য় খণ্ড, পৃ ৮৬-৯* | 


৩2৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


আখ্যা দেন। তিনি কালক্রমে বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়| হুবর্ণবীপে ধৰ্মাচাৰ্য চন্দ্রকীতির 
নিকট বহুকাল অধ্যয়ন করিয়া সিংহলে ভ্রমপান্তে মগধে গমন করেন। 
রাজা মহীপালের নিমন্ত্রণে তিনি বিক্রমশীল বিহারে গেলে রাজা নয়পাল 
তাহাকে ,প্রধান আচার্ধপদে নিযুক্ত করেন। তিব্বতের তদানীস্তন রাজার 
সনির্বন্ধ অন্থরৌধে তিনি তিব্বতে গিয়া তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন। 
১০৫৩ খৃষ্টাব্দে সেখানেই তাহার মৃত্যু হয়। 
তাহার তের বৎসর তিব্বতে অবস্থানকালে তিনি নাকি প্রায় দুইশত 
বৌদ্ধগ্ৰন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ‘তেঙ্গুর’ গ্ৰন্থে তাহার বহু শংস্কত 
গন্থের অন্থবাদ আছে। এই অনুদিত গ্রন্গুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটির 
নাম নিয়ে লিখিত হইল ঃ-- 
বোধিমাৰ্নপঞ্জিক, বোধিপথপ্রদীপ, একবীরসাধন, প্রজ্ঞাপারমিতা- 
পিণ্ডাৰ্থপ্ৰদীপ, রত্বকরপ্ডোদ্ঘাটনামমধ্যমকোপদেশ, লোকাতীত- 
সপ্ডাঙ্গবিধি। | 
অতীশ-রচিত গ্রস্থাবলীর অধিকাংশই বজযান-সাধনা! সংক্ৰান্ত । 
তিব্বতের পথে নেপাল হইতে তিনি বঙ্গের রাজ| নয়পালকে সংস্কতে 
একখানা পত্ৰ লিখিয়াছিলেন ) ইহার নাম “বিমলরত্বলেখ+। 
জ্ঞানশ্রীমিত্র 
দীপঙ্করের সমসাময়িক গৌড়বাসী এই বৌদ্ধ পণ্ডিত বিক্রমশীলবিহারের 
অন্ততম আচাৰ্য ছিলেন। 
বৌদ্ধন্তায়ের “কার্ধকারণভাবসিদ্ধি” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জ্ঞানপ্রী-রচিত। 
ইহার তিব্বতীয় ভাষায় অঙ্থবাদমাত্র আছে। মাধবাচাৰ্য-রচিত ‘সৰ্বদৰ্শন- 
সংগ্রহে” এই গ্রন্থের আলোচনা আছে। 
রত্রাকরশান্তি 
ইনি খৃষ্টীয় দশম শতকের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । যে- 
শাস্তির নামাঙ্কিত দুইটি বাংলা গীত আছে), সেই শীস্তিই, বোধ হয়, রত্বাকর 
শাস্তি। ইনি কয়েকখানি বৌদ্ধতন্ত্র ও দুইখানি বৌদ্ধ ্ঠায়শাস্তরের গ্রন্থ রচন! 
করিয়া ছিলেন বলিয়া জানা বায়। 
১) জঃ বোদ্ধ গান ও দৌং দোহা__হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, ভূমিকা, পৃঃ ২৮। 


বৌদ্ধ তন্ত্ৰ ও দশন ৩০৯ 


অভয়াকরগুপ্ত 

ই'হার জন্ম হয় বাংলাদেশের কোন ক্ষত্রিয়কুলে। কাহারও কাহারও 
মতে, ইনি ছিলেন উড়িয়া বা বিহারী। অতয়াকর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর 
লোক। 

‘তেঙ্গুৱে’র সাক্ষ্য অস্থলারে তিনি প্রায় কুড়িখানি বজ্জযানী গ্রন্থের রচয়িতা । 
এই সকল গ্রস্থগুলির মধ্যে অন্ততঃ চারিখানির মূল সংস্কৃত রূপ পাওয়া যায়। 
অতয়াকরের প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম-- 

মর্মকৌমুদী (অষ্টসাহস্ৰিকাপ্ৰজ্ঞাপারমিতার টীকা ), বোধিপদ্ধতি, শ্ৰীম্ড- 
বজাদিক্রমাভিসময়সমুচ্চযনিশ্পনন (যোগাবলী নাম),  ব্রযানাপত্তিমঞ্জরী, 
আয়ায়মঞ্জরী (‘্রীসম্পুটতন্ত্ররাজ’ নামক গ্রন্থের টীকা ) | 


বিভূতিচন্দ্ৰ 


বাংলার রাজা রামপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উত্তরবঙ্গস্থ জগদ্দল বিহারের 
অন্ততম প্রধান পণ্ডিতের নাম বিভূতিচন্ত্র। ইনি বাঙালী ছিলেন কিনা 
তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। তিব্বতীয় প্রতিহে তিনি ছিলেন 
‘রাজপুত্র; তাহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যাযনা। তিনি নাকি 
টীকা টিগ্লনী ছাড়া কয়েকথানি মূল সংস্কৃত গ্ৰন্থও রচনা করিয়াছিলেন । 

ইহার ভীবনকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায়না। তবে, অন্থমান 
করা যায় যে, তিনি অভয়াকরগুপ্তের হয় সমসাময়িক না হয় কিঞ্চিৎ পরবর্তী ; 
অভয়াকরের কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতকের কোন সময়ে । এই অনুমানের 
কারণ এই যে, বিভূতি অভয়াকরের কতক গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ নিজে 
করিয়াছিলেন অথবা অস্গবাদ করিতে অপরকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া 
জানা যায়। হ্রপ্রসাদ শাস্ত্ৰী বলেন, “তিনি ‘অমৃতকণিকা’ নামে 'নাম- 
সঙ্গীতি'র একখানি টাকা রচন! করেন; প্র টীকা কালচক্রযানের মতে লিখিত 
হয় ।”১ 


১। দ্রঃ-প্রাচীন বাংলার গোঁরব, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, পৃঃ ৪১। 


৩১০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
দানশীল 


বাংলার জগদ্দল বিহারের অন্যতম বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন দানশীল। তিনি 
শাক্যশ্রীভদ্র নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়া অতয়াকর- 
গুপ্তের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতীয় অম্থুবাদ করেন; স্থুতরাং দানশীল 
অভয়ীকরের সমকালীন অথবা পরবর্তী ছিলেন-__এ অ্ুমীন অসমীচীন নয়। 

দানশীল 'পুস্তকপাঠোপায়' নামক একখানি মূল গ্রন্থ রচনা করেন এবং 
অপর পণ্ডিতগণের সঙ্গে যুক্ততাবে সংস্কত-তিব্তীয় একখানি অভিধান 
প্রণয়ন করেন। 


প্রজ্ঞাবৰ্ম| 


ইনি ছিলেন বাংলাদেশের কাপট্যবিহারের একজন আচাৰ্য। ই"হাকে 
পালধুগের লোক বলিয়া মনে কর! হয়, কিন্তু ইহার আবির্ভাবকাল নিশ্চিতরূপে 
নির্ধারণ করা যায় না। 

বহু সংস্কত গ্রন্থের তিব্বতীয় অন্থবাদ ছাড়া, ইনি উদানবগগেণর উপর 
ধর্মভ্রাতের অসম্পূর্ণ টাকাঁটি সমাপ্ত করেন এবং তন্ত্ৰশান্তের ‘বিশেবস্তবটীকা’ 
ও “দেবাতিশয়স্তোব্রটীকা+ নামক দুইটি টাক] রচন| করেন। 

উক্ত বৌদ্ধগ্রস্থকারগণ ব্যতীত এমন কতক বৌদ্ধগ্রস্ব-রচয়িতার নাম জানা 
যায়, ধাহাদিগকে সাধারণতঃ বাঙালী বলিয়া মনে করা হয়। ইহাদের 
সম্বন্ধে কিন্বদস্তী ছাড়া আর বিশেষ কিছু নাই। এইরূপ গ্রন্থ ও গ্রস্থকারগণ 
সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল । 


(গ্রস্থকারগণের নাম বৰ্ণাস্ক্ৰমিক ) 
গ্রন্থকার পরিচয় গ্ৰন্থ 
কুমারচন্ত্র বিক্রমপুরী বিহারের  'কুষ্ণধমারিতন্ত্রের ‘রত্লাবলী’ টীকা, 
অন্ততম অবধৃত। ‘ব্ৰীবজ্ৰভৈরবতন্ত্ৰপঞ্জিক৷’ ও অপর 
একখানি তন্ত্ৰশাস্তের টীকা । 


(তিব্বতীয় অন্গুবাদমাত্র পাওয়া যায় ৷) 


EA 
বৌদ্ধ তন্ত্র ও দর্শন ৩১১ 


গ্ৰ্থকার পরিচয় গ্ৰন্থ 
নাগবোধি বঙ্গাল দেশের শিবসেরা “যমারিসিদ্ধচক্রাধন', 
নামক স্থানের অধিবাসী। ‘আৰ্যনীলাম্বরধরবজ্ৰপ|ণিসাধন’ 
‘উদ্চিয়ানবিনিৰ্গতত প্রভৃতি তেরখানি তন্ত্গদ্থ। 
বলিয়া ইহার পরিচয় ( তিব্বতীয় অগ্কবাদমাত্র আছে।) 
পাওয়| যায়। ইনি 
নাগাৰ্জুনশিষ্য বলিয়া 
কথিত। 
পুতলি বঙ্গালদেশের শূদ্ৰবংশে ‘বোধিচিভ্বায়ুচরণভাবনোপায়’ 
জাত; ৮৪ সিদ্ধ- (তিব্বতীয় অনুবাদমাত্ৰ প্রাপ্ত । ) 
পুরুষের অন্ততম | 
বোধিভত্র সোমপুর বিহারের রহস্তানন্দতিলক, সমাধিসম্ভার- 
আচাৰ্য । পরিবর্ত, বোধিসন্তসম্বরবিধি, 
যোগলক্ষণসত্য, বোধিসম্ত্বসম্বর- 
বিংশতিপঞ্জিকা, কালচক্রগণিত- 
মুখাদেশ প্রভৃতি তন্ত্গ্ৰন্থ। 
( তিব্বতীয় অন্থুবাদমাত্র আছে।) 
মোক্ষাকরগুপ্ত জগন্দলবিহারের আচাৰ্ব। ? 
শুভাকর জগন্দলবিহারের আচার্য 
শাক্যশ্রীতদ্রের গুরু। ? 
বাংলাদেশের সিদ্ধাচার্য 


এই দেশে সহজসিদ্ধির অস্থসরণকারী যে সকল বৌদ্ধ “সিদ্ধাচার্য বলিয়া 
পরিচিত, তাহাদের রচিত দোহাবলী ‘চৰ্যাচৰ্যবিনিশ্চয়' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে সংস্কত ভাষায় তত্তগ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন, সেই সন্ধান পাওয়া যায় তিব্বতীয় ‘তেমুরে'। কুক্ুরিপাদের 
নামাঙ্কিত ছয়টি অন্নগ্ৰন্থ সম্বন্ধে সাক্ষ্য উক্ত ‘তেঙ্গুরে’ আছে। ইহাদের 


৩১২ ৷ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


মধ্যে অন্ততঃ তিনটি? মহামায়াবিষয়ক বলিয়| মনে হয়। শবরির নামের 
সহিত দশখানি বজ্রযানী গ্রন্থ যুক্ত আছে। ইনিই সম্ভবতঃ শবরীশ্বর। 
শবরীখর-রচিত ৰজ্যোগিনী-সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ আছে। লুই-পা 
চারথানি বজ্যানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়; ইহাদের 
মধ্যে “অভিসময়বিভঙ্গ” অন্যতম | লুই-পা ও মৎস্তেন্দনাথ অভিন্ন কিনা তাহা 
এখনও নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয় নাই। কতক সংস্কৃত তন্গ্রস্থ মৎস্তেন্দ্রনাথ 
কতৃক “অবতারিত” বলিয়া উক্ত হইয়াছে! মত্তেন্্রনাথ ও ততসম্্রদায়ের 
নামাঙ্কিত তন্তগ্ৰন্থগুলি এই £-_- 


(১) শ্রীকামাখ্যাগুহসিদ্বি, (৬) নিত্যাহ্নিকতিলক, 

(২) অকুলাগমতন্ত্ (৭) গোরক্ষসংহিতা, 

(৩) গোরক্ষণতক, (৮) কৌলজ্ঞাননির্ণয, 

(৪) গোরক্ষতুজঙ্গ, (৯) জ্ঞানকারিকা, 

(৫) গোরক্ষগহজ্রনামস্তোত্র, (১০) কুলাননদতন্ত্, 
(১১) অকুলবীরতন্ত্র। 


ইহাদের মধ্যে প্রধান ও বৃহত্তম ‘কৌলজ্ঞাননির্ণয়'।২ গোরক্ষ-রচিত ‘বায়ু 
তন্বভাবনোপদেশঃ নামক একটি বৌদ্ধতন্ত্ৰ আছে। এই গোরক্ষ ও গোরক্ষনাথ 
সম্ভবত: অভিন্ন। জালন্ধরিপাদের নামাঙ্কিত চারিটি বজ্ৰযানী গ্রন্থ আছে; 
তন্মধ্যে একখানি সরোরুহবজ্র-কৃত ‘হেবজসাধনে’'র ‘শুদ্ধিবজঞদীপ’ নামক 
টাকা। এই জালন্ধরি সম্ভবতঃ গোপীচাদের গুরু বিরূপ-রচিত বলিয়া 
দশখানি বজ্রযান গ্রন্থের সন্ধান ‘তেঙ্গুরে’ পাওয়া যায়। তিলোপা বা 
' তৈলিকপাদের নামের সহিত যুক্ত চারখানি হজ্রযানী এন্থ ভিব্বতাঁয় ভাষায় 
সংরক্ষিত আছে। সরহ বা সরহপাদ ( -রাহুলভদ্র) একজন বিখ্যাত 
সিদ্ধাচার্য। ‘তেঙ্গুরে’ প্রায় পচিশখানি তন্ত্র ইহার নামাঙ্কিত। ইহাদের 
"মধ্যে দুইটি সংস্কৃত গন্ধ ‘সাধনমালা’য় (১/৭৯) ও ‘সাধনসমুচ্চয়'-এ (১৭৬) 


প্রকাশিত হইয়াছে। 


১। একটি ‘সাধনমালা'য় (২৪৬৬-৬৮) পাওয়| যায়। 
২ । সং. 0. Bagchi, Calcutta, 1934. 


বৌদ্ধ তন্ত্র ও দর্শন ৩১৩. 


মৎস্যেন্দ্ৰনাথ ও কৌলজ্ঞাননিৰ্ণয়* 

মৎশ্তেন্্নাথের নাম মচ্ছেন্দ্ৰ, মচ্ছেন্দ ও ম্ছিন্্ প্রভৃতি নানারূপেই পাওয়া 
যায়; “কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে'র 'পটলগুলির পুষ্পিকায় ‘মচ্ছন্ন' নামটিও পাওয়া 
যায়। মৎস্তেন্্নাথ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশম শতকের আদিভাগে পূর্ববঙ্গের 
নোয়াখালীর অন্তর্গত চন্ত্ৰদ্বীপে ( =আধুনিক সন্দীপ) বাস করিতেন। 
'কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে লিখিত আছে যে, ইহা “মচ্ছ্পাদাবতারিত', অর্থাৎ, 
মেনজ কর্তৃক প্রকাশিত । ইহা হইতে মনে হয়, গ্ৰন্থখানি মৎস্তেন্্রনাথের 
সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি ৰা ব্যক্তিগণ কতৃক রচিত হইয়াছিল। এঁতিহা এই 
যে, মৎস্তেন্দর কৌলসমপ্রদায স্থাপন করিয়াছিলেন। 

গন্থখানি ২৪টি ‘পটলে’ ৰিতক্ত । এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্ৰধানতঃ 
আলোচিত হইয়াছে £-- 

‘কুল’ শব্দের অর্থ,কুলঙ্ঞ বা “কৌল' কর্তৃক পালনীয় আচার, ‘অকুলবীর' তন্তু 

শিব-শক্তির সম্বন্ধ, বিন্দু, নাদ, কলা, মোক্ষ, পৃজাপদ্ধতি, ধ্যানযোগ, সহজ- 

তন্তু, মারণ ও দীর্ঘাযুলাভ প্রভৃতির শক্তি অর্জনের উপায়, বরাহ্মণগণের 

শাস্ত্রাম্ুমোদিত প্রচলিত অনুষ্ঠানাদির নিন্দা ও যোগের প্রাধান্, তীৰ্থজ্ঞান, 

ডাকিনী যোগিনীর স্বরূপ । 

উক্ত কতক বিষয় সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যে আলোচন। আছে, তাহার কিঞ্চিৎ 
আভাস দেওয়া যাইতেছে! এ 
কুললক্ষণ 

সেই অবস্থার নাম ‘কুল’ যে অবস্থায় চিত্ত ও দৃষ্টি মিলিত হয়, ইন্জিয় 
সমূহের স্বাতন্ত্য নষ্ট হয়, মাস্থুষের স্বীয় শক্তি জীবের সঙ্গে একীভূত হয় এবং 
দ্রব্য পদার্থের মধ্যে দৃষ্টি লীন হইয়া যায়৷ । 

ব্রাহ্মণগণের অনেক তন্তে কুল, কুলাচার, কুলশাস্তর প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ 
থাকিলেও ‘কুল’ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্ধের বিশ্লেষণ এই গএছের স্তায় অন্তত 


১। মৎস্তেক্সনাথ ও ‘কোঁলজ্ঞাননিৰ্ণয়’ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য র্টবা 'কোঁলজ্ঞাননির্ণয়, 
( প্ৰবোধ বাগ চী সম্পাদিত ), ভূমিক৷ ৷ 
২। ত্র দৃষ্টিমনস্তত্র ভূতেজ্ৰিয়মপুদ্গলঃ । 
স্বশক্তি্লাবভুতানি দৃষ্টিল ক্ষৈল'য়ং গতা ৷ (৩২খ, ওক) 


৩১৪ সংস্কৃত বাহিত্যে বাঙালীর দান 


বিরল। এই সম্প্রদায়ের মতে, কুল ও শক্তি এক । বস্তুতঃ, তন্ত্রে ব্যবহৃত 
কুলকুগুলিনী+ শৰে ‘কুল’ শব্দের এই তাৎপর্য অভিপ্রেত। “কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে' 
কুল ও অকুল সমার্থক । 
শিব-শক্তি 
শিব-শক্তির সম্বন্ধ নিয়লিখিতরূপ £-- 
শিবমধ্ গতা শক্তি: ক্রিয়ামধ্যস্থিতঃ শিবঃ | 
জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্রিয়া লীয়তি ইচ্ছয়| ॥ 
ইচ্ছাশক্তির্লয়ং যাতি যত্ৰ তেজঃ পরঃ শিবঃ | 
(২।৬,৭ক ) 
শক্তি শিবে এবং শিব ক্ৰিয়াতে লীন হন, ইচ্ছার মাধ্যমে ক্ৰিয়া জ্ঞানে লীন 
হয়। ইচ্ছাশক্তি পরম শিবে লীন হয় ৷ 
যে পরম শিবে জগৎ-প্রপঞ্চ লয় প্রাপ্ত হয়, তাহারই কথা এখানে বলা 
হইয়াছে এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ক্রিয়া-শক্তির এই ত্ৰিবিধ রূপ স্বীকৃত হইয়াছে। 
‘কৌলভজ্ঞাননিৰ্ণয়ে’ (১৭৮, ৯ক) বলা হইয়াছে যে, অগ্রি-ধুম এবং বৃক্ষ- 
ছাঁয়ার ন্যায় শিবশক্তি অবিচ্ছেদ্য । 
শিবকে লিঙ্গাত্মক বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই লিঙ্গ চতুবিধ_ 
সিদ্ধিলিঙ্গ, মানসলি্গ, মনোলিঙ্গ ও দেহলিঙ্গ। 
সৃষ্টি ও লয় 
পরম শিবশক্তিতে লীন হন এবং শক্তির বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হইলে হয় 
হুষ্টি; শক্তির বিভিন্ন রূপ অন্তু হইলে লয় হইয়। থাকে | এই যোগপদ্ধতির 
বর্ণক্রমে এই গ্রন্থে বলা! হইয়াছে যে, কালাগ্নি বা রুদ্র নায়ী শক্তি নিয়দেশে 
মুলাধারে অধিষ্ঠিত থাকেন। নিয়দেশ সাতটি ও উদ্দেশ সাতটি । নিয়দেশে 
যতক্ষণ কালাগ্নি থাকেন ততক্ষণ স্থও থাকে, ইহ| উধ্'দিকে উখিত হইলে 
লয়ের স্থত্রপাত হয়। 
বিন্দু, নাদ, কল! 
পরশিবের ষচ্ছজনীশক্তির নাম বিন্দু; ইহ! পরাশক্তির সহিত অবিচ্ছেদ্তরপে 
সংযুক্ত। বিন্দু হইতে উৎপত্তি হয় নাদের; নাদ হইতেই ষ্থষ্টির আরম্ভ | 


১| অকুলং চ কুলং জ্ঞাত্বা (১২।৬ ) । 


বৌদ্ধ তন্ত্ৰ ও দর্শন ৩১৫ 


বিন্দু ত্ৰিবিধ ; ইহাতে ‘মাতা’, ‘মান’ ও ‘মেয়’--এই তিনটির বীজ নিহিত 
আছে। এই শবগুলির অর্থ যথাক্রমে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়। নাদের এই 
ত্ৰিবিধ শক্তিরূপ কল! বা কামকল| ত্ৰিপুরসুন্দরী নামেও অভিহিত হয়। 


মোক্ষ বা মুক্তি 


‘কুল’ বা শক্তির নিম্নদেশে অবস্থান তুক্তি বা ভোগ। ইহার উৰে স্থিতির 
নাম মুক্তি” | ‘হংসে’র সম্যক্‌ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়। হংস 
বা শিব সর্বব্যাপী, বিশ্বের কারণ এবং “ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক' । হংস-জ্ঞানের দ্বারা 
চিত্ত অলৌকিক ভাবের অধিকারী হয় এবং তখন পাপ পুণ্য উহাকে স্পর্শ করিতে 
পারেনা । 'দেহলিঙ্গ’ শিবকে দেহাভ্যন্তরে উপলব্ধি করিলে এবং পৃথিবীতে 
তাহার গতিবিধির জ্ঞান লাভ করিলে মান্য শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং মুক্ত হয় 
এবং অপরকে মুক্ত করিতে পারে২। 

মোক্ষলাতের সোপানস্বরূপ সিদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের আলোচনা “কৌলজ্ঞান- 
নির্ণয়ে” আছে। “সিদ্ধি” পদের অর্থ রহস্তময় মানসিক শক্তি । কয়েকটি 
প্রধান সিদ্ধি নিযনলিখিতরূপ। এইগুলি বিশেষ কতক মন্ত্রবলে লাভ করা যায়। 

পাশস্তোভ অর্থাৎ__€৯) নিগ্রহাম্গ্রহ, (২) ক্ৰামণ--দেহাঁস্তরে প্রবেশলাভের 

শক্তি, (৩) হরণ, (৪) প্রতিমাজলন__প্রতিমীকে 
কথা বলান, ৫) ঘটপাবাণস্ফোটন। 

এতত্যতীত (১) মারণ, 

(২) উচ্চাটন__অপরের মানপিক উদ্বেগের ছি, 
(৩) স্তম্ভ--অপরকে কিছু হইতে বিরত করা, 
(৪) মোহ--অপরকে অজ্ঞান করা, 

(৫) শাস্তিক-প্রতিকূল দেবতার তুষ্টিসাধন, 
(৬) পৌষ্টিক শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি, 

(৭) আকৃষ্টি--অপরকে আকর্ষণ করা, 

(৮) বশ২অপরকে বশীভূত করা। 
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১। অধস্থা সংস্থিতা ভুক্তিঃ ধ্ৰং খুকতির্বরাননে (২নক) 
২। স শিবঃ প্রোচ্যতে সাক্ষাৎ স মুক্তো মৌচয়েৎ পরঃ ( ১*৷২৭ক )। 


৩১৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


যোগবলে নিম্নলিখিত শক্তি ও গুণ অর্জন করা যায় :-- 

জনপ্ৰিয়তা, রোগনাশ, কবিত্ব, বাগ্সিতা, দূরশ্রবণ, ভূমিত্যাগ (ভূমি 

হইতে উধের্ব উত্থান ), যোগিনীমেলকত্ব ( যোগিনীগণের সঙ্গে মিলন ), 

জরাপহরণ, চবেগত্ব, অনেকরূপধারিত্ব, সৈন্তস্তম্ভকরত্ব (সেনাকে নিশ্চল 

করা) ইত্যাদি। 

জরানাশ, দীর্ঘায়ু এমন কি অমরত্ব লাভের পদ্ধতি এই বে, হঠযোগের 
দ্বার! জিহ্বাটিকে বহ্রদ্ধ, পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া সহস্ৰদলপদ্ম হইতে নিঃসৃত 
অমৃতপান করিতে হইবে । 
পূজাপদ্ধতি 

প্রস্তরনমমৃত্তিকা-ৰ| ধাতু-নি্নিত লিঙ্গের পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেহসথ 
যানসলিঙ্গের উপাসনাই সিদ্ধিলাতের উপায়। এই লিঙ্গের পূজা মানস পু 
ও ধুপের দ্বারা বিধেয়। অহিংসা, ইন্দরিয়সত্যম, দয়া, অক্রোধ, ধ্যান, জ্ঞান 
প্রভৃতি মানস পুষ্প । সাধারণ লোক-প্রচলিত পূজাদ্বার| সিদ্ধি ও যুক্তি ত্য 
শহে। সাধকের পক্ষে কাম, ক্রোধ, দম্ভ ও লোভ প্রভৃতি ত্যাগপূর্বক সমত্ব 
অভ্যাস কর] আবশ্তক। লোকশাস্ত্রগুলিতে সত্য নাই; সুতরাং, এই সকল 
শান্া্থমোদিত পৃজাপদ্ধতি বর্জনীয়। বাহ্যিক পূজা অর্চনা অপেক্ষা এই 
গ্রন্থে ধ্যানযোগের প্রাধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। 
সহজ-ত্ব | ৃ 

দেহাত্যস্তরস্থ একটি চক্রের নাম সহজ। ইহা বজ নামেও অভিহিত 
হয়। বজ্ঞযোগের দ্বারা ইহা লব্ধ হয় এবং তখন শরীর বজ্জের ন্যায় দৃঢ় ও 
জরাহীন হয়। এই অবস্থায় চিত্তও সমত্ব লাভ করে। 

সহজিয়াবাদ সিদ্ধাচার্গণের অনেক দোহার বিষয়বস্ত | 

হিন্দু ও বৌদ্ধ অপরাপর তন্ত্রের সঙ্গে ‘কৌলঙ্ঞাননিৰ্ণয়’ন তুলনামূলক 
আলোচনা করিলে দেখাঁ যায় যে, বৌদ্ধ তন্ত্রের সঙ্গে ইহার সংযোগ 
অধিকতর নিবিড়। এই তন্ত্র প্রযুক্ত ‘বজ্র’ শব্দটি হিন্দুতপ্তরে নাই বনিলেই 
চলে: কিন্ত, বৌদ্ধ তন্ত্ৰে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। “কৌলঙ্ঞানে' 
শাস্তিক ও ‘পৌষ্টিক’ নামে যে সিদ্ধির উল্লেখ আছে, সেগুলি সাধারণতঃ 
হিন্দুতন্ত্ৰে নাই, আছে বৌদ্ধতন্ত্ৰে 


|| 


১৪ 
হিন্দু ঢন্ত 

বাংলাদেশের পুক্জাপার্বণে তাত্সিক মন্ত্র ও অনুষ্ঠানাদি অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত। 
এই দেশের ধৰ্মজীবনে তন্ত্রের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্বিজগণের বৈদিক দীক্ষা 
অৰ্থাৎ উপনয়নের পরেও তান্তিক দীক্ষা না হওয়| পর্যন্ত তাহাদের আধ্যাত্মিক 
জীবনের পূর্ণবিকাশ হয় না বলিয়া জনসাধারণের ধারণ! । দ্বিজেতর বর্ণের 
ও স্ত্রীলোকের তান্ত্রিক দীক্ষাই একমাত্র দীক্ষা । 

তন্ত্রের উৎপত্তিকাল যেমন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বাংলাদেশে 
তাষ্নিক আচার অনুষ্ঠানের প্রবর্তনকালও তেমনই অনির্ণের। প্রখ্যাত 
'ভারতবিজ্ঞানী ভিণ্টারনিৎস্‌ (Winternit2) এর মতে বাংলাদেশ তঙ্ত্রের 
উৎপত্তিস্থল; এখান হইতেই এই শাস্ত্র ভারতের নানাস্থানে বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতের বাহিরে, বিশেষতঃ তিব্বতে ও 
চীনে, প্রসারিত হইয়াছিল৯। 

তঙ্রের জন্ম বাংলাদেশে হইয়াছিল কিন! তাহা বিতর্কের বিষয় হইলেও 
এই দেশে যে তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা হইত এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির 
বহুল প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ বাঙালী-রচিত বহু তান্ত্ৰিক গ্ৰন্থ। এমন 
অনেক তন্ত্ৰগ্ৰন্থ আছে, যাহাদের রচয়িতা বাঙালী বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
না হইলেও উহাদের উপলত্যমান পুখিগুলি বঙ্গাক্ষরে লিখিত। তাহা ছাড়া, 
বঙ্গীয় কতক প্রধান স্থৃতিনিবন্ধে তন্ত্রের প্রামাণিকতা পদে পদে স্বীকৃত 
হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাকৃ-রঘুনন্দন যুগের স্থতিনিবদ্ধগুলি 
অপেক্ষা রঘুনন্দন-যুগের ও রঘুনন্দনোত্তর যুগের নিবদ্ধসমূহে তন্ত্রের অধিকতর 
প্রভাব লক্ষিত হয়। রঘুনন্দনই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে তান্ত্রিক দীক্ষাকে 
শাস্ত্ৰীয় অনুমোদন দান করেন২। 
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১ A History of Indian Literature, ], p. 592. 
২। বঙ্গীয় স্থৃতিনিবন্ধে তন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে দ্ৰষ্টব্য বতর্ণমান গ্রস্থকার-রচিত ‘স্থৃতিশান্ত্ৰ 
. বাঙ্গালী’ নামক গ্রন্থ । 


৩১৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বাংলাদেশের তন্ত্ৰণান্ত্ৰকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ভেদে প্রধান ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যায়। তন্মধ্যে বৌদ্ধ তন্ত্রগুলির অধিকাংশই তিব্বতে ভোটভাষায় এবং 
কতক সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত আছে। এগুলি বাংলাদেশের পালযুগে রচিত৯। 
পালরাঁজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তৎকালে তিব্বতের সঙ্গে বঙ্গের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল । 

হিন্দু তান্ত্রিকগণের মধ্যে অনেকে সাধক ও *সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। 
তীহার! তন্ত্রযার্গে সাধনা করিয়াছেন এবং শিষ্যবর্গকে দীক্ষাদান করিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু তাহারা কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ই'হাদের মধ্যে 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রামকু্চ পরমহংস । গোসাই ভট্টাচাৰ্য (রত্বগর্ভ ), 
বামাখ্যাপা প্রভৃতিও খ্যাতনামা তান্ত্রিক সাধক। বাংলাদেশের গৌরবের 
বিষয় এই যে, অর্ধকালী নামে জনৈক| মহিলাও তন্্সাধক বলিয়া প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন । 

বর্তমান প্রসঙ্গে হিন্দুগণের তন্গ্রস্থই আলোচ্য । হিন্দুতন্ত্ৰগুলি প্ৰধানতঃ 
শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ভেদে ত্ৰিবিধ। ইহাদের মধ্যে শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের 
সংখ্যাই অধিকতর । হিন্দুতন্ত্রের প্রসিদ্ধ বাঙালী রচয়িত্ৃগণ ও তাহাদের 
গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল । ৭ 


মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য 


ইহার প্রকত নাম অজ্ঞাত । এতদ্রচিত গ্রন্থের একটি পুথির২ লিপিকাল 
১২৯৭ শকাব্দ ( =১৩৭৫ খৃঃ )। স্থৃতরাং, প্রমাণীস্তর না পাওয়া পর্যন্ত এই 
তারিখকে তাঁহার জীবনকালের নিয়তর সীমারেখ! বলিয়া ধরা যায়। 
‘কাম্যযন্ত্ৰোদ্ধা’ নামক একটিমাত্র তন্্নিবন্ধ তাহার নামাঙ্কিত দেখা যায়। 
ইহাতে তান্ত্রিক যন্ত্ৰসমূহ সংগৃহীত হুইয়াছে। 
কৃষ্ণানন্দ আগমৰাগীশ 

মধ্যযুগীয় নবদ্বীপের ত্রিরত্বের মধ্যে কষ্চানন্দ অন্ততম। নব্যন্তায়ে রঘুনাথ 
শিরোমণি এবং নব্যস্থৃতিতে রঘুনন্দন যেমন যুগান্তর হুষ্টি করিয়াছিলেন,ক্ষ্ণাননাও 


১। বাঙালী বৌদ্ধগণের রচিত তন্বগ্রন্থের জন্য বৌদ্ধতন্ত্ৰ ও দর্শন প্ৰসঙ্গ দ্রষ্টব্য । 
২। দ্ৰঃ-598500} £ Notices, III, Preface, 0, XVIII. 
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তেমনই বঙ্গীয় তন্তে যুগন্ধর পুরুষ । সাধারণতঃ তাহাকে চৈতন্তের সমকালীন 
মনে করা হয়। কেহ কেহ অবশ্য কৃষ্ণাননদকে কিঞ্চিৎ পরবর্তী বলিয়া মনে 
করেন। স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, কৃষ্ণানন্দের জন্ম হইয়াছিল, 
১৫০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে।৯ ভট্টাচার্য মহাশয় কতক কুলজিগ্রন্থের 
প্রমাণ অবলম্বনে বলেন যে, কৃষ্ণানন্দ জনৈক বারেন্জর ব্রাঙ্গণ-তপন্থী ওঝার 
অধস্তন সপ্তম পুরুষ এবং 'প্রাণতোধিণী' নামক তন্ত্ৰগ্ৰন্থের রচয়িতা রাম- 
তোষ” বিষ্তালঙ্কার ছিলেন কৃষ্ণানন্দের অধস্তন সপ্তম পুরুষ । 

কৃষণনন-প্রণীত ‘তন্ত্রণার’ বিখ্যাত তন্ত্রনিবদ্ধ। এই নিবন্ধটির একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য 
প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই তন্ত্রগছের সার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্নতরাং, এই 
গ্রন্থের আদর কোন সম্প্রদায়বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। 

দীক্ষা, পৃজাপদ্ধতি, হোম প্রভৃতি যাবতীয় তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ, কুলাচার, 
বিভিন্ন দেবদেবীর স্তোত্র, যন্ত্র, মণ্ডল, চক্র প্রভৃতি এই বিশাল নিবন্ধে 
আলোচিত হইয়াছে । ইহাতে বহু মুল তন্ত্র ও তন্ত্রনিবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি 
আছে; এই সকল গ্রস্থগুলির মধ্যে কতক নামে মাত্র পরিচিত। বাংলাদেশে 
প্রচলিত কালীমুতি নাকি ক্বষ্ণানন্দই সৰ্বপ্ৰথম কল্পনা করেন এবং এই দেশে 
ইহার পুজার প্রবর্তন করেন। কৃধনন্দের এই গ্রন্থ যে শুধু বাংলাদেশেই 
সবিশেষ আদৃত, তাহা নহে। এই গ্রন্থের কতক পুথি বঙ্গাক্ষর ভিন্ন অন্ত 
লিপিতেও প্রদেশান্তরে সংরক্ষিত আছে--ইহাদ্বার| ‘তন্ত্রসারে'র দেশময় 
জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয় । 

'তন্ত্রসার-এ আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে 
এইরূপ ।  কৃষ্ণানন্ন কর্তৃক উদ্ধৃত ‘তন্ত্া্ৰে'র প্রমাণ অনুসারে “গরু শব্দের 


১। দ্রঃ, K. 60০86 Commemoration Volume, পৃঃ ৩২ | 
২। দ্রঃ, পূঃ ২৭। 


৩। ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। টাকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত 


" ( কলিকাতা, ১৯২৭) পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের সংস্করণ এবং রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় 


মহাশয়ের ( চন্দ্ৰকুমার তর্কালঙ্কার-কৃত বঙ্গানুবাদদহ প্রকাশিত) সংস্করণ (কলিকাতা, ১২৮২ 
বঙ্গাব্দ ) উল্লেখযোগ্য । ১ ন 


৩২০ _'_ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


নিরুক্তি এই--‘গ’-কার সিদ্ধিদাতা, 'উকার শম্ভু এবং ‘র’-কার পাপনাশক। 
স্ুতরাং, এই তিন বর্ণের মিলনে উৎপন্ন “গুরু” শব্দের অর্থ সেই ব্যক্তি 
যিনি স্বয়ং শিব ও পাপনাশক ; এইরূপ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ । অথবা, গ-কার 
জ্ঞান ও এশ্বর্ধদাতা, উ-কার শিবত্বপ্ৰণ এবং র-কার পাপদাহক ; সুতরাং 
জ্ঞান, সম্পদ ও শিবত্ধ যিনি দান করেন এবং যিনি পাপ দূরীভূত করেন 
তিনিই গুরু। পক্ষান্তরে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ‘গু’ অর্থাৎ অন্ধকার এবং 
‘ক’ অন্ধকারনীশক ; সুতরাং, যিনি তমোনাশক তিনিই গুরু ; এখানে 'অন্ধকার’ 
শব্দের অর্থ অবশ্যই মোহাদ্ধকার বা অঙ্ঞানতিমির। গুরু হইতে হইলে 
নিয়লিখিত গুণাবলীর অধিকারী হওয়া আবশ্যক--শাস্ত, উচ্চকুনজাত, বিনীত, 
দ্ধবেশধারী, শুদ্ধাচারবান্‌, প্রতিষ্ঠাবীন্, কার্ধদক্ষ, শুওবুদ্ধিসম্পর, আশ্রমী*, 
ধ্যাননিষ্ঠ, তত্রমন্ত্রে পারদর্শী, শিষ্যের অনুগ্রহ ও নিগ্রহে সমৰ্থ । তন্ত্রে গুরুর 
স্থান অতি উচ্চে; পিতা অপেক্ষাও তিনি অধিক শ্রদ্ধার অধিকারী২। 
গুরুকে মানুষ মনে করিলে শিষ্য নরকগামী হয়। গুরুর পক্ষে নিম্নলিখিত 
লক্ষণ নিন্দনীয়-_ 
শ্বিত্ৰী ও কুষ্ঠরোগগ্রন্ত, কুনথী, শ্যাবদন্ত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, বহুভাষী, 
বহুভোজী, স্তৈণ, পুত্ৰহীন, কদীকার, শঠ, ক্রিয়াহীন ইত্যাদি। 
উপযুক্ত শিষ্য হইতে হইলে নিয্নলিখিত গুণাবলী আবপ্তক__ 
শাস্ত, বিনীত, শ্রদ্ধানু, শুদ্ধাচারী, জিতেন্তিয় ইত্যাদি । 


১। গৃহস্থানি যে কোন আশ্ৰমে স্থিত। 

২। এই মতের সমর্থনে 'মনুস্থতি' (২১৪৬) হইতে নিম্নলিখিত পংক্তিটি উদ্ধত হইয়াছে 
__উৎপাদকত্ৰহ্মদাত্রোগরীয়ান্‌ ব্রহ্মদঃ পিত।, অর্থাৎ জন্মদাতা, ও ব্রহ্মদাত! এই উভয়ের মধ্যে 
ব্ৰহ্মদাত| শ্ৰেয়ান্‌। কিন্তু ও স্মৃতিতে ‘ব্ৰহ্মদ' শব্দের অর্থ আচাৰ্য ; যিনি উপনয়ন সংস্কার 
করাইয়া উপনীত ব্যক্তিকে ব্ৰহ্ম অর্থাৎ বেদপাঠে অধিকার জন্মাইয়া দেন। এই শব্দটিকে 
তন্ত্ৰে তান্ত্ৰিক শিক্ষাদাতা গুরুকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে । এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য ঘে, 
গ্মনুস্থৃতি’র অব্যবহিত পূর্বের শ্লোকে বল! হইয়াছে--আচার্াণাং শতং পিতা গোঁরবেণা- 
তিরিচ্যতে । আপাতদৃষ্টিতে এই ছুই শ্লোকের মধ্যে যে বিরোধ লক্ষিত হয়, তাঁহার নিরসন- 
ক্রমে টাকীকার কুল্প,কভট্ট বলিয়াছেন বে, পূর্ব শ্লোকে “আচার্য শব্দে শুধু ভাহাকেই বুঝায় যিনি 
গায়ত্রী মন্তটুকুমাএ্ৰ পিষ্যকে শিক্ষা, দিয়াছেন; পরের গ্লোকে ‘আচাৰ্ব' শব্দের অর্থ মুখ্যাচার্য। 


ৰীল 
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আচারত্র, মূৰ্খ, অশ্ৰদ্ধাবান্‌, বিষয়াসক্ত, পরদাররত প্রভৃতি ব্যক্তি মস্ত 
গ্রহণের অযোগ্য । 

তন্ত্র তান্ত্রিক দীক্ষা মাহ্থযের জীবনে অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে; বৈদিক দীক্ষার প্রসঙ্গই এই শাস্ত্ৰে নাই। তাত্নিক দীক্ষার 
অবশ্তকর্তব্যতা প্রশঙ্গে বল! হইয়াছে যে, অনীক্ষিত ব্যক্তির জপপুজাদি 
নিশ্চল হয় ‘এবং পরলোকে তাহার নরকগমন অবপ্তন্তাবী। এই দীক্ষা 
গুরুমুখী। কোন গ্রন্থ হইতে যদি কেহ মন্ত্ৰ শিক্ষা করিয়া উহ! গ্রহণ করে, 
তাহা হইলে সহস্ৰ মন্বস্তরেও তাহার নিষ্কৃতি নাই । 

স্তর শব্দের নির্চনে বলা হইয়াছে--মননাৎ জায়তে যন্মাততস্মান্মষ্ঃ 
প্রকীতিত:। যাহার মনন দ্বার! যংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া! যায়, তাহাই 
মন্ত্ৰ। কতক মন্ত্রে স্ত্রীলোক ও শূত্রের অধিকার নাই; যথা__গায়ন্রীমন 
ওঙ্কার ও লক্ষ্মামন্ত্ৰ (/৩)। 

তন্ত্রে একটি ব্যাপার আমাদের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহা 
এই যে, তান্ত্ৰিক পদ্ধতিতে পূজা, জপ প্রভৃতি ছাড়াও জনসাধারণের বিশ্বাস 
ও তাহাদের ব্যবহারিক জীবনে সুখ সম্পদ লাভের আশায় অনুষ্ঠিত নানা 
প্রকার আচার আচরণ এই শাস্ত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। কৃষ্ণাননাও বশী- 
করণ, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, অভিচার, অদর্শনপ্রকার প্রভৃতি স্বীয় গ্রন্থের বিষয়ী- 
ভূত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে 
দেওয়া গেল। বশীকরণের জন্ত চামুগ্ডাদেবীর ধ্যানপূর্বক নিম্নলিখিত মগ্ৰ এক 
লক্ষ বার জপ করিরা জপের দশাংশ সংখ্যায় পলাশপুপ দ্বারা হোম করিলে 
সাধকের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। 

চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানয় অমুকং স্বাহ!। 

ইহা চামুণ্ডামন্ত্র । এই চামুণ্ডাদেৰীর কল্পনা এইরূপ 

চামুণ্ডা ৰিকটনস্তা, ভীবণাক্কৃতি ও চতুতু্জা। ইহার দক্ষিণ হত্তত্বয়ে খ্টাদ 

ও খড়ী, বাম হস্তদ্বয়ে পাশ ও নরমুণ্ড। ইহার দেহ কৃষ্ণবৰ্ণ ও কেশগুচ্ছ 

পিঙ্গলবৰ্ণ। ইনি ব্যান্রচ্ষপরিহিতা ও শবাসীন| | এই দেবী ঘন অন্ধকারে 

বাস করেন। 

কোন ছুই ব্যক্তির মধ্যে শত্ৰুতা জন্মাইতে হইলে মহিষ ও অ্বের মলের 

২১ 


৩২২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


সহিত গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া এ মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা ও ছুই ব্যক্তির নাম 
লিখিতে হইবে ! 

কোন ব্যক্তির উচ্চাটন বা তাহাকে দেশত্যাগ করাইতে হইলে এইরূপ 
অম্ুষ্ঠান বিধেয়। মহিষ ও অশ্বের মল মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা কাকপক্ষের 
লেখনীর সাহায্যে নিষ্বপত্রে ‘ওঁ নমঃ কাকতুণ্ডি” ইত্যাদি মন্তসহ শক্রর নাম, 
লিখিতে হইনে। উক্তপত্রে অর্চনা করিয়া নিশ্ববৃক্ষস্ব কাকপক্ষীর নীড়স্থিত 
কাষ্ঠদ্বারা হোম করিতে হইবে। শ্মশানের অগ্নিতে ধুস্ত রকাষ্ঠ প্রয়োগ 
করিয়া নরতৈল অথবা! ত্রিকটুর সহিত উক্ত কাকনীড়কাষ্ঠদ্বারা হোম বিধেয়। 
ওঁ কাঠের সহিত শ্বেতসর্ষপতৈল মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপর 
পঞ্চোপচারে ধবলামুখীর পূজা করিয়! সাধক ধ্যানমগ্নচিত্তে উক্ত যজ্ঞের ভস্ম 
শক্রর গৃহে নিক্ষেপ করিবে । এই কার্ষে দেবীর ধ্যান নিয়লিখিতরূপ £-- 

ইনি ধুমাবর্ণা, ব্রিনয়না ও কৃশাঙ্গী। ইহার কপালে অর্ধচন্দ্র, মস্তকে 

জটাঁজাল, পরিধানে ব্যাপ্রর্ম, এক হস্তে অস্থিমালা, অপর হস্তে কর্তৃকা 

- নয়ন কোটরাগত, দত্তরাজি ভীষণ ও উদর পাতালসদৃশ । 

অভিচারপ্রক্রিয়া এইরূপ। ওঁ বিরুদ্ধে রূপিণি চণ্ডিকে বৈরিণমমুকং 
দেহি দেহি শ্বাহা_-এই মন্ত্ৰে খঙ্ঞকে অভিমন্ত্রিত করিয়া খড়গমন্ত্রে খোর 
অর্চনা করিয়া একটি ছাগ আনিতে হইবে। “তুমিই অমুক ব্যক্তি’ এইরূপে 
ছাগটিকে শব্ররূপে কল্পনা করিয়া শক্রর নামোল্পেখপূর্বক উহাকে অভিমন্তিত 
করিতে হইবে। রক্তত্থত্র্বারা এ ছাগের মুখ ব্রিধাবন্ধনপূর্বক উহাতে 
শক্রর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়। “অয়ং স বৈরী যো দ্বেষ্টি তমিমং পণুরূপিণং বিনাশয় 
মহাঁদেবি স্ফেং স্ফেং খাদয় খাদয়’--এই মন্ত্র পাঠপূর্বক উহার মস্তকে পুষ্পদান 
বিধেয়। অতঃপর বলিমন্্র পাঠ করিয়া বলির পূজা করতঃ উহাকে উৎসর্গ 
করিয়৷ আং হং ফটু ইত্যাদি মন্ত্রে উহার ছেদন কর্তব্য । “এতত্রধিরং দুর্গায়ৈ 
নম£_-এই মন্ত্ৰে ছাগের রক্ত ও মস্তক দুর্গাকে নিবেদন করিয়া ছাগের 
: অষ্টান্নের মাংসদ্বার| হোম করণীয় | 

কোন শিবমন্দিরে আকন্দ, শাল্মলি, কার্পাস, পদ্মস্গত্ৰ ও পট্টহ্গত্ৰ দ্বারা 
প্রস্তুত পাঁচটি বতিক| পাঁচটি নরমুণ্ডেব খুলিতে মুষ্য-তৈলদ্বারা প্রজলিত করিতে 
হইবে । এই পঞ্চ প্রদীপের শিখায় পঞ্চপ্রকার কজ্জলপাত করিয়া এ্গুলিকে 


হিন্দু তন্ত্র ৩২৩ 


মিশ্রিত করিয়া এবং ‘ওঁ হ'ং ফট্‌ কালি মহাকালি মাংসশোণিতং খাদয় খাদয় 
দেবি মা পশ্যতু মান্থবেতি হু'ঃ ফটু স্বাহ’--এই মন্ত্র ১০০৮ বার জপপূৰ্বক 
& কজ্জল চক্ষুতে প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি 
দেবতারও অদৃশ্য হইবে? । 

কোন কোন রক্ষণশীল পরিবারে আজকালও কুমারীপৃজার প্রচলন দেখা 
যায়! এই প্রথাটি তান্ত্রিক। প্রমাণ উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণানন্দ বলিয়াছেন 
যে, কুমারীপৃজা না করিলে হোমাদির ফল সম্পূর্ণ হয় না। এক বৎসর 
হইতে আরম্ভ করিয়া বোড়শ বর্ষ পর্যন্ত বয়ঙ্কা কন্যা কুমাগীপূজার যোগ্যা। 
প্রতি বর্ষে কন্যার এক একটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; যেমন, এক বর্ীয়া 
কন্ঠাকে বলা হয় সন্ধ্যা, দ্বিবর্ধীয়া কন্ঠার নাম সরস্বতী ইত্যাদি । মহাপর্ব 
দিনে, বিশেষতঃ মহানবী তিথিতে, কুমারীপূজ| অবস্তকর্তব্য। 

মণ্ডল, মুদ্রা, জপ, হোম প্রভৃতি ছাড়াও তন্ত্রে কতক অংশ আছে 
যেগুলি সুখপাঠ্য ও রচয়িতৃগণের কবিত্বের পরিচায়ক | দেবদেবীর কতক 
ধ্যান, স্তোত্র গ্রভৃতিতে যেমন আছে ‘কল্পনার মহিমা, তেমনই আছে পদ- 
লালিত্য, ছন্দের বঙ্কার ও নানা অলঙ্কারের স্থুকৌশল প্রয়োগ | কৃষ্ণানন্দের 
গ্রন্থে সংকলিত এইরূপ কয়েকটি স্তবস্তোত্রের অংশমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 


গণেশন্তোত্র 


কৃতাঙ্গরাগং নবকুস্কুমেন মত্তালিমালাং মদপন্কলগ্রাম্‌। 
নিবারয়ন্তং নিজকর্ণতালৈঃ কো বিন্মরেৎ পুত্রমনঙ্গশত্রোঃ ॥ 


ক এ ০ রং 


অঙ্কে স্থিতাঁয়া নিজবল্লভায়। মুখাম্ুজালোকনলোলনেত্রম্‌। 
ম্বেরাননাব্জং মদবৈভবেন রুদ্ধং ভজে বিশ্ববিমোহনং তম্‌ ॥ 


স্ন ন ক যঃ 


১। এই প্রণালী তিরস্বরণীবিদ্যার ন্যায়। ‘শকুন্তলা’ ও ‘বিক্ৰমোৰ্বণী’ প্ৰভৃতি কতক 
সংস্কৃত নাটকে তিরক্করণী বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়; এই বিদ্যার সাহায্যে এক বাক্তি 
অপরের অদৃশ্য হইতে পারে 


৩২৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হিয়ণ্যবর্ণং জগদীশিতারং কবিং পুরলাণং রবিমগুলস্থম্‌। 
গজাননং যং প্রবদস্তি সন্তস্তৎকালযোগৈস্তমহং প্রপন্তে ॥ 


বিষ্ণুস্তব : 
সমুদ্ৰকাঞ্চী সরিছুত্তরীয়া বস্ুদ্ধর| মেরুকিরীটভার!। 
দন্তাগ্ঁতে! যেন সমুদ্ধৃতাভূত্তমাদিকোলং শরণং প্রপন্ে ॥ 
শঙ্খং সুচক্ৰং সুগদাং সরোজং দোতির্রধানং গরুড়াধিরড়ম। 
গ্ৰীবৎ্সচিহ্নং জগদাদিমূলং তমালনীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে ॥ 
ক্ষীরান্থুধৌ শেষবিশেষতল্লে পয়ানমন্তঃ স্বিতশোভিৰক্ত্‌ম্‌। 
উৎফুল্পনেত্রাম্থজমন্ুদাতমাগ্ভং শ্রুতীনামসকৎ স্মরামি ॥ 


গোপালস্তোত্র 

নবীননীরদশ্তামং নীলেন্দীবরলোচনং। 
বল্পবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্‌ ॥ 
্ফ,রদবর্থদলোদ্দ্ধনীলকুঞ্চিতমূর্ধজম্। 
কদম্বকুচ্ুমোদ্বদ্ধবনমালাবিভূষিতম্‌ ॥ 
গও্মগ্ুলসংসগিচলৎকাঞ্চনকুগুলম্‌। 
স্থলমুক্তাফলোদারহারগ্যোতিতবক্ষসম্‌॥ 
হেমাঙ্গদতুলাকোটিকিরীটোজ্ছলবিগ্রহম্‌। 
মন্দমারতসংক্ষোভবল্গিতান্বরসঞ্চয়ম্‌ ॥ 

‘তন্ত্ৰসারে’ প্রমাণস্বরূপ বহু তন্ত্রগ্ৰন্থ গ্রস্থকারের উল্লেখ আছে” । 
তন্মধ্যে এক বঙ্গবাসী সংস্করণ ছাড়া অপর কোন সংস্করণে বা পুথিতে 
বাংলাদেশের অপর খ্যাতনামা তান্ত্রিক পূৰ্ণানন্দ ৰা তদ্রচিত কোন তন্ত্রগ্রন্থের 
উল্লেখ নাই। বঙ্গবাসী সংস্করণে পূৰ্ণানন্দ ও তদ্ৰচিত ‘এ্ৰীতন্ধচিন্তামণি’ 


১। তালিকার জন্য দ্বষ্টব্য 481০৮ এর Oxford (7855 (১৮৫০ খুঃ), পৃ ৯৫, 
Journal of Ganganath Jha Research Institute (Vol. I) এর ১৭৭-১৮৪ পৃষ্ঠায় 
৮. ₹ ০০৫০র তালিকা এবং দীনেশ ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ের তালিকা (9. K.Goda Comme- 


moration Volume, পূ ৩৭০৩১ ) | 
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নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে? ; বস্তুতঃ পূৰ্ণানন্দ ও তদীয় গ্রস্থের উল্লেখ তন্ত্ৰসারে'র 
মূলের অন্তর্গত নহে, যে সকল পুথি অবলম্বনে সংস্করণটি প্রস্তুত হইয়াছে 
উহাদের একটিতে পাৰ্শ্বলিখিত মন্তব্যের অংশবিশেষ মাত্ৰ ৷ 

দুইজন পণ্ডিত “তন্ত্রারে'র পরিবর্তিত রূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; 
উহাদের মধ্যে একজন অমৃতানন্দ ভৈরব ও অপরজনের নাম রামানন্দ তীর্থ। 
রামানন্দ তীর্থ ছিলেন খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্ৰের 
সভাশ্রিত। রামানন্দ-কৃত তন্ত্রগারে'র দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ একটি পুথি 
কলিকাতার এপিয়াটিক্‌ সোসাইটিতে আছে (পুথিসংখ্যা I. A. 48) | 
এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ‘শ্রীতন্তুচিন্তামণি”র যে অংশের উদ্ধৃতি বঙ্গবাসী 
সংস্করণে আছে (১৫৫ পৃঃ) ঠিক গেই অংশটুকু উক্ত পুথির ৯৩ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত হইয়াছে। 

কুষ্ণানন্দের নামাঙ্কিত ‘এীতন্ববোধিনী’২ একটি তন্ত্ৰগ্ৰন্থ | 


সৰ্বানন্দ 

পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা জিলাধীন মেহার গ্রামে ই'হার নিবাস ছিল এবং ইনি 
ছিলেন মেহারের শক্তিপীঠের আদি সাধক । সর্বানন্দের পিতামহ বাস্থদেবের 
আদি বাসস্থান ছিল রাঢ়দেশে। কথিত আছে যে, সৰ্বানন্দ প্রথমে নিরক্ষর 
ছিলেন। তাঁহার শবসাধনায় প্রীত দেবীর কৃপায় তিনি ১৪২৫ খৃষ্টাৰে 
সিদ্ধিলাভ করিয়া পরাবিষ্তার অধিকারী হইয়াছিলেন। দেবীর সকল মূৰ্তি 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি “সর্ববিদ্ধা? উপাধিলাভ করিয়াছিলেন 
তাহার বংশধরগণের বহু শিষ্য আছে এবং তাহার সিদ্ধিলাতের তিথিতে 
এখনও মেহারে বিরাট উৎসব হয়। তৎপুত্র শিবনাথের নামাঙ্কিত 'সর্বাননদ- 
তরজিণী'৩ নামক গ্রন্থে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থ 
হইতে জান! যায় যে, দাসপদবীধারী কোন রাজা মেহারে যখন রাজত্ব 
করিতেছিলেন, তখন সর্বানন্দের আবিৰ্ভাব হইয়াছিল 


১। পৃঃ ১৫৫ এবং ৪৮৮-৮৯ | 
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৩২৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


'সর্বোল্লাস”৯ নামক তন্গ্রন্থ সর্বানন্দের নামের সহিত যুক্ত | 

কাশ্মীরের রঘুনাথমঠের ‘নবাহৃপূজাপদ্ধতি’ এবং মধ্যভারতের ‘ত্রিপুরার্চন- 
দীপিকা!’ বাস্ছুদেব বা সৰ্বানন্দ কক রচিত২। 
ব্ৰহ্মানন্দ গিরি 

ইনি ছিলেন ব্রিপুরাননোর শিষ্য ও পূর্ণানন্দের গুরু। ই"হার জীবনকাল 

আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম বা মধ্যভাগ। ই'হার রচিত 
দুইখানি তন্ত্ৰগ্ৰন্থ প্রসিদ্ধ ঃ--(১) শাক্তানন্দতরঙ্গিণীত, (২) তারারহস্ত। 
প্রথম গ্রন্থটি অষ্টাদশ 'উল্লাসে’ রচিত ! ইহাতে শাক্তগণের আচার অনুষ্ঠান 
বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে ‘তন্ত্ৰসারে’র উল্লেখ আছে; কিন্ত, 
এই ‘তন্ত্ৰসার’ কৃষ্ণানন্দের বিখ্যাত নিবন্ধ কিন| তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয় 
গ্রস্থটি চারিটি ‘পটলে’ সম্পূৰ্ণ। তারা এবং তাহার বিভিন্ন মৃতির পুজার 
আহ্ুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠান ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। তারা-উপাসনার 
উপযোগী দীক্ষা এবং প্রাত:কৃত্যাদির বিধিও ইহাতে আছে। 
পূৰ্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজক 

ইনি ব্ৰহ্মানন্দের শিষ্য। পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা 
মহকুমাধীন কাটিহালী গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইহার রচিত কতক গ্ৰন্থে 
যে রচনাকাল দেওয়া আছে, তাহ! হইতে ইহার জন্ম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের 
মধ্যভাগে হইয়াছিল বলিয়া অঙ্গুমিত হয়। অত্যন্ত উন্নত ধরণের সাধক বলিয়া 
পূৰ্ণানন্দের খ্যাতি আছে এবং তদীয় বংশধরগণ কিছুকাল পূৰ্ব পর্যন্তও সমাজে 
বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। 

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পূর্ণানন্দ-রচিত £-- 

(১) শ্ঠামারহন্ত-_যোড়শ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে কালী-উপাসকের 
আচারাদি বণিত হইয়াছে । পূর্ণাননের গ্রন্থমূহের 
মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। 

১। এ. সো. জি ৩৪৪৭ » Mitra £ Notices, III. 1071 

২। ভ্রঃ_কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি-তালিকাঁর তন্ত্রখণ্ডের চিন্তাহরণ চক্রবতি- 
লিখিত ভূমিকা । 

৩। সং পঞ্চানন শাস্ত্ৰী (বঙ্গানুবাদ সহ), বঙ্গান্ড ১৩৪৯। 


০ 


হিন্দু তন ৩২৭ 


(২) শাক্তক্ৰম-- সাতটি ‘উল্লাসে’ রচিত এই গ্রন্থে শাক্ত আচারাদির 
আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার রচনাকাল ১৪৯৩ 
শকাব্দ ( = ১৫৭১ খৃষ্টাব্দ ) । 

(৩) এতবৃচিন্তামণি-তন্তবন্জানের আলোচন! গ্রন্থটির প্রারসন্ডে আছে। 
এই গ্রন্থে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি সাধারণতাবে আলোচিত 
হইয়াছে এবং শ্রীবিগ্তার উপাসনা ও আমুবঙ্গিক 
আচারাদি ৰণিত হইয়াছে। গ্রন্থটি ২৫ অধ্যায়ে 
রচিত। ইহার শেষভাগে প্ৰায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে একটি 
প্রকরণ আছে। ইহার রচনাকাল ১৪৯৯ শকাব্দ 
(= ১৫৭৭ খুঃ)। এই গ্রন্থের 'ষট্চক্রনিরূপণ'১ নামক 
বষ্ঠ অধ্যায় বিখ্যাত । এই অধ্যায়ে দেহস্থ নাড়ী এবং 
মূলাধারাদি ছয় চক্রের আলোচনা আছে। 

(৪) তন্বানব্দতরঙগিণী -গ্রস্থের নামই ইহার বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দেয়। 

(৫) বট্‌কৰ্মোল্লাস--তন্ত্ৰোক্ত কতক বহস্তময় অনুষ্ঠানাদি ইহাতে বণিত 
হইয়াছে। 

(৬) কালীসহজ্বনামস্ততিরতনুটী ক|--"কালীসহস্ৰনানস্তৃতি’ নামক কালী- 
স্তোত্রের ব্যাখ্যা । 


{গৌড়ীয় শঙ্কর 

ইহার প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ শঙ্কর আগমাচার্য। শঙ্করের পিতার নাম 
কমলাকর। তাঁহার পিতামহ ছিলেন লম্বোদর। 1 

‘তারারহন্তবৃত্তি২ শঙ্কর-রচিত ততগস্থ। ইহা ৫১১ লক্ষ্মণসম্বতে 

১। ইহার অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তারানাধ বিদ্তারত্বের সংস্করণটি (Avalon ; 
Tantrik Texts, Calcutta, 1913, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । পূর্ণানন্দের নামাঙ্কিত ‘যট্‌চত্ৰ- 
অভেদ (সit৮a £ 2০০০৪৪, 1. 227) ও ষট্‌চক্ৰবিবরণ’ (ব. সা. প পুথি ১৩১১) সম্ভবতঃ 
একই গ্রন্থের নামান্তর । 

২। ব. সা. প. পুথি-বিষয়সংখ্যা ৩২- ৩৫, ক্রমিক সংখ্যা ১০৮, ৭৩২, ১২৬৭, 
১২৬৮ । 


৩২৮ _ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


( =১৮৩০ খৃঃ) রচিত। ইহার পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ও নেপাল 
দরবার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে । এই গ্রন্থটি ১৫ পরিচ্ছেদে রচিত। 
ইহাতে তান্ত্রিক অঃষ্ঠানাদি সাধারণভাবে এবং তারা-উপাসনার উপযোগী 
আচারাদি বিশেষভাবে বিবৃত আছে। 

নিয়লিখিত গদ্থগুলিও শঙ্করের নামাঙ্কিত :-- 

শিবার্চনমহারত্ব, শৈবরত্ব, কুলমূলাবতার, ক্রমস্তব। 

‘গৌড়’ উপাধিবিহীন শঙ্করের নামাঙ্কিত কয়েকটি তন্ত্ৰগ্ৰদ্থ আছে। এই শঙ্কর 
বঙ্গীয় শঙ্কর কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। 

“্তারারহন্তবৃত্তি'র রচনাকাল হইতে গৌড়ীয় শঙ্করকে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের 
শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের অন্তর্বর্তী লোক বলিয়া মনে 
করা যায়। 

'রাধাতন্র”১ নামক গ্রন্থটি বাংলাদেশে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা 
এদেশে অতিশয় আদৃত। ইহার অধিকাংশ পুধিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত এবং 
এদেশেই প্রাপ্ত। ইহার রচয়িতা অজ্ঞাত এবং রচনাকালও অস্ুমানলন্ধ। 
কাশীনাথ ভট্টাচার্য তর্কপঞ্চানন ( তৰ্কালঙ্কার ?) কর্তৃক ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত 
শ্টামাসপর্যাবিধি২ নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। রাজকিশোর-কৃত 
শিক্ষিরত্বাকর নামক গ্রন্থে 'রাধাতন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ; তবে 
শিক্তিরত্বাকৰে'র রচনাকাল অজ্ঞাত। 

“রাধাতন্নে? শ্রীকুষ্ণকে শক্তির উপাসকরূপে চিত্রিত কর! হইয়াছে। এই 
গ্ৰন্থ অমুসারে শ্রীকৃষ্ণের জীবন শাক্ত উপাসনার প্রতীক। রাধার সহিত 
মিলনেই শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধিলাত--ইহাই এই গ্রন্থের প্ৰতিপাদ্য বিষয়। 

বিগত উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের শেষভাগে বাংলাদেশে সংস্কতে 
এক বিশাল তন্তরগন্ত রচিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন শ্রীহট্টের 
অন্তর্গত পলাশ পরগণার জমিদার হরগোবিন্দ রায় ৩। গ্রন্থটির নাম 


১ ৷ সং কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ । 

২ । 55881 ঃ; Notices, IL. 224, এ. সো. জি ৩১৭৭ | 

৩ | ইহার পরিচয় ও গ্রন্থ সম্বন্ধে বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের 
প্রবন্ধ--ব, সা. প, পত্ৰিকা, ৫৯ বর্ষ, পৃঃ ৬৮-৭২ | 


হিন্দু তন্ত্ৰ ৩২৯ 


‘পঞ্চমবেদসারনিৰ্ণয | ইহা ছয়টি কাণ্ড বা খণ্ডে বিতক্ত । কাণ্ডগুলির নাম-- 
লৃষ্টি, দীক্ষা, কর্ম, জ্ঞান, সাধন ও যোগ। প্রতিটি কাণ্ড কয়েকটি ‘পটলে’ 
বিতিক্ত। কাগুগুলিতে পটলসংখ্যা যথাক্ৰমে ২৪, €8, ১৩, ২৫, ২২, ২৭ । 
গ্ৰন্থখানি নিবদ্ধজাতীয়১ ; ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় দক্ষিণা কালিকার 
উপাসনা ও কুলাচার। ইহাতে তত্নোক্ত অম্ুষ্ঠানাদিই আলোচিত হইয়াছে, 
তন্তু বা দর্শন নহে। 

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে তান্ত্রিক সাধনা ও যোগ বিষয়ে গৌড় 

বারেন ব্রাহ্মণ বাচ্ছুদেবাত্মজ অমর মৈত্র তিনখানি গ্ৰন্থং রচনা করিয়াছিলেন। 
গ্ৰন্থ তিনটির পরিচয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। 

(১) জ্ঞানদীপিকা (১৭৫৩ শকান্দ }--২৩টি ‘প্রকাশ’ বা পরিচ্ছেদ রচিত। 
বিভিন্ন তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বিবরণ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু । 

(২) ‘অমরসংগ্রহ’_ ১৮টি পাদে সম্পূর্ণ। ইহার বিষয়বস্তু এইরূপ 
জগন্মিথ্যাত, তন্তবোধ, বিবেক, লয়যোগ, নবচক্র, 
হঠযোগ, মুদ্রা, ধারণা, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, 
ব্ৰহ্মমন্ত্ৰসাধন, সন্ন্যাসযোগ, কাশীযোগ, কালজ্ঞান, 
বিপ্রলক্ষণ, সাংখ্যযোগ। 

(৩) 'আমরীসংহিতা+-_চারিটি ‘উপদেশে’ রচিত। প্রতিটি উপদেশ কতক 
পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহার আলোচ্য বিষয় সাংখ্যযোগ, 
মন্ত্রযোগ, নাড়িকালক্ষণ, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, 
ধ্যান, ধারণ৷ প্রভৃতি হঠযোগবিধান, পৃজাপ্রয়োগ । 

তত প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, কতক মূল ততগ্র্থে বা উহাদের অংশ- 

বিশেষে চৈতন্তের উল্লেখ আছে। ও সকল গ্রন্থের চৈতস্তবিষয়ক অংশগুলি 


১ | গরস্থারস্তে গ্রন্থকার বলিয়াছেন__তনত্ান্নেকানি বিচার্ধ--*-* সারং সমুদ্ধতয.*.. | 
পঞ্চমবেদ সারনির্ণয়ং 


২। ব. সা. প. পুধিসংখা! ১৮২৫, ১৮৩৫, ১৮৬৭ | ্রস্থগুলির বিস্তৃত বিবরণের জন্ 
ষটব্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ_'সংস্কৃত গ্রন্থকার অমর দৈত্র” ব. সা. প- পত্রিকা, 
৫৮ বর্ষ, ওয়-৪ৰ্থ সংখ্যা । | 


৩৩০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বাঙালী-রচিত না হইলেও উহাদের রচয়িতুগণের উপর চৈতন্তের প্রভাব 
স্পষ্ট । “কুলার্ণবে'র অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচায়িত “ঈশানসংহিতা*য় চৈতন্যের 
দেবত্ব প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস আছে। 'বিশ্বসার বা “বিশ্বসারোদ্ধার” 
তস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া কথিত ‘গূঢ়াবতার’ নামক খণ্ডে বিষ্ণুর চৈতন্তরূপে 
অবতীর্ণ হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। “উধ্বণমায়-সংহিতা*য় বিষ্ণুর অবতার- 
সমূহের মধে) বুদ্ধের পরিবর্তে চৈতন্যের উল্লেখ আছে। '্রহ্মযামল' ও 
“রুষ্ণযামলে'র কতক অংশের নামই হইয়াছে ‘চৈতন্তকল্প’। 

এই পৰ্যন্ত যে সকল গ্রস্থের উল্লেখ করা গেল, এগুলি ছাড়াও বাঙালী-রচিত 
অনেক হিন্দু তন্ত্ৰগ্ৰন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। কতক বাঙালী তন্ত্র-রচয়িতার 
বা তদীয় গ্রস্থের' উল্লেখমাত্র গ্রস্থান্তরে আছে। এইরূপ অজ্ঞাত বা অজ্ঞাত 
প্রস্থ ও গ্রন্থকারগণের তালিকা নিয়ে লিখিত হইল। তন্তরগ্রন্ত সমূহের 


প্রধান কয়েকটি টীকাটিগ্ননীও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইল। 
গ্ন্থগুলির নাম বর্ণানুক্রমিক 
গ্ৰন্থ গ্রন্থকার পুথি মন্তব্য 
'অভিজ্ঞানরত্বাবলী রামানন্দ তর্কালঙ্কার এ. সো. জি ৩৬০৩ শক্তিপূজ| সম্বন্ধে 
বিস্তৃত গ্রস্থ। এই 
পুথিতে ৯ম, ২য়, 
৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ের 
অংশমাত্র আছে। 
আগমচন্দ্রিকা  কৃষ্চমোহন ঞঁ, ক্রমিক সংখ্য! গ্র্থকার পশ্চিম- 
৬২০৯ বঙ্গের পূৰ্বস্থলী- 
নিবাসী কায়স্থ। 
ইহার রচিত 
আঠারটি গ্রন্থের 
মধ্যে 'নীতিশতক' 
ও “কমলোদয়? 


নামক গ্রন্থে কতক- 


গ্ৰন্থ 
আগমচন্্রিকা 


( পূৰ্বাসুবৃত্তি ) 


হিন্দু ত 


গ্রন্থকার 
কুষ্ণমোহন 


পুথি 
এ, ক্রমিক সংৱ্যা 


৬২০৯ 


মন্তব্য 


ক্রমিক সংখ্যা ৫২৫০ 
৫২৫১, €৫০৮-৯ ; 
৮ম খণ্ড, ক্রমিক 
সংখ্যা ৬২৭৯ 


(পূৰ্বামুবৃত্তি ) 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থকার 
কৃষ্ণমোহন 


রামকৃষ্ণ 
তর্কালঙ্কার 


পুথি 
এ, ক্রমিক সংখ্যা 


৬২০৯ 


মিত্র_-১ম খণ্ড, 
২৬৯। Cat. 
09৮. I, 

পৃঃ ৭৭৩ 


আগমতন্্বিলাস রঘুনাথ তর্কবাগীশ এ. সো. জি ১৬১১, 


Mitra £ Notices, 
IX. 8186, 
Sastri £ Notices, 
], 22 


মন্তব) 


শাস্ত্ৰ "২য় খণ্ড, 
8১; ব. সা,’ পঃ 
পু'থির তালিকা, 
পৃঃ ১২৫, ১৮৭ )। 
গ্রন্থ হইতে জানা 
যায় যে, ইহার 
রচয়িতা ছিলেন 
“নপাড়ীয়'বা নপাড়া 
নিবাসী; ইহার 
পিতার নাম 
বুঘুনাথ । রামকৃষ্ণের 
গ্ৰন্থটী তৎপিতৃক্ৃত 
“আগমতন্ববিলাস* 
নামক গ্রন্থের সং 
ক্ষিপ্তসার | 'আগম- 
চন্দ্রিকা'র রচনা- 
কাল ‘মুনিব্দেনৃপে 
শাকে?। (ভ্রঃ ব. সা. 
প. পুথির তালিকা” 
ভূমিকা, পৃঃ ৯৭)। 


গ্ৰন্থ 


ঞ্র 


হিন্দু তন ৩৩৩ 


গ্রন্থকার পুথি মন্তব্য 
মহাদেব এ. সো. জি ৬৫৮২ গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের 
বিদ্বাবাগীশ ইণ্ডিয়া অফিস পরিচয় যাদবানন্দ 
8/২৬২৪ . চক্রবর্তীর পুত্ৰ, বিস্তা- 
সাগরের পৌত্র ও 
হুবুদ্ধিমিশের প্র- 
পৌত্র। মান্দারণা- 
্ব্গত বিষুপুরে গুরুর 
নিকট হইতে গ্রন্থকার 
‘বিদ্ধাবাগীশ’ উপাধি 
প্রাপ্ত । গ্রন্থের রচনা- 
কাল ১৫২৭ শকাব্দ 
(= ১৬০৫ খৃষ্টাব্)। 
হরিনারায়ণ এ. সো. জি ৩৯৭৩, 
Sastri : Notices, 
IL. 17 
গোবিন্দ এ. সো. জি. ৩৬৯৪, 
তর্কবাগীশ ৫২০৪, Mitra: 
Notices, >. 
8878, ব. সা. প. 
৩৩৪ । 


গ্ৰকৃষ্ণ তর্কা- এ. সো, জি, 
লঙ্কার ভট্টাচার্য ৩৯০৫ এ। 


কপুরিস্তোত্রটীকা দুর্গারাম সিদ্ধান্ত- এ, সো. জি ৩৩৮৫ | 


বাগীশ 


কপূররাদিস্তবব- = রামকিশোর Sastri 2 Notices 


টীকা 


(সৰ্ববিদ্ধাসস্ততি) I. 48. 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থকার 
কালীপ্রসাদ 


কাব্যচুু 
শ্রীকুঞ্ণ বিদ্ধালঙ্কার 


চন্দ্রশেখর 


দুর্ণাদাস বিদ্ক।- 
বাগীশ 


রাধামোইন 


পুথি মন্তব্য 
Mitra 2 Notices, 

IX. 2956. 

Sastri : Notices, 

I. 60. 

Sastri £ Notices, 

IL. ৪1. 


এ. সো. ক্রমিক 

সংখ্যা ৬৪৯১। 

Mitra ; [N০- তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির 

18069, [. 381. মন্ত্রাবলী ইহাতে 
লিপিবদ্ধ আছে। 
গ্রন্থকার ছিলেন 
বিক্রমপুরের টাদ 
রায় ও কেদার 
রায়ের গুরু । তিনি 
গোস্বামী ভট্টাচার্য 
নামেও পরিচিত । 

এ. সো. জি 

৩৪০১, ৫১১৮, 

৫২৮ ৯, ৩৯১৭এ। 


ব.সা. প. ৩০ ইনিই, বোধ হয়, 
(১১৭), ৪০ সেই বৈষ্ণব রাধা” 
(৩৩৫)। মোহন যিনি ‘কৃষ্ণ 
ভক্তিসুধাৰ্ণব’ নামক 
গ্ৰন্থ এবং রঘুনন্দনের 


গুদ্ধিতব্বে'র ও 


হিন্দু তত 


রামভত্র সার্বভৌম 
শিরোমণি 
জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী 


রামগতি সেন 


এ. সে. জি 
১৪১। 

Mitra: No- 
tices, I. 286. 
Sastri: No- 
tices, I. 137. 
এ. সো. ক্রমিক 
সংখ্যা ৬২৭৪। 


৩৩৫ 


( পূর্বান্থবৃতি ) মন্তব্য 
গোতমন্তায়স্থত্রের 
টীকা! রচনা করিয়া- 
ছিলেন। রাধা- 
মোহন উনবিংশ 
শতকের লেখক ও 
Colebrooke এর 
বন্ধু ছিলেন (দ্রঃ 
ব. সা. প. এর 
পুথির তালিকা, 
পৃঃ ১৬)। 


গ্রন্থকার সম্ভবতঃ 
“যোগকলললতিকা'র 
(Sastri + No- 
tices, I. 299). 


তন্ত্রদীপনী 


তন্ত্রসংক্ষেপ- 
চন্দ্রিকা 


তাঁরার্চনচন্দ্রিকা জগন্নাথ ভট্টাচার্য 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
গ্ৰন্থকার পুথি 
রামগোপাল শম| 
গোপাল পঞ্চানন এ সো. জি 
৫০৯৭) Sastri : 
Notices, |. 
188, Mitra : 
Notices, VI. 
2262. 
জগন্নাথ চক্রবর্তী 985৮) : No- 
tices, I. 189. 
সনাতন তর্কাচার্য 88৪৮ ; No- 
tices, 11. 80. 
গোবিন্দ সাৰ্বভৌম এ. সো. জি 
৫৬৪১। 
কৃষ্ণ বিদ্ধাবাগীশ এ, মো. জি 
১০৯৪৯, 1. 0, 
IV. 2578; 
Mitra: No- 
tices, 1. 240. 
ভবানীশঙ্কর Sastri £. No- 
বন্দ্যোপাধ্যায় tices, ]], 81. 
এ. সো. জি 
৬৫৩৭ । 
এ. সো. জি 


'তারাবিলাসোদয় : বাসুদেব কবিকন্কণ 


চক্রবর্তী 


৭৯০, ৩৪৫৫ । 


গ্ৰন্থ 
গ্রন্থকার কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশের 
পৌত্র ও হরিনাথ 
ভট্টাচার্যের পুত্ৰ । 
দীক্ষা, পুরশ্চরণ 
প্রভৃতি তান্ত্রিক 
অনুষ্ঠান ও তারা 
এবং ত্রিপুরার পূজা 
বিষয়ক। 
কালী ও তারা- 
দেবীর পূজা- 
বিষয়ক । 


গ্ৰন্থ 
তারাভক্তি- 
তরঙ্গিণী 


তিপুরার্টনরহ্ন্ত 


দক্ষিণাকল্প 


দীক্ষাতন্বপ্রকাশ 


পঞ্চকলপতরু 


স্‌ 


হিন্দু ত 
গ্রন্থকার পুথি 
কাশীনাথ Mitra : No- 
tices, 1V. 
1607. 
ব্ৰহ্মানন্দ Mitra : No- 
tices, VL, 
2481. 
হরগোবিন্দ Mitra.: No- 
তন্ত্রবাগশ ‘tices, 1. 291. 
রামকিশোর 
রাঘব দেবশর্ম। = 59560; No- 
tices, X. 8811. 


আগ 


মন্তব্য 
পৃথির লিপিকাল 
৯৭৩৭ শকাব্দ । 
ইহাতে গ্রন্থকারের 
পৃষ্ঠপোষক নদীয়া- 
রাজ _‘ৰৃষ্ণচচন্তের 
উল্লেখ আছে'। 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান 


গ্রন্থকার 
বাস্ছুদেৰ সার্বভৌম 


গুরশ্চরণদীপিকা চন্ত্রশেখর 


প্রাণতোষিণী 


বর্ণ ভৈরব . 


এত: 
LAT FAS hd 


রামতোষণ 
বি্ঠালঙ্কার 


রামগোপাল 
পঞ্চানন 


পুথি 
ব. সা. প. ৩৯ 
(১৩০৯) 


Cat. Cat. 1, 
পৃঃ ৩৪০ । 
১৩৩৫ বঙ্গাব্দ 
বস্গুমতী সাহিত্য 
মন্দির (কলিকাতা) 


হইতে প্রকাশিত । 


Mitra: No- 


, tices, 1, 280. 


মন্তব্য 
নর্বানন্দিক সাধু- 


- সাগ্সিকজ্ঞানানন্দ 


ভট্টাচাৰ্যাত্মজ’ 
বলিয়া গ্রস্থকারের 
পরিচয় আছে। 


রামতোষণ ছিলেন 
কৃষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশের বৃদ্ধ 
প্রপৌত্র । খড় 
দহের প্রাণকৃষ্ণ 
বিশ্বাস? মহাশয়ের 
আম্ুুকুল্যে এই গ্রন্থ 
ংকলিত হয়। 
শব্দের উৎপত্তি ও 
অকারাদিবর্ণ- 

মাহাত্ম্য ইহাতে 
আলোচিত হুই- , 
য়াছে। 


সপ 


"৯৮ ১। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত খড়দহের বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী; জীবনকাঁল ধা 

৮১৮৩ । ইহীর রচিত ‘ভস্মকোঁমুদী’ ও ‘বিষ্ণুকোঁমুদী' নামক দুইটি গ্রন্থ আছে। তাং 
ছাড় বৱু্বেদ।। এবং স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন! গ্রন্থগুলি প্ৰাণকৃষ্ণ 
নামাঙ্কিত হুইলেও বস্তুতঃ তদীয় অনুপ্রেরণায় পণ্ডিতগণ কতৃক রচিত হইয়াছিল।. 


মন্ত্রকোষ 


ন্ত্ররত্বাকর 


মহিন্নঃস্তোত্ৰ- 
টীকা 


হিন্দু তন্ত্র ৩৩৯ 


গ্রন্থকার 
যদুনন্দন ভট্টাচার্য 


রাজারাম ভট্টাচার্য 


জগন্নাথ চক্রবর্তী 


যহুনাথ চক্রবর্তী 


রঘুনন্দন = 


হায়বাগীশ : 4. 


পুথি মন্তব্য 

এ. সো. জি ৮১৪৪ শেষোক্ত দুইটি 

Mitra: No- পুথিতে গ্রস্থকারের 

tices, II. 560, নাম আছে শ্ৰীনন্দন 

1.0. II. 1046, ভট্টাচার্য । 

এ.সো.জি ৩৪৬৩। 

এসো. জি ৪৬৬০ | সম্ভবতঃ রামগতি 
সেনের ‘তন্ত্ৰচঞ্জিকার’ 
অংশ। 


ব. সা. প. ৪৩ দ্বিতীয় পুথিতে গ্রন্থ- 
(১৫৪৮খ ), কারের নামের শেষ- 
Mitra : No- ভাগ ভট্টাচার্য । 
8699, VII. ও পুথির বিষয়বস্তুর 
2378. বিবরণে আছে যে, 
উহাতে. তান্ত্রিক 
_বীজমন্ত্ৰও এগুলির 
ব্যাখ্যা আছে। তাহা 
, ছাড়া, বর্ণমালার 
উৎপত্তি ও স্বরূপের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণও 
.. ইহাতে লিপিবদ্ধ, 
আছে। __ 
এ, সো. জি 
৬০২৮ | 
ব্‌. সা. প. ৫৫ * ১: ন TE 
( ১৪৮২ )17-7 


৩৪০ 


গ্রন্থ 
মুদ্রাপ্রকাশ, 


যোগকল্পলতিকা। 
রহন্তাণৰ 


ললিতরহন্ত 


স্তামাকল্ললত। 


স্যামাকল্পলতিকা 
স্তামাপুজাপদ্ধতি 


স্যামারত্ব 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান 


গ্রগ্ছকার 
রামকিশৌর 


রামগতি সেন 


বনমালী আচাৰ্য 


পুথি 


Sastri: No- 
tices, 1. 299. 
ব্‌. সা. প. ৬০ 
(১৪০৮)। 


রাঁভেন্্র তর্কবাগীশ -ব. সা. প. ৬৪ 


রামচন্দ্র কবি- 
চক্রবর্তী 


যাদবেজ্জ 


(৭৫৩), Mitra : 
Notices, 1V. 
1674. 


এ. সৌ. জি ৩৪৫৯, 
Sastri : No- 
tices, 1. 872. 


মন্তব্য 
পুর্বে 'দীক্ষাতন্ত- 


প্রকাশ" দ্রষ্টব্য । 


নানা পুরাণ ও তস্ত 
অবলম্বনে নয় 
অধ্যায়ে রচিত 
নিবন্ধ। ইহাতে 
কৃষ্ণের প্রাধান্ত 
প্রতিপাদনের প্রয়াস 
আছে। 


প্রকাশিত, গুপ্তপল্লী, 


১৮২৫ শকাব্দ 
(বঙ্গামুবাদসহ )। 
এ. সো. জি ৫৯৫৮ 
Indian Muse- 
um Collection 
No. 4590.. 
Mitra : No- 
tices, 1. 877. 


OEE ETN লা ৷ 
মিরার ৰাম ও লক 


ফটকর্থনীপিকা 


ষট্‌চক্রনিরূপণ 


হিন্দু তন্ত্ৰ 


কাশীনাথ: 
তর্কপঞ্চানন 
ছুর্গারাম গিন্ধান্ত- 
বাগীশ ভট্টাচার্ব 


শ্রীকুঞ্চ বিস্তাবাগীশ 


নন্দরাম তর্কবাগীশ 


পুথি 
Mitra : No- 
tices, 1.220. 


এ. সো. জি ৩৫৪০ । 


এ. যো. ক্রমিক 
সংখা ৬৬২৮: 
৬৬২৯ । 

Sastri : No- 
tices, IV. 90). 


ব.লা.প. ৮৫ (৩৬৩), 
এ. সো. জি ৩৮৮১ | 


এ-সো ক্রমিক 
সংখ্যা ৬৩৬৭ | 


অভুখা 
গরস্থকারের পরি” 
চয়ের জন্তু পূর্বে 
‘ক্ৰমচন্জিকা’ জ্টব্য। 


কপুরস্ডোত্রের মূল = 
ও টীকা। 


‘আশ্মপ্ৰকাশিক!’ 
(1 0.৮. 2400.), 
“সংখ্যা-প্রকাশিকা+ 
(ও, IV. 2457 ) 


প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার 
নামের সহিতধুক্ত। 
সম্ভবতঃ “দরূপাখ্য- 
স্তবটাক''-প্রণেতা 
নন্দরাম ও 
অভিন্ন। “বট্গক্র- 
নিরূপণে' ইনি স্বীয় 
পৃষ্ঠপোষক হিসাবে 
হুরিবল্পভ রায়ের 
নাম উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। নন্দরামের 
কাল ১৬৩৮ শক? 
বের (= ১৭১৬ 


খৃষ্টাব্দের ) পূর্ববর্তী । 


৩৪২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান 


গ্ৰন্থ গ্ৰস্থকার পুথি 
ষট্‌চক্ৰক্ৰমদীপিক| রামভদ্র সার্বভৌম 8৪৪৮ £ N০- 
tices, 1. 888. 
বটুপদ্যমীল। রামরাম ভট্টাচার্য 98৪৮ £ No- 


tices, 1. 387 
সুন্দরীরহস্তবৃত্তি রত্রনাভ অগমাচাৰ্য এ. সো. ক্রমিক 
সংখ্যা ৬৩৫০ | 
স্বরূপাখ্যস্তবটীক। নন্দরাম ব সা.প. 


১৫৪ ( ১৩৫৬ক ), 
১৫৫ ( ১৩৫৬খ >, 
8৪৮ $ No- 
tices, 1, 89. 


গ্ৰন্থে আত্মপরিচয় 
__বারেন্দ্র ব্ৰাহ্মণ, 
মৈত্রেয় | নারায়ণের 
পুত্র ও মুকুন্দের 
পৌৱ্ৰ । ইহার গুরু 
গোপীনাথ | 


১৫ 


বিবিধ বচন৷ 


পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত গ্ৰন্থসমূহ ব্যতীত বাঙালী-রচিত এমন 

কতক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলিকে পূর্বোক্ত কোন শ্রেণীভুক্ত করা 
চলেনা। এই জাতীয় উল্লেখযোগ্য রচনাগুণিকে নিয়লিখিত ভাগে বিভক্ত 
করা যায় £-- 

(ক) মৌলিক রচনা ও অনুবাদ, 

খে) প্রবন্ধনিবন্ধ ও পত্রিকা, 

(গ) টীকা, 

ঘে) কুলপঞ্জী ও পুথির বিবরণ। 
এই জাতীয় রচনাবলী ও বচয়িত্গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল । 


(ক) মৌলিক রচন। ও অনুবাদ 


বাঙালী শ্রীনিবাস ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে ‘গণিতচূড়ামণি’ (9৮৮ Cat. I. 142) 
নামে বিশুদ্ধ গণিতের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্বৰ্গত ক্ষিতিমোহন 
সেন মহাশয়ের মতে, এই শ্রীনিবাস ও বৃহস্পতি বায়মুকুট অভিন্ন ব্যক্তিই । 
কিন্ত, নানা যুক্তিপ্রমাণবলে বৃহস্পতির কাল চতুৰ্দশ-পঞ্চদশ শতকে নিৰ্ণাত 
হইয়াছে২। স্থুতরাং উক্ত গ্রন্থটি বৃহস্পতি-রচিত হইতে পারে না। ৪, 
Cat. এ (পৃঃ ১৪২ ) 4১9£760 লিখিয়াছেন যে, রায়মুকুট গৰীনিবাসের 
‘গণিতচুড়ামণি”র উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতেও ইহারা যে বিভিন্ন ব্যক্তি 
তাহা প্রতিপন্ন হয় । জনৈক শ্রীনিবাস মহিস্তাপনীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে 


‘গুদ্ধিদীপিক!' নামক একখানি স্মৃতি ও জ্যোতিঃশাস্্রবিষয়ক গ্রন্থ রচনা 


১1:৪৫ tet শ্রীনিবাস অর্থাৎ বৃহস্পতি রায়মুকুট”_ চিন্ময় বঙ্গ, পৃঃ ১৭৭ । 
২। নব্যস্মৃতি-প্রসঙ্গ দ্ৰষ্টব্য ৷ 


৪৪. : সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান 


করিয়াছিলেন । শেষোক্ত উনিবাসই, বোধ হয়, ‘গণিতচূড়ামণি'র 
রচয়িতা । 

“্অনজরঙ্গ২ নামক একখানি গ্ৰন্থ “কল্যাণমন্নভূপতি?র নামের সহিত যুক্ত। 
এই কল্যাপমন্প সম্ভবত: ভরতমল্লিকের পৃষ্ঠপোষক এবং বর্ধমানের অন্তর্গত 
ভূরিশ্রেষ্ঠ ( =তুরস্থট ) নিবাসী ছিলেন। 

কামদেবের ‘রতিমঞ্জৱী’ নামক একটি গ্রন্থ আছে। এই কামদেব ও 
‘ভট্টিপদকৌমুদদীটী কা’কার কামদেব সম্ভবতঃ অভিন্ন । 

গোবিন্দ রায় নাম জনৈক ব্যক্তি “স্বাস্থ্যতত্ত' নামে একখানি গ্ৰন্থ সংস্কৃত 


- ভাষায় প্রণয়ন করেন । 


্ণংদ্তাভূষণ’ উপাধিধারী গোবিন্দকাস্ত নামক একজন পণ্ডিত 'লঘুভারত'? 
রচনা করিয়াছিপেন। গ্রস্থশেষে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, 
তিনি ছিলেন গৌড়বারেন্ছ বংশের শ্রীকান্তের তৃতীয় পুত্র এবং করতোয়া-তীবস্থ 
শালিখা নিবাসী । এই গ্রন্থে প্রাচীনতম কাল হইতে মিপাহী-বিদ্ৰোহ পৰ্যন্ত 
ভারতের ইতিহাস সংস্কত পণে লিপিবদ্ধ আছে। রচনার নমুনাস্থরূপ ‘লব 
ভারতে'র কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-_ 
২ নিবুতে ।বক্রমাদিত্যপুত্রে... 
স্বাধীনোইভূৎ ক্রমাছুড়ে ভুপালো ৰ ॥ 
. খ্যাতো গজপতের্বংশঃ কেশরীব রণাঙ্গনে । 
অগ্ৰে শাসনকতাঁপীদ্বিথ/াতোৎকলমণ্ডল ॥ 
€মাগধপর্ব-_গজপতিবংশোপাখ্যান, ১২)। 
নাশয়েদ্‌ যো হিন্দুধৰ্ম স ভবেজ্জগতাম্পতিঃ ৷ 
আস্তে বিদ্যাধরীবৰ্গস্বৰ্গভোগায় মোদতে ॥ 


০২ __ “বড়া 


3১! ড্রঃ90৩ ; History of Dharmasastra, ], pp. 638-39- 

২। দ্ৰঃ--০৪৮, Cat. I, p. 12. 

৩ ৷ প্রকাশিত, কলিকাত|, ১৯*। 

৪ | চার খণ্ডে প্ৰকাশিত, বোয়ালিয়| ( নোয়াখালী ), পূৰ্ববঙ্গ, ১৮৭১-৭৩ খৃষ্টাব্দ । 
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বিবিধ রচনা ote 


ইতি চিত্তে স্বিরীকৃত্য হিন্দুধ্বংসায় কেবলং। 

সংজগ্রাহ মছমুদঃ সৈশিকানাং বৃছন্ছধলম্‌ ॥ । 
ই (গজিলীপর্ব_ মহুমুদোপাখ্যান, 1-৮) । 

বক্তিয়ারে বিহারাদীন্‌ বিজিত্যৈৰ প্ৰশংসিত: | 

যযাচে নৃপতিং গৌড়ং জেতুকামঃ সমুৎসুকঃ ॥ 


নবদ্বীপে কদাচিৎ স কদা চিদেগীড়মগ্লে। 
বঙ্গে কদাচিৎ সংআ।জাশাসনং কৃতবান্‌ মুদা ॥ 
অবশেষে নবদ্বীপ রাজধানীপুরে ব্সন্‌। 
সমৰ্প্য জবনে রাজ্যং নৌকারূঢঃ পলায়িতঃ ॥ 
(দিল্লীপর্ব--গৌড়াধিপ-পলায়ন, ১, ১৭১৮ )। 
'লঘুভারত' জাতীয় অপর একখানি গ্রন্থ 'জার্মপিকাব্য'৯ | ইহা! রাজা 
স্কামাকুমার ঠাকুৰ কতৃক দশ পরিচ্ছেদে রচিত । 
বেচারাম স্তায়ালঙ্কার ‘আনন্দতরঙ্গিনী'২ নামক কাব্যে চন্দননগর হইতে 
কাই পরণন্ত পথের বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপর আছে কাশীর বৰ্ণন|। কাশীর 
উৎপত্তি সম্বন্ধে আখ্যান উপাখ্যানও ইহাতে আছে। কাব্যটি আট সর্গে 
রচিত | ইহাতে কবি “সিদ্ধা হতরি' নামক স্বরচিত টাকা! সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। 
রাজা শত্ভুচন্দ্ৰ রায়ের “বিক্রমভারত'* মহাতারতের অমুকরণে রচিত! 
বিক্রমাদিতোর রাজত্বকালে ভারতের অবস্থা-বর্ণনা এই গ্রন্থের বিয়ংস্ত | 
ইহাতে সরব প্রধান দেবতা হিসাবে শিবের মাহাত্মা কীতিত হইয়াছে; তাহা ছাড়া, 
শিবের উদ্দেশ্যে উৎসৰ্গীকৃত স্থানসমূহের বিবরণও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
গ্রন্থকার বিছু আখ্যান উপাখ্যানও ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থটির 


না "> 
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১। প্রকাশিত, লাইপ জিগ, (5718), ১৯১৯ খুষ্টাছ্দ ৷ 

২। Mitra: Notices, I. 3০5. - 

৩। বিক্ৰমভায্ত--প্রভবাদ্বিকল--/1 (৯ ১ Notices, VIL 2336. 
__শৈশবাদিকল্প_উ, 2337. 


৩৪৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান 


দুইটি ভাগ পাওয়া যাব্র__গ্রতবাদিকল্প ও শৈশবাদিকপ্প । শম্ভূচন্দ্ৰ ছিলেন 
খৃঃ উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে রংপুরের জমিদার | 

রামনারায়ণ মিব্রদাসের ‘শভাকৌস্তভ’> নামক গ্রস্থট সবিশেষ উল্লেখের 
দাবী রাখে। ইহাতে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহাদের বৈচিত্র্য 
লেখকের অশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক এবং বিভিন্ন প্রকার রুচিবিশিষ্ট পাঠকের 
উপতোগ্য। ইহাতে আলোচ্য বিষয়গুলি এই ঃ--মঙ্গলাদি, ধর্ম ও পাতক 
প্রভৃতি নিরূপণ, পণ্ডিত প্রশংসা, দুর্জন, যাচক, দরিদ্র, মূৰ্খ প্রভৃতির নিন্দা, 
সদাচার, রস, অলঙ্কার, দ্রব্যগুণ ইত্যাদি নিরূপণ, উপদেশ, সম্ভোগ ও 
বিপ্রলম্ত শৃঙ্গারাদি কথন, রাশিনক্ষত্র ও মৃত্যুযোগাদি নিরূপণ । একটি 
প্রারম্ভিক শ্লোক হইতে মনে হয়, নানা কাব্য আলোচনা করিয়া লেখক উক্ত 
বিষয়গুলি সম্বন্ধে পদ্ধময় রচনা করিয়াছিলেন | শ্লোকটি এই £-- 


নানাকাব্যবিচারচারুচতুরৈর্ধীরৈরুদারৈঃ সমম্‌ 
সৎকাব্যানি বিচার্য পদ্থনিচয়ৈঃ প্রোগ্তৎসভাকৌন্ততঃ ৷ 


স্তেনায়ং চ ময়া... . ..সমুরীয়তে ॥ 


চট্টগ্রামের অন্তর্গত মাদার? গ্রাম নিবাসী তারাচরণ চক্রবর্তী সংস্কৃত পদ্তে 
রচিত ‘খ্ৰীষ্টোপনিষৎ’২ নামক গ্ৰস্থে New Testament এর চারিটি Gospel 
(Mathew, Mark, Luke, John) এর অগ্ুবাদ করিয়াছেন । 

পালি গ্রন্থ ‘মিলিন্দপঞ্হো’র বিধুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক সংস্কৃত অনুবাদ 
উল্লেখযোগ্য । হুৰ্গাচরণ স্থতিতীর্থের পুত্র হরিচরণ ভট্টাচাৰ্য (বিক্রমপুর, 
১৮৭৯ খৃঃ) বঙ্কিমগঞ্জ্ের 'কপালকুগুলা'র সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন। 
হুরিচরণ কলিকাতার মেট্োপোলিটান কলেজে সংস্কতের অধ্যাপক ছিলেন। 
উক্ত অন্গবাদ ছাড়া হরিচরণ “ওমরখৈয়াম' এর it৮০৮]৭-কৃত ইংরাজী 
অন্থবাদের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন; ইহাতে শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে 


>| ৯৪3৮০ £ Notices, II. 240. 
২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৪৪ ৷ 
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বিবিধ রচনা ৩৪৭ 
এ৭তটি শ্লোক আছে। হরিচরণ “কর্ণধারা' ও 'রূপ্ুনির্ক'র' নামক ছুইটি কাব্যও 
রচনা! করিয়াছিলেন। 

শরচ্চ্্ ও গিরিবালার পুত্র ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ব- 
বিত্লালয়ের ভূতপূ খ্যাতনাম! অধ্যাপক । ‘ষষ্টিতষ্ত্ৰ' নামক গ্রন্থে তিনি ৬০টি 
গল্প লিখিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে কতক অস্থুবাদ ও কতক মৌলিক রচনা । 
কতক গল্প কলিকাতার সংত্বত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ও ‘মঞ্জ যা| পঞ্জিকার 
মুদ্রিত হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কতক কবিতাও সংন্কতে 
অনুবাদ করিয়াছেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর মহাশয় ১৮৩৯ খষ্টান্দে মিয়র সাহেব কতৃক ঘোষিত 
পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় 'ভূগোলখগোলবর্ণনম্ঠ* নামক ক্লোকাবলী রচনা 
করিয়াছিলেন। নিয়োদ্ধৃত শ্লোকে এই ্লোকাবলী-রচনার উদ্দেস্ত লিখিত 
আছে :-- 


পুরাণন্্যসিদ্ধান্তে য়ুরোপীয়মতামুগম্‌। 

কর্তব্যং কিল ভূগোলখগোল-পরিবণনম্‌ ॥ 

প্রথমং বর্ণনীয়ং তু তত্ৰ পৌরাণিকং মতম্‌। 

কাৰ্যং ক্ৰমেণাপরয়োৰ্যতয়েৰ্বৰ্ণনং ততঃ ॥ (শ্লাক ২-৩) । 


ইহাতে মোট শ্লোকসমষ্টি ৪০৮7 খগোলাংশে আছে ২৭৯টি শ্লোক, আর 
ভূগোলাংশে ২৮০-৪০৮। ভূগোলাংশের চারিট খণ্ড; খগ্ডগুলিতে এশিয়া, 
ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা ক্রমশঃ বণিত ইইয়াছে। বিদ্ধাসাগর মহাশয়ের 
রচনার কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইল। 
অন্তঃ কাশ্মীরদেশোইস্তি যত্র চ্ছগলরোমভিঃ | 
শালসংজ্ঞানি বাসাংসি শিল্পিনো রচয়ন্ত্যলম্‌ ॥ (২৯৪ ) 
ফ্ৰান্সস্ত পশ্চিমে ভাগে আট্লার্টিকপয়োনিধিঃ। 
ভূমধ্যস্থোহ্ণবো যাম্যো হলো দেশ উত্তরে ॥ (৩২৪ ) 


১। লা কলিকাতা, ১৮৯৪ ৰৃষ্টান (২য় সংস্করণ ) 1 
২। খগোল--আকাশস্থ গ্রহাদির বর্ণনা । 


৩৪৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান 


অপরে! মিশরো নাম দেশোইস্ত্যত্রাতিস্থন্দরঃ | 
প্রধাননগরং তন্ত কেরো! নামকমীরিতম্॥ (৩৯০) 
ব্রাজিলে' নাম কোহপ্যন্তঃ প্রদেশোইস্তাতিবিস্তৃতঃ ৷ 
মনোহরাণাং হীরাণামাকরস্তত্র বর্ততে ॥ (৪০৮) 


বিষ্ভাসাগর মহাশয়-রচিত বিবিধবিষয়ক কতক শ্লোক প্রকাশিত হইয়াছে১। 
তাহার বাল্যকালের রসনা হিসাবে শ্লোকগুলির কিছু মূল্য আছে। তদ্ৰচিত 
কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 


বিত্লাপ্ৰশংসা 


অঙ্গানখণ্ডনকরী ধনমানতেতুঃ 
সৌধ্যাপবর্গকলমার্গনিদেশিনী চ | 
সান সমস্তজগতামভিলাবভূমি- 
বিষ্ঠা নিবন্ত জড়তাং বিয়মাদধাতু ৷ 


মেঘের উদ্দেশ্যে 


তংহি স্বভাব্মলিনস্তব নাশ্মন্জং 
চা বিরহিবর্গানিসর্গ বৈরি | 
'ং স্তবীত বন তোয়দ লে'কপিদ্ধাং 
প্রেক্ষামহে ন যদি জীবনদাঁয়িতাং তে ॥ 

‘মধুৰেণ সমাগয়েৎ'_এই নির্দেশ অসুগাৱে নিয়লিখিত গ্োবটি উদ্ধত হইল: 
লৃশীকচুরীমতিচুরশোভিতং 
জিলেপিসান্দেিশগজ!বিরাঁজিতম্‌। 
যন্তাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্র,মঃ 
সরস্বতী সা জয়তান্সিরস্তরম্২ ॥ 


১। কলিকাতা, ১১৯১ বঙ্গাব্দ । 
২। অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কলঙ্কার-কৃত সরস্বতপজ্জা উপলক্ষ্যে রচিত । 


বিবিধ বচন৷ ৩৪৯ 


রাঘবেন্দ্র কবিশেখর নামক জনৈক ব্যক্তি ফরিদপুরের পণ্ডিতপ্রধান স্থান 
কোটানিপাড়ার একখানি ইতিহাস সংস্কতে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার 
নাম 'তবভূমিবাতণ+৯ )। 

উট্টপল্লানিবাসী স্বৰ্গত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় ‘ধৰ্মসিদ্ধান্ত৷ 
নামক গ্রন্থে হিন্দুধর্মের একটি মোটামুটি বিবরণ দিয়াছেন। 

দিনাজপুরের অন্তর্গত রাজারামপুরনিবাসী মহেশচন্্র তর্কচূড়ামণি? মহাশয় 
১৭ সর্গে ‘দিনাজপুররাজবংশ’ নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । ৩৪ সর্গে 
সম্পূৰ্ণ 'তুদেবচরিত” ও ইহার রচনা। এতদ্যতীত নানা বিষয় অবলঙ্বনে ইনি 
“কাব্যপেটিকা নামক কাব্য ও অন্তান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। 
কাব/সমালোচনা বিষয়ে ‘কাব্যতন্ধাবলী’ নামক গ্ৰন্থও তাঁহার কীতি। 
'শংস্কতচন্দ্িকা? ও ‘মিত্ৰগোষ্ঠী’ নামক সংস্কত পত্রিকায় ইহার কিছু কিছু সংস্ক্ছ 
পন্য প্রকাশিত হইয়াছিল । 


(খ) প্রবন্ধনিবন্ধ ও পত্রিকা 


বাংলাদেশে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ সম্বন্ধে রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ব ছাড়া উল্লেখযোগ্য 
নিবন্ধ রচিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। যে করখানি বাঙালী রচিভ 
জ্যোতিষ-গ্রহ পাওয়া যায়, উহার! হয় বৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার, নয় শুভ কর্মের 
উপযোগী দিনক্ষণের বিচার। অদ্ভুতশাস্তি এবং কোষ্ঠীপ্রস্থতির প্রণালী এই 
জাতীয় কয়েকটি গ্রস্থের আলোচ্য বিষয় । ৰ 

এই শাস্ত্ৰে বাঙালী-রচিত নিবন্ধসমূহের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এছ ও 
বচয়িত্গণের পরিচয় নিয়ে লিখিত হইল। 


১। জ্রঃ-চকো৪80৪)0ন0,821971, 2 Hist. of Class. Skt, Lit., পূঃ ৬৫৯ | 


২। প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ। 
৩। ইহার রচনাবলীর জন্য দ্ৰষ্টব্য--কৃ, পৃঃ ৩*৮ এক. 


৩৫০ 


অর্থরত্বপ্রভা 
(জাতকার্ণবটাক।) 
কর্মোপদেশ 


কোষ্ঠীনিৰ্ণয় 


রসথসংগ্রহ 


[ গ্রচ্থনামগুলি বর্ণানক্রমিক ] 

গ্রন্থকার পুথি 

নবদ্বীপ Mitra : No- 

( নিত্যানন্দ- tices, I. 465. 

'_ খংশজ ) 

গোবিন্দানন্দ এ. সো. জি ৩৯১৮, 

কবিকঙ্কণ 1.0. No. 8088. 

শিবরাম Sastri £ No- 

তর্কপঞ্চানন tices, L. 40. 

গোপাল. Sastri : No- 

ন্যায়পঞ্চানন tices, I. 82. 

প্রজাপতিদাস 155 ৩ 
tices, I. 827, 
1 


(বিদগ্ধতোষিণী) 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


24718? 


তি ন তা এ, সো. দি 8৪৫৮৭:| 


মন্তব্য 
দিব্য, 
ভূমিজ উৎপাত ও 
উহাদের শাস্তিবিধান 
ইহার আলোচ্য । 
ইহা! মহাদেবের 
“অদ্ভুতসারে'র 

সংক্ষিপ্ত-সার। 


নাভস ও 


জ্যোতিষ শাস্ত্রের 
কতক বিষয়. বিবাহ 
প্রভৃতি সংস্কার ও 
কুষিশান্ত্র ইহাতে 
আলোচিত হই- 
য়াছে। 

এই গ্রন্থকার-রচিত 
বহু স্থৃতিনিবন্ধ 
আছে। 


জ্যোতিবরত্ব 


জ্যোতিষাঙ্কুর 


(জ্যোতিঃসংক্ষেপ 


বিবিধ রচনা 


গ্রন্থকার 
প্ৰাণকৃষ্ণ 


কৃষ্ণানন্দ 


কেশব তর্ক- 
পঞ্চানন 


ভৰানীদ!স চক্রবর্তী 


(রামচন্্র চক্রবর্তী- 
পুত্র ) 


৩৫> 
পুথি মন্তব্য 
Mitra: No- কোটীগ্রস্ততিগ্রণালী 
tices, VII. ইহার বিষয়বস্তু । 
2846. 
এ. সো. জি গ্রন্থকার কি 
৩৪৬০ | বাঙালী? গ্রন্থের 
বিষয়বস্তু বিভিন্ন 
অষৃষ্ঠানের উপযোগী 
শুতকাল [নিরূপণ । 
এ. সো. জি 
১০৮২৭, Sastri : 
Notices, II. 
72. 
Mitra : No- 
tices, IX. 
2928... পু 
5৭567: N০- ইহাতে নিয়লিখিত 
tices, III. বিষয়গুলির আলো- 
107. চনা আছে ১ = 
বারফল, বারবেলাদি- 
কথন, তিথিনক্ষত্র- 
নিরূপণ, রাশিলগ্লাদি- 
নিৰ্ণয়, সংক্রান্তি ও 
গ্রহণাদি নিরূপণ, 
বিবাহবিহিত- 
নক্ষত্রাদি নিরূপণ, 
₹সবনাদি সংস্কারের 
কালনির্ণয যাত্রাদিন- 
বিচার। 


৩৫২ ৰ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্রন্থ গ্রন্থকার 
জ্যোতিঃশার-  য্বদয়ানন্দ 
সংগ্রহ বিগ্তালঙ্কার 
'জ্যোতিঃসার ধৰ্মখ৷ 
ও মহেশ পঞ্চানন 


সংক্ষেপ লঙ্কার 

জ্যোতিঃশ্লোক- রামজি সেন 

নুর খা 

সর্বকর্ষ 

জ্যোতীরহস্ত হরিহুর 
ন্তায়ালঙ্কার 


পুথি মন্ত্ৰবা 
৪8968! £ N০- কতক অনুষ্ঠানের 
80663, ], 134, উপযোগ্ম সশুভণিন- 
Mitra £ No" বিচার ইহার 


tices, IX. আলোচ্য বিষয় । 
8162; X. 

8878. 

88368} £ ০ পুথির লিপিকাল-- 
tices, IIL. ২৬৭০ শকাব্দ (= 
111, ১৭৪৮ খৃঃ) ৷ 
Sastri : Notices, 

IL. 74. 

এ. সো. জি ৫০১৮ 


Mitra £ বৈ০- সামাজিক জীবনে 
tices, IX. দৈনন্দিন কার্য 
3195 সম্বন্ধে নিয়মাবলী ও 


Sastri 2 No- বিস্তৃত গ্রন্থ। ইহাতে 

8০9৪, ]. 109 রাশিনক্ষত্রাদি নির- 
পণের সঙ্গে শকুন- 
প্রকরণ, স্বপগ্নফল" 
কথন, জাতকপ্রকরণ 
প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে। 


গ্রন্থকার - পুথি মন্তব্য 
গোপাল চক্রবর্তী 3850; Notices, 
I. 5. 
(ক্ষেপজ্যোতি- রামগোবিন্দ Sastri, : Notices, 4 
র চক্রবতী ]], 233 
কতানুাবলী রঘুনাথ সার্বতৌম Mitra: 2০” ‘ছোতিৰণায়েছ, 
ভট্টাচাৰ্য tices, IV. প্রধান প্রধান বিবয় ৷ 
1664 এবং মান্থুষের জীবনে 
উহাদের প্রতাৰ 
ইহার আলোচ্য । 
কল্যাণবৰ্মা Mitra: No- TEI: 
? tices, 1. 887 
লিন্ধান্তমণিমঞ্জরী বেচারাম Mitra : No- els tony, 
ায়ালগ্কার tices, I. 306 নিবন্ধ। কে 
গ্রহাদির বিশেষ 
আলোচিত... হই” 
যাদেৰ 


সঙ্গীত পে বালাউচিও যৌন সংস্কৃত এসবের সন্ধান পাওয়া 
(২58 ৰ্যয়না। ‘নাদদীপক’> নামক প্রহ্থ জনৈক ভট্টাচার্য শম, নাদ ও শ্বরাদির ' 
ৰ উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া রাগ-রাগিণী ভাৰ পন 


ৰ নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
সংস্কৃত ভাবায় পত্রিকা-সম্পাদন ৮2517 eto; 


|" নদ শশা 


C 


ৰ ১। Mitra: Notices, 1], 538. ০28 
৯) Sastri 2 Notices, II. 363, = : বর বাক UN TEN) 


২৩ 


ক লংক্কত সাহিত্যে বাঙ্তালীৱ দান 


নামক পতিক বালোহেশে এবং ভারতের অন্তর স্গকলেধিগণেক | 
আধরের হন্ত বলিয়া প্রিগণিত হইয়াছে। কলিকাতার "নত দা 
পরিধৎ পত্রিকা’ও পণ্ডিতসমাজে সুবিদিত । প্রসিদ্ধ বাঙালী কবির কাহে 
পডাছবাৰ ছাড়াও এই পত্রিকাগুলিতে ব্যাকরণ, দর্শন প্রকৃতি নানা বি 
প্ৰবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয । বাঙালী পণ্ডিতগণের রচিত মৌলিক 
নাটকও এই পত্রিকা চুই টিতে মুদ্রিত হইয়া খাকে। ৰ 


(গ) টাকা 


কাব্য এবং অক্তান্থ বিষয়ে বাঙালী-রচিত টীকার কথা যথাস্থানে গিনি 
হইয়াছে। এগুলি ব্যতীত যে সকল টীকা বাঙালীর কীতিরূপে পরিগনি৷ 
হইতে পারে, উছাদের ও & টীকারচয়িতৃগণের বিবরণ এখানে 
লিখিত হইল। 

চল্পাহটীযকুলজাত) ‘ঈশান পাঠকরাজ তারতাচার্ধের পুত্র 
মহাভারতের একখানি টীকা! রচনা করেন; ইহার লাম “মহা | 
বা “তারতসংএ্রহ্দীপিকা'২ | কাহারও কাহারও মতে, অর্জুন ছিলেন 
স্বস্থ’ সংকলক্িতা গোবর্ধন পাঠকের পৃষ্ঠপোষক সত্য খাঁর সমকালীঃ 
তাহা হইলে অঙুন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধেরত লোক । কেছ কেছ 
কিন্ত মনে করেন, তিনি ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেনঃ 
শেষোক্ত মত কুলজীপ্রস্থের সাক্ষোর উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রমাণান্ধর 
সমধিত না হইলে কুলজীগ্ৰন্বের প্রমাণ এতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না। 

‘মহাতারতে’র হরিদাস সিদ্ধান্ধবাগীশ*-রচিত টীকার নাম ৰ 
এই টীকা, নীলকঞ্ঠের্ন টীকা ও মূলের স্বত্ত বঙ্গানুবাদসহ তিনি 


১। বিশ্বত বিৰর়ণের জন্ক হ্ৰ্টবা যোগেশ ঘোৰ মহাশয়ের প্রবন্ধঃ] 
Indian Calture, Vol. 1. 

২ ৰিরাটপর্বের টীকা প্রকাশিত, গুজরাটী প্রিন্টিং জেস্‌, বোম্বাই, ১৯১৫ ৷ 

el আচা, চে Godez eৰS—Indian Culture, II, p. 141. 

* । আঃ-বমোগেত! ঘোঁষের প্রবন্ধ Indian Culture, 11. 

< | পরিচয়ের অস্ত নব্যস্থৃতিপ্রসঙ্গ হ্ৰষ্টব্য ৷ 


বিধিৰ ৰচনা are 
একট লাশ পাকা করিকেছেন। এই কাজ 818 নীধকাগ কাদের 


কলমত । 

লোনা চফ্ব্তী নামক ভলৈক পাকি ‘শাৰ্বীকিৰাদাযালোর আপ" 
বিশেবে( টীকা রচনা কৰিছাছিলেন । দ্যারিকাও, আন্না, স্দল্যকাত ও 
(কণনছ্ছাকাণ্ডের উপর ত্তঙতীৱ টীকা দাম ঘথাকৰে পব্ৰাত্কাতৰগোষৱা, 
'ক্াখোধাকাএবনোহরা', ‘আৱৰ্যকাভৰনোহৰা ও “তিবিমবাৰযাতৰবশোহন । 


এই দীকাওদির পি ও মালা৷; 
1861, 1363, 


(ঘ) কুলপন্ঠী ও পু থিয় বিবরণ 


কুলপঙকখুলিতে লিখিত লকল কৰাই হয়ত প্ৰামাণিক নহে। কিন্ত 
এণ্চলিঃ একট! নিজস্থ হুল সামাজিক ইতিহানেং পক্ষে অস্বীকার কঢ়া 
বন্ধ না। কৰেকতি উল্লেখযোগ। কুল পঞ্জী স্বন্ধে নিয়ে লিখিত হইল। 

বৈচকুলপঞ্রিক। সম্বন্ধে তরতসেন বা ভত্তমক্লিক তিনখাৰি পন্থ) চেনা 
কৰিয়াছিলেন---১) চক্প্রতা, (২) রগ ও (৩) বৈজ্যতুনতয । 

বামকান্ধ হালের ‘সং্বৈদ্বকুলপতিকা’। এই জাতীর পন্থ । লইৈযাগাণোর 
ব্ংশাবলী সম্বন্ধে অপর একখানি গ্ৰন্থ জগরাখ গণ্য কৰীযের ‘সম্বৈত্ধভাৰাৰলি”* । 

চত্রকান্ত ঘটক (বিদ্কানিছি) ছুই খণ্ডে ‘ৱাড়ীৱৰুলকয়ক্লৰ’) মনা 
ক্রিয়াছিলেন। কুলীনগণের বংশাৰলী সঙ্বন্ধে কৰানৰ্৷ হিজর 'যহাবপাবলী” 
একখানি উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ । 

রামানন্দ শৰ্ায় 'কুলবীপিকা’য৷ কুলীন কায়স্থগণের বংশাবলী লিপিবদ্ধ 
আছে। 

১ | জঃ কে, বি. গোুবী সম্পাহিত "মেঘৰ কৃষিক, পৃঃ *৷ 

২। এ. সোঁ জি ॥৯** ॥ 

#1 3৮৮৫1 3 Notices, I. 397. 

* ৷ আঅকাশিত, ডাক ১৯১২ । 

«1 Mitra: Notices, 1. 400, 

+1 Mitra : Notices, 10], 58৩. 


৩৫৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


বৃটিশ শাসকগণের আস্কুল্যে সস্কত চর্চার যে সকল নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিভিন্ন স্থানে রচিত পুথিসমূহের তালিকা-রচনা সবিশেষ 
স্মরণীয়। সরকারী - অর্থব্যয়ে বিখ্যাত পপ্ডিতগণ এই জাতীয় তালিকার 
উপকরণ সংগ্রহের জন্ত ভারতময় ভ্রমণ করিতেন এবং তাহাদের অন্বেষণের 
ফল তালিকায় লিপিবদ্ধ করিতেন। এই তালিকাগুলির ভূমিনায় তাহারা 
প্রাপ্ত বা দৃষ্ট পুথিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পুথি ও সংশ্লিষ্ট গ্ৰন্থ 
এবং উহাদের রচয়িতৃগণের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিতেন। তালিকায় 
পুথিগুলিকে ক্রমিক সংখ্যায় এবং বিষয় অম্ন্সারে সাজাইয়া উহাদের বিস্তৃত 
বিবরণও তাহার! লিখিতেন। এই বিবরণে পুথির আকার, প্রকার, লেখকের 
‘নাম ও কাল, বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ১ প্রারম্ভিক অংশ, উপসংহার, 
পুল্পিকা প্রভৃতি যাব্তীয় বিষয় লিখিত হইত। এই সকল তালিকায় অনেক 
নৃতন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় এবং টা গ্রন্থের নূতন প্রতিলিপির 
পরিচয় লিখিত থাকে । এই সকল প্রতিলিপির সাক্ষ্য মূল গ্রস্থের বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে সম্পাদনায় অতিশয় মূল্যবান্‌ ৷ 
এইরূপ তালিকা-প্রণয়ন ব্যাপারে দুইজন বাঙালীর নাম চিরস্মরণীয়_ 
একজন রাজ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অপরজন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী | ইহাদের সংকলিত 
নিয়লিখিত তালিকাগুলি কলিকাতা এসিয়াটক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে £-- ? 
(১) Notices of Sanskrit Manuscripts 
First Series—Vols. I-IX (R. L. Mitra )° 
(1870-95) X-XI (KE. P. Sastri.) 
Second Series—Vols. 1-1V (H. P. Sastri.) 
(1898-1911) 
(২) The Buddhist Sanskrit ‘Literature in Nepal, 1882 
—BR L. Mitra. 
৩) Report on the Search of Sanskrit Manuscripts, 
ৰ 1895-1900, 1901. 
—H. ৮, Sastri. 


১৬ 


বঙ্গে বেদ্চ্চ৷ 


প্রাচীন কালে উত্তরপূর্ব ভারতের যে ভূখণ্ড ‘বঙ্গ' নামে অভিহিত হইত, , 
তাহাতে আর্নত্যতার আলোক প্রবেশ. লাভ করিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থকার বঙ্গদেশের 
অপবিত্ৰত| ঘোষণ! করিয়াছেন এবং এই দেশ সম্বন্ধে নানাপ্রকার নিন্দাহুচক 
মন্তব্য করিয়াছেন১ । * 

গুপ্তপূৰ্বযুগে বাংলাদেশে সংস্কত সাহিত্য্চার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় 
না। গুপ্তযুগের তাত্রশাসনাদিং হইতে মনে হয়, তৎকালে এই দেশ সংদ্ধত 
সাহিত্যচর্চাবর্িত ছিল না। ফাহিয়েন্‌ (খৃঃ &ম শতক ), হিউয়েন-সাঙ, 
(খৃঃ ৭ম শতক ) ও ই-লিং ( খৃঃ ৭ম শতক ) প্রভৃতি চৈনিক পরিত্রাজকগণের 
ভ্রমণৃত্তান্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন বি্যান্ুশীলনের সাক্ষ্য বহন করে বটে, কিন্তু 
বেদবিষ্ভার আলোচনা তখন কিরূপ ছিল সেই সম্বন্ধে এই সকল ভ্রমণ বৃতান্তে 
_ (কোন তথ্য পাওয়া যায় না। 

কুণপন্জী হইতে জানা যায়, তদানীন্তন বঙ্গে বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ না থাকায় গৌড়- 
রাজ আদিশূর (৭৩২ খৃষ্টাব্দ ) কান্তকুজ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ এান্ধণ আনাইয়া 

১। (ক)..ইমাঃ প্রজ্ান্তিস্ৰে| অতায়মায্ংস্তাঁনীমানি বয়াংসি 

বঙ্গা বগধাশ্চেরপাঁদাঃ1-_তরেয় আরণ্যক (২১১1২) | 
(খ) আর্রান. .বঙ্গান্‌..চ গত্বা পুনস্তোমেন যজেত ।|--বোঁধায়নহুত্ৰ (১/৮:৩+)। 
(গ) মহাভারত (আদি--১০৪ অ), বারুপুরাণ (৯৯অ), সংস্তপুরাণ {(৪৮অ)--এই 
গ্ৰন্থগুলিতে উক্ত হইয়াছে যে, বলির পুত্রের নামানুমারে ‘বঙ্গ’ নামটি হইয়াছিল। 
(ঘ) অঙ্গবঙ্গকলিজেদু সৌঁাষ্টমগধেষু চ। 
তীৰ্থযাঁত্ৰাং বিন! গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ 
২। বথা-_দামোদরপুর তাঁষ্শানন—Epigraphia Indica, XV, p. 129. 


৩৫৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কুগগ্রস্থ হইতে জানা যায় যে, 
গৌড়াধিপতি শ্তামলবর্মী ( খৃঃ ১১শ শতক ) কনৌজ অথবা কাশী হইতে 
বঙ্গে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান প্রবর্তনের উদ্দেশ্য যশোধর মিশ্র প্রভৃতি সাগ্নিক 
পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনাইয়া তাহাদিগকে এই দেশেই স্থাপিত করিয়াছিলেন। 
কুলজী এগ্গুলির এঁতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ’ থাকিলেও এই সমস্ত কিম্বদন্তী 
হইতে মনে করা! হয়ত অসঙ্গত নয় যে, সেকালেও বাংলাদেশে বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ 
ও বৈদিক অম্ষ্ঠানাদির খুব সদ্ভাব ছিল না। 

কিন্তু, খৃঃ €ম-৬ঠ শতক হইতে ১২শ শতক পৰ্যন্ত তাত্রশাসন ও 
শিলালিপি প্রভৃতি হইতে বঙ্গে বিভিন্ন বৈদিক সংহিতার অধ্যয়ন ও বেদাচারের 
প্রচলন অস্কমিত হয়২। অবশ্য, এই সকল তাত্রশাসনাদিতে অতিশয়োক্তি 
অতিরঞ্জন স্বাভাবিক! ইহাদের মধ্যে কতটুকু প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে, 
তাহা নিৰ্ণয় করা দুরহ। ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে অম্থমান করা যায়, 
আর্ধপ্রভাব বিস্তারে বিলম্ব, জৈনধর্ম ও পরে বৌদ্ধধর্মের প্রসার প্রভৃতি কারণে 
সেই যুগের বঙ্গে বেদোমুশীলন না হওয়াই স্বাভাবিক; হইয়া থাকিলেও তাহা 
নিতান্ত নগণ্য। 

পালধুগের পরে সেনরাজগণের আমলে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের পুনরত্যুখান হইলে 
সভবতঃ এই ধর্মের মূলীতুত বেদসাহিত্যের চর্চা কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত 
হইয়াছিল । কিন্ত, এই আমলের ধর্মশাস্ত্রাদিবিষয়ক বহু গ্রন্থ বৰ্তমান থাকা 
সম্ধেও নিম্নোক্ত গুণবিষ্ণু ও হুলায়ুধের গ্রন্থ ভিন্ন একথানিও উল্লেখযোগ্য 
বৈদিক গ্ৰন্থ আজ পৰ্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 

সেনযুগের গুণবিষ্ণুণ ‘ছান্দোগ্যমন্ত্ৰভাষ্য’ঃ নামক গ্রন্থে সামবেদীয় কতক 


১। দ্ৰঃংঁ—History of Bengal (Dacca University), I, p. 624. 
২। দ্র ছুর্গামৌহন ভট্টাচার্ধ__হরপ্রসীদ-সম্বধপন-লেখমালা, পৃঃ ২০৭-২১৪ ; Our Heri- 
tage, III, pt, 2, pp, 211-220. 5 
৩। বল্লালসেন ও লক্ষ্ণসেনের সভাসদ্‌ ও দামুকভটের পুত্র । গুণবিষ্ণু বাঙালী কি 
মৈথিলী এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই। 
৪ । সং_-(ক) ছুর্গামোহন ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৩০, 
(খ) পরমেশ্বর শর্মা, দারভাঙ্গ, ১৮২৮ শকাব্দ । 


বঙ্গে বেদচর্চা ৩৫> 


মন্ত্রের ব্যাখ্য। করিয়াছেন। লাষবেরীয় ব্রাগ্গণগণের গৃহোক্ত সংস্কারাদিতে 
প্রযুক্ত মন্ত্রগুলিই শুধু তাহার আলোচা । এই গ্রন্থ, ছাড়াও পিছু 
‘ময্ত্রবাদ্ধণতাষ্য’> নামক একট গ্রন্থ রন! করিয়াছিলেন; ইহা লামবেছের 
স্্ররাকণের একখানি ব্যাথ্যাগ্র্থ। 'পারস্করগৃহতায্য’ নামক : একটি: গ্ৰন্থও 
গুণবিষ্ণু-এচিত বলির! মনে হয়ং। যে সকল গ্রন্থকার গুণবিষ্ণুর ৷ উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে হুলায়ুধ প্রাচীনতম। হলায়ুধ লক্মণসেনের সম- 
সাময়িক (খৃঃ ১২শ শতকের শেষাৰ্ধ ) । সুতরাং, গণবিষ্ণুর কালের নিম্নতর 
সীমারেখা অন্ততঃ খৃঃ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ! বিখ্যাত বেদভায্যকার সায়ণ 
গুণবিষুর ‘ছান্দোগ্যমন্ত্ৰতাষ্য’ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ॥ ইহা হইতে 
স্পষ্টই বুঝ! যায়, সায়ণাচার্ধের কালে ( খৃঃ ১৪শ শতক ) গুণবিষ্ণুর যথেষ্ট 
খ্যাতি ছিল। 

বেদচর্চায় বঙ্গের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য লেখক হুলামুধ*। হলায়ুধের কাল 
পূৰ্বেই লিখিত হইয়াছে। ‘ব্ৰাহ্মণৰ্বদ্ব’ গ্ৰন্থে তিনি সংস্কারাদি অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত 
কতক যজূর্বেদীয় মন্ত্রের পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ব্যাথ্য! করিয়াছেন। হুলাযুধ তৎকালে 
বঙ্গে প্রচলিত বেদাধ্যয়ন-পন্ধতির নিন্দা করিয়াছেনঃ। ইহা হইতে মনে হয়, 
তাহার লময়ে এই দেশে বেদাধ্যয়নাছি হইত, কিন্ত সুঠুভাবে নহে। বস্তুতঃ 
হলায়ুধের স্তায় বেদজ্ঞ পণ্ডিতের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, সে যুগে বাঙালী 
সম্পূর্ণরূপে বেদ্বিমুখ ছিল না। 
সী _ এ AO to === < 

১। জ্ৰঃ-হৰ্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রবন্ধJ.ittle Known Vedic Commen- 
tators of Bengal (Our Heritage, Vol. IL, pt. ]) এবং A Pre-Sayana 
Commentary on the Mantra-drahmans (3, Vol. ]], pt. I), 

২। জ্ৰঃ-হরপ্রসাদ-সম্বৰ্ ন-লেখমালা/ পৃঃ ২২৩। 

৩। ইহার জীবনী ও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্তু জ্ৰটৰ্য বৰ্তমান গ্রন্থকার- 


রচিত 'স্থৃতিশাস্ত্ৰে বাঙালী" নামক গ্রন্থ এবং দুর্গামোহন ভট্টাচাৰ্ব-সম্পাদিত 'ত্রাক্ষণসর্বস্থে'র 
ভূমিকা ৷ 


৪ । রাচীয়বারেল্লৈস্তধ্যয়নং বিনা কিয়দেকবেদীর্ব্ত কর্সসীমাংসা্বারেণ যজ্ঞেতিকত'বাতা- 
বিচারঃ ক্রিয়তে---কাশী সংস্করণ, পৃঃ ৭1 হলাযুধের কালে বাংলাদেশে এবং ভারতের অন্যত্ৰ 
বেদচর্চার ছুরবস্থার বর্ণনার জনা প্রা দুর্গীমোহন ভট্টাচার্সম্পাদিত ‘ত্রাহ্মপসর্বব্বে'র ভূমিকা, 


পৃঃ ১২১৩ । 


৩৬০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হলায়ুধের পরেও ব্রাঙ্মণগণের ধৰ্মামুষ্ঠানে ব্যবহৃত বৈদিক মন্ত্মূহের ভাষ্যাদি 
রচিত হইয়াছিল । এইরূপ ভাষ্য-রচয়িত্গণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামনাথ 
বিগ্বাবাচস্পতি বা সিদ্ধান্তবাচস্পতি (খৃঃ ১৭শ শতক ) ও রামক্কষঃ ভট্টাচার্য । 
চিরঞ্জীব স্বরচিত “বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী” নামক গ্রন্থে তদীয় পিতা রাঘবেন্র 
শতাবধান-রচিত ‘স্ত্ৰাৰ্থণীপ’ (বা মন্্রীপ ? ) নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 
. ইহা কতক “বৈদিকমন্তৰের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত গ্ৰন্থ" ।২ , 
কাত্যায়নের "ছন্দোগপরিশিষ্টে'র ‘ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ’ নামক টাকার 
রচয়িতা নারায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন. যে, তীহার পূর্বপুরুষগণ 
উত্তররাঁট়ের অধিবাসী ছিলেন । 
ধ্রতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, পরমার বংশের রাজত্বকালে বহু 
বাঙালী যজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ মালবদেশে বাস করিতেন । সেই যুগে দক্ষিণরাঢ়ে 
" ও বরেন্দ্র বেদবিষ্ঠার, বিশেষতঃ সামবেদের, প্রচলন ছিল ৷ 
উল্লিখিত বিবরণ হইতে মনে হয়, বঙ্গদেশ একান্তভাবে বেদবিষ্ঠাবিমুখ না 
হইলেও এদেশে তেমন নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত বেদচর্চা হইত না। থে 
দেশে ন্যায়, স্মৃতি, তন্ন প্রভৃতি শাস্ত্ৰে গভীর পাতডিত্যপূর্ণ নিবন্ধাদি রচিত 
হইয়াছিল, সে দেশে কয়েকটি মাত্র বৈদিক মন্ত্রের ভাষ্য ছাড়া বেদচর্চার অপর 
কোন নিদৰ্শন পাওয়া যায় ন|--এ ব্যাপারকে নিতান্ত আকস্মিক বলা 
চলে না। 


১: 


১। একজন আলঙ্কারিক রামনাথ এবং একজন দার্শনিক. রাঁমনাথেরও পরিচয় পাওয়া 
যায়; বেদ-অলঙ্কার-দর্শন, প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী রামনাথ একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় 
না । রামনাথ ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য--দুৰ্গ(মোহন ভটা 
মহাশয়ের ‘প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্' ( হরপরসীদ-ম্ঘর্ধন-লেখমালাঁ, পৃ ২২০-২২৬) ও গা 
Heritage, Vol. II. pt IL, পৃঃ ৫৮) 

ভট্টাচাৰ্য মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, হরপ্রসাদ শালী মহাশয় নুগড়াচার্য নামক যে বাঙালী 
বেদ-ব্যাখ্যাতার কথ| বলিয়াছেন, তাঁহার নামটি ভ্ৰমাত্মক এবং তাহার বাঙালীতবের কৌন 
প্রমাণ নাই। ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাও বলিয়াছেন যে, পালরাজ নারায়ণপালের (বৃঃ ১ম শতক ) 
মন্ত্রী ভট গুরব মিশ্র বেদজ্ঞ বলিয়া খ্যাত হইলেও তদ্ৰচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই! 

২। হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, ব. স|' প. পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃঃ ১৩৫ | 


সংযোজন’ 


চতুভূ্জ২ 

চতুভুর্জের স্বর্ণরেখ নামক একজন পূর্বপুরুষ বরেন্দ্ৰভূমির করঞ্জ গ্রামে 
বাস করিতেন! এই গ্রাম রাজা ধৰ্মপাল কতৃক প্রদত্ত । চতুৰ্ভুজের পিতামহ 
নিত্যানন্দ ছিলেন কবি ও স্মার্ত ; তিনি “কষ্ণানন্দ-কাব্য ও ৰ 
রচনা করেন। চতুভুজের পিতা শিবদাস নাকি পুত্রের জন্ম হওয়ামাত্ৰ তাহার 
জিহ্বা স্বণ্মিশ্রিত মধুদ্ধারা সিক্ত করিয়া দেন। কিম্বদন্তী এই যে, তৎক্ষণাৎ 
চতুভুজের ভিহ্বায় একটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়; শ্লোকটিতে নাকি লিখিত 
ছিল যে, তিনি ভবিষ্যতে কৃষ্ণভক্ত মহাকবি ও পণ্ডিত ইইবেন। চতুৰ্ভুজ ৷ 
রামকেলি গ্রামে বাস করিতেন। ৮ ৰ | 

'ুরিচরিত” পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'বিষ্ুপুরাণ', ‘হরি- 
বংশ’ ও ‘ভাগবত’ হইতে কবি উপাদান সংগ্ৰহ করিয়াছেন; তন্মধ্যে 
‘হরিবংশ’ ও ‘ভাগবতে’র নিকটই তিনি অধিকতর খণী। 


এই কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ঠ এই যে, ইহাতে শ্লোকের 
যমক বা উভয়ের 


প্রয়োগ । | 
‘ভাগবতপুরাণোক্ত’ ভক্তিবার বাংলাদেশে নে গভীর প্রভাব বিস্তার 


সকল তথ্য হানে সন্নিবিষ্ট হয় নহি, ও তথ্যসমূহ 
পূর্বে করা হয় নাই, উহাদের 


১। কতক গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে যে 
এখানে লিপিবদ্ধ হইল । যে সকল গ্রন্থকার ও গ্রন্থের উল্লেখ 
সংক্ষিপ্ত বিবরণও এখানে লিখিত হুইল। 

২। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য শিবপ্রসাদ ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ের প্রবন্ধ he Faricari- 


tam—A 00815815955, of Medieval Bengal, Our Heritage, Vol. VI, pt. 6. 


৩৬২ -  সংক্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


করিয়াছিল, কাব্যটি তাহার সাক্ষী। রাসলীলা প্রসঙ্গে কবির শরপ্র্ণনা 
উপভোগ্য। কাব্যখানির অঙ্গী রস বীর । কৃষ্ণের শৃঙ্গাররসাশ্রিত কার্যকলাপের: 
বর্ণনায় কোথাও অঙ্গী রস ব্যাহত হয় নাই; ইহাতে কবির মাত্রাবোধ ও 
ওচিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের 
প্রয়োগে কবি নিপুণ। ক্ষয়িফু যুগের “নৈষধচরিত” ও শিশুপালবধ, প্রভৃতি 
কাব্যের তুলনায় “হরিচরিতে'র রচনা অনেক পরিমাণে প্রাঞ্জল। 'হরি- 
,চরিতে'র হুই একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

সকলাঙসঙ্গততুজঙ্গপীড়িতং তনয়ং নিরীক্ষ্য কৃতকূটমীলিতম্‌। 

বহুবন্ধুবিস্নিতত্দপ্রবেশয়! সমতাড়ি নির্ভরমুরে। যশোদয়া ॥ ৭1২৩ 

যমলাজুনিভূরুহারিণা হরিণা হীরহিরণাহারিণা। 

সকলব্রজভূবিহারিণা রুরুচেইথাখিলচিত্তারিণা ॥ ৫1১ 

[ তৎপর যমলাৰ্জু'ন বৃক্ষের তেদকারী, হীরক ও স্বর্ণে শোভিত, সকল 

ব্রজভূমিতে বিহরণশীল ও সকলের মনোরঞ্রনকারী কৃষ্ণ শোভা 
._ পাইয়াছিলেন। ] 


বাণেশ্বর বিষ্ভালক্ষীর১ 


ইনি ছিলেন হুগলী জিলার গুপ্তপনী বা গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত শোভাকরের 
বংশধর। রাজা আদিশুর কর্তৃক কান্তকুজ হইতে আনীত পঞ্চবান্দণের অন্ততম 
_ কাশ্যপগোত্ৰীয় দক্ষের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ ছিলেন শোভাকর--এইরপ গ্রসিদ্ধি 
আছে। 
বাণেশরের জন্মতারিখ নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি 
১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বাণেশ্বরের পিতামহ বিষ্ণু সিদ্ধান্ত ভট্টাচাৰ্য সুকবি ছিলেন । বাণেশ্বরের পিতা 
রামদেব তর্কবাগীশ খ্যাতিমান নৈয়ায়িক ছিলেন। বান্যকালেই বাণেশ্বর 
অদ্ভুত স্থৃতিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া 


১। ইহার জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য জর্টব্য_হ্রপ্রদাদ শীন্্ী মহাশয়ের 
প্রবন্ধ -ব. সা. প. পত্রিক|, ১৩৩৮ (৩য় সংখ্যা ), পৃঃ ১৫৮--১৬৮। 


সংযোজন, | ৩৬৩ 


অল্পকাঁলেই নান! শাস্ত্ৰে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।  নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্ৰ তাহাকে 
সভাপণ্ডিত “নিযুক্ত করেন। সেখানে ভারতচন্দ্রের সহিত কলহের ফলে 
বাণেশ্বর ও স্থান ত্যাগ করিয়া মুশিদাবাদে নবাব আলিবদী খার শরণাপন্ন 
হন। অল্পকাল পরেই তিনি তথা হইতে বর্ধমানে চলিয়| আগেন। বর্ধমানের 
মহারাজ চিন্রসেন তাহার পাঙ্ডত্যে মুগ্ধ হন।  বাণেশ্বর চিত্রগেনের সভায় 
১৭৪৪ খৃষ্টাব পর্যন্ত অবস্থান করেন এ সময়ে চিন্রসেন পরলোকগমন 
করিলে বাণেশ্বৰ পুনরায় নদীয়ায় কৃষ্ণচন্দ্ৰের সভাশ্রিত হন। ওঁ রাজার 
আশ্রয়ে কিছুকাল যাপন করিয়া বাণেশ্বর কলিকাতায় শোভাবাজারের রাজা 
নবরুষ্ণ দেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন । ৰ 


বাণেশ্বরের গ্রস্থাবলী 


(১) চিত্রচম্পু৯_মঙ্গলাচরণের পরে কৰি চিত্রসেনের পরিচয় দিয়াছেন। 
সঙ্গে সঙ্গে রাজার চতুর ও কর্মকুশল মন্ত্ৰী মাণিক্যচন্তৰের 
পরিচয়ও লিখিত হইয়াছে। 28 নিয়লিখিত- - 
রূপ 2 

যখন উক্ত রাজার EE TS 
ছিল, তখন ১৬৬৪ শকাব্দ মহারাষ্ট্রের রাজা সাহু বঙ্গদেশ 
আক্রমণ করেন। আক্রমণকারীর বর্বরোচিত অত্যাচারে 
উৎপীড়িত প্রজামগ্ুলীর মধ্যে শাস্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে রাজা 
মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার স্তত্ত করিয়া সসৈন্তে কিছুকাল দক্ষিণ 
প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমের মধ্যবর্তা বিশাল! নগরে বাস 
করিতে থাকেন। সেখানে নানাবিধ ধর্মকার্ধের সঙ্গে তিনি 
যট্‌চক্ৰভেদের অনুষ্ঠান করেন। রাত্রিকালে নিদ্রাগত রাজা 
অদ্ভুত রি স্বগ্ন দেখেন; স্বপ্নে দুষ্ট ঘটনাবলী সংক্ষেপে 
এইরূপ ঃ - 

রাজা মৃগয়ায় গমন করিলে একটি মৃগের অম্থসরণ 


১। সং রামচরণ চক্রবর্তী, বাঁরাণিসী, ১৯৪৭ | 


সংগত সাহিত্যে বাঙালীর দান | 
করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হন এবং সংসঙ্গ সরোবর নামক 
হদের জলপানে তৃপ্রিলাত করেন। রাক্রিকাল উপস্থিত 
হইলে এক অশরীরী বাণী রাজ্জাকে নিকটবর্তী এক নগরে 
যাইতে অস্থরোধ করে। তখন রাজা সম্মুখে একটি শিশুকে 
দেখিতে পান। শিশুটি তিনটি রজ্জুতে গলবদ্ধ, তীষণরর্শন 
এক বৃদ্ধা & বক্ছুগুলি ধারণ করিয়া আছে এবং শিট 
অশ্ব ও সারখিহীন রথে আক্চ। শিশুটিকে ছয়টি ধানৰ 
অনবরত কশাঘাত করিতেছে এবং পাঁচজন মায়াবী অমুচরসং 
এক চপল ব্যক্তি তাহাকে উৎপীড়ন করিতেছে । এই সকল _ 
দৃপ্ত নীস্ৰই বিলীন হইয়া গেলে পুনরায় অশরীরী বাণীর নির্দেশ 
অনুযায়ী রাজ! উক্ত নগরে প্রবেশ করেন এবং গগ্রেমতক্কি 
দেবীর সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয়। এ দেবা রাজাকে 
বলেন যে, রান্ধা পাৰিব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং 
দেবী তাহাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবেন। পরের দিন তিনি 
এ দেবীর সঙ্গে বুন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে 
কালী ও অন্তান্ত অনেক স্থান অতিক্রম করিয়া তাহারা 
বৃন্দাবনে পৌছেন। সেখানে রাজার প্রশ্নের উত্তরে "দেবী 
বলেন যে, উক্ত শিশু আীবাস্ম| ; সন্ত, রভঃ ও তম; তিনটি 
রজ্জু, বৃদ্ধ নারী মায়া বা অবিস্তা; রথ মানবশরীর ; ছয় 
দানব ছয়টি রিপুঃ চপল ব)ক্তি মন ও তদীয় অন্ভচরগণ 
জ্ঞানেন্জরিয়। এইরূপে তিনি রাজার নিকট বৈষ্ণবমতে ॥ 
বেদাস্তের তন্ব বিশ্লেষণ করেন। । 
দেবীর কৃপায় রাজা দিব্যদ্বাট লাভ করেন এবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণের 
অলৌকিক লীলাদর্শনে সক্ষম হন। সেখানে রাধাকৃষ্ণের 
আশীৰ্ব্বাদ লাভ করিয়া তিনি দেবীর সহিত অযোধ্যা, মখুরা ও 
গজ প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিশালায় ফিরিয়া আসেন ৷ 
পরের দিন সুপ্তোখিত রাজা সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে স্বপ্প- 
বৃত্তান্ত বলেন; তাহারা রাজাকে আশীৰ্ব্বাদ করেন। 


লংযোজন ভূ 

| প্রন্থশেধে কৰি রাজার ও নিজের বাশাবলী বিদ্বাছেন । 
ঢ়-- গোপীনাথ কৰিছান্ধ মহাশয়ের হতে, ছৈত় ভাতত 
বৈক্ণবৰ্থ স্মছুসাৰে জীবান্মায় মুক্তিলাক্ষেঃ উপায় বর্ন! করাই 
কবির মুখ্য উৰ্দেশ্য । 

বাশেস্থরের এই এক একাবারে ইতিহাস ও ভুগোল। < 
যারাঠা-আক্ৰমণের কাহিনী-বনায় কৰি গাড় ঘটনাক্েই 
উপানধিতত করিয়াছেন। জোমতক্তি দেবীর সহিত্ধ রাজার শ্ৰমণ = 
প্রসঙ্গে কৰি বহ ত্ীৰ্থস্থান ও দেবদেৰীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেল। 

গরথখানিতে বাশেশ্বরের কবিত্বশক্তির ঘখে পরিচয় 
আছে। তাহার বৰ্ণনাতঙ্গী সরল ও সরস; পাশে পরন্থধাদি 
হুখপাঠা | কবির গল্কাংশ বীর্থলযানবহল। শক্বত্য বাৰ =< 
ও 'দুবস্ধুর গপ্তরচন! কবির আরর্শ হিন্দ । , 

বাখেশ্বরের পদ্বচনার কিছু নমুনা দেওয়া বাইতেছে $-- 


রামচন্জেত্ব উদ্দেপ্তে স্তৰ 
পন্থায়তাক্ষং কমলাসনস্বং 

শ্বামং নৰাস্ভোধরকান্তিকান্তম্‌ । 
রাজাখিয়াজং অগৰেকনাথং 

জ্ৰরামচক্ৰং শরণং প্রপন্তে ॥ / 
" [ আমি প্ৰয়াহচন্তের শরণাপর হইতেছি, তিনি পত্রের ভ্তার বিশাল নেৱমুক্ত, = 


৩৬৬ সংস্কৃত বাহিত্যে বাঙালীর দান 


[ আমি শ্রীরামচন্ত্রের শরণাপন্ন হইতেছি; তাঁহার পাদপদ্ম অন্তহীন সংযার- 
পারাবারের সেতুন্বরূপ, তিনি অপ্রমেয় দয়াসাগর এবং সুদর্শন । ] 


(২) বিবাদার্ণবসেতু-_ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস-এর অনুরোধে বাণেশ্বর অপর দশজন 
পণ্ডিতের সহযোগিতায় হিন্দুগণের বিবাদ মীমাংসার সহায়ক 
গ্রন্থ হিসাবে “বিবাদর্ণবসেতু' সংকলন করেন। এই গ্রন্থের 
প্রথম অনুবাদ হয় ফাি ভাষায়। পরে Hঞ্lhed ইহার 
ইংরাজী অনুবাদ করেন। ও অম্থবাদের নাম A Code of 
Gentoo Law ; ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে উহা ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয়। 


(৩). রহস্তামৃত--২০ সর্ণে রচিত মহ্থাকাব্য । ইহাতে কবি শিব-প্রাপ্তির 
জন্য পাৰ্ব্বতীর কঠোর তপন্তা, হর-পাৰ্ব্বতীর পরিণয় ও এই 
দম্পতীর কাশীবাস বর্ণনা করিয়াছেন । 

(৪) খণকাব্য--হনূমতৎস্তোত্ৰ, শিবশতক, তারাস্তোত্র। 

(৫) চন্ত্ৰাভিষেক--নাটক। 

[ দ্ৰষ্টব্য £--ৰাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২০৩ ] 

(৬) কাশীশতক-__ 


চন্দ্ৰশেখৰ বাচস্পতি--- 


হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, 
ইনি নবদ্বীপবাসী স্থৃতিনিবন্ধকার চন্দ্ৰশেথরের পূর্ববর্তী লেখক এবং ইহার মত 
ত্ৰিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ‘বাচস্পতি ভট্টাচাৰ্য’ নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
এই চন্দ্রশেখরের জীবনকাল খৃষ্টীয় ১৬শ-১৭শ শতক । 
তি... 
১। এই নামের গ্রন্থকারের বা গ্ৰন্থকারদ্বয়ের জীবনী ও গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
দ্রষ্টব্য বত‘মান গ্রস্থকার-রচিত 'ন্মৃতিশাস্ত্ে বাঙ্গালী’ ( পৃঃ ২৬), স্বৰ্গত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
প্রবন্ধ ‘জগন্নাথ তর্কপঞ্চীনন, (ব. সা, প. পত্রিকা, ৪৯শ বর্ষ, পৃঃ =_১২) এবং চিন্তাহরণ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ ‘চন্দ্রশেখর স্মৃত্বিবাচন্পতি’ (ব. সা. প. , এ, পৃঃ ৬৪-৬৬) । 


সংযোজন ৬৭ 
রঘুনন্দন গোস্বামী 


খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতান্বীতে রঘুনন্দনের জন্ম হয়। বর্ধমান দ্রিশার মাওগ্ৰাম 
( = মাডোগ্ৰাম ) নিবাসী রঘুনন্দন ছিলেন নিত্যানন্দবংশোদুত। 

রঘুনন্দন বাংলায়” ও সংস্কতে বহু গ্ৰন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার 
সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘সদাচারনিৰ্ণয়', ‘ছুৰ্জনমিছিরকলঙ্ক’, 
‘গোবিন্দচরিত', ‘ভক্তলীলামৃত’, ‘গোবিন্দমেঘোদয়', ‘সশুবকদস্বা, ‘কৃষ্ণকেলি- 
সুধাকর’, 'ভক্তমালা' ও ‘গৌযাঙ্গচম্পূ’। ‘ভাগবতের ‘সংশয়শাতনী’ নামক 
টীকা এবং ‘ছক্দোমঞ্জরী’র 'ব্যাখ্যামঞ্জরী' নামক টীকা রঘুনন্দন-রচিত২ । 

‘গোৱাঙ্গচম্পৃ’ত বিপুল গ্ৰন্থ। ইহাতে ‘আস্বাদ’ নামক পরিচ্ছেদগুলির সংখ্যা 
৩২। এই গ্রন্থে গৌরাঙ্গ বা চৈতন্তের জন্ম হইতে জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ 
বণিত হইয়াছে । ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কবি গৌরাঙ্গের জীবনচরিত বর্ণনা 
করিয়াছেন বলিয়া বহু প্রচলিত অলৌকিক লীলা এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত 
হইয়াছে। ইহা সত্বেও কাব্যখানির ওঁতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। 
প্রাচীনতর চম্পৃগুলির তুলনায় রঘুনন্দনের গগ্ঠাংশ সহজবোধ্য । ইহাতে 
বৃহদাকার সমাসবদ্ধ পদ বিরল। কিন্ত, কবি ক্ষয়িষ্ণু যুগের প্রভাব হইতে - 
সর্বতোভাবে মুক্ত নহেন। গগ্ভাংশেও তিনি অন্থপ্রাস যমকাদি শব্দালঙ্কারের 
বহুল প্রয়োগের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইহাতে রচনার সাবলীলতা 
ব্যাহত হইয়াছে । ‘গৌৱাঙ্গচম্পূ’র গচ্ঠাংশের কিছু নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :-- 


ইহ তু শচীপ্রভৃতয়ে| ভূতয়োরগন্পর্শেনাশক্কয়া শঙ্কয়া 
্রক্রিয়য় গ্তাদিত্যাকুলতয়৷ লতয়! পরাজিতয়| রাজিতয়! 
রক্ষাং বৰ্কুরতিবন্ধুরতিয্যোৎপাটিতাঃ......গৌরাঙ্নহ্থা। 


১। রঘুনন্দ-রচিত উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রস্থ_ “রামরসায়ন', ‘রাধাম|ধবোদয়', 'গীতমালা' 
(পদাবলী )। [ দ্রষ্টব্য-_'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ ( সুকুমার সেন ), ১ম খণ্ড, ১৯৪৮, পৃঃ 
৮৯৮, ৯১৩। 

২। জ্ৰষ্টবা--‘গৌড়ীয় বৈষ্ণৱ অভিধান’ ৩য় খণ্ড। 

৩। রাখালদাস ঠকুর কৃত চিপ্পনী ও গুরুচরণ দাসের বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত, বরাহনগর, 
চৈতন্তাব্দ ৪৭২ । 


৩৬৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তদেবং-বন্ধু-সংহত্যা সংহত্যালাপং মিশ্রপ্রধানে বিদধানে _ 
বিদলিতামরসবদনেন রসবদনেনসাং চক্ষুঃ কুৰ্বাণেন ৷ 
 ্ীবিশ্বরূপেণ তত্ৰোপতস্থে। 


র্ঘুনন্দনের পদ্থাংশ সুখপাঠ্য ; স্থানে স্থানে তাহার কবিত্বশক্তির উদ 
স্ফুরণ লক্ষণীয় | তদ্রচিত৷ কয়েকটি পদ্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-- 


মন্দং মন্দং চরণকমলে মঞ্চুমজীরধুক্ত 

সত ন্যস্ত গ্রবলিতন্খং মন্থরং সঞ্চরস্তম্‌। 
শ্বিত্| শ্বিত্বা মৃদু মৃদু মুখং মাতৃরীলোৌকমানং) __ 
ধ্যায়ং ধ্যায়ং মনসি মি বাঢ়ম্‌ ৷ ৬ 


| [ গৌৱাদের শৈশবেৱ বণনা - j 


বুমণীয় নূপুরশোভিত পাদপদ্ম ধীরে ধীরে বিন্যাস করিয়া মন্তৰ 
সুখে চলিতেছেন, মৃদু মধুর হাস্ত করিয়া মাতার মুখে 
ক্রিতেছেন_ ঈদৃশ প্রভুর বারম্বার ধ্যান করিয়া আমি ? 
৯.7... লাত করিতেছি। ] 
ততো মবং কাস্তিজিতক্ষপাকরং 
পটং ব্সানঃ শুশুতে শচীন্ৃতঃ। 
যথ! শরনীজালবেষ্টিতং : 
মহামহীভৃচ্ছিখরং হিরগ্রয়ম্‌ ॥ ১৫৮১ 


_[ বিবাহ দিনে স্নানের পরে গৌরাঙ্গের বর্ণনা 


তৎপর চন্দ্ৰ অপেক্ষাও শু্রতর, নুতন বন্্পরিহিত হইয়া 
শোভা পাইতে থাহিলেন) মনে হইল যেন স্বৰ্ণময় মহা 
শারদমেবাবৃত হইয়া আছে। ] 


নীলাপ্বরাচ্ছাদিতসরবঘূর্তে লা 
বধৃততেৰ্হস্তগতাঃ প্রদীপাঃ। 


সংযোজন ০৬৯ 


শ্ৰেণীক্ৃতা রক্তসরোরুহাপ্তা 
ইব ব্যরাজন্‌ যমুনাপ্রবাহে ॥ ১৭।১৪ 
[ বিবাহুসতার একটি দৃপ্ত 
নীল বসনে ধাহাদের সৰ্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, সেই নাৰীগণ হস্তে প্রদীপ 
ধারণ করিয়াছিলেন। মনে হইয়াছিল যেন বমুনানদীতে রক্তকষল- 
সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। ] 
সমালো5কের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়! কাব্/খানি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে-ধৰনি 
উত্তম কাব্যের মূল বলিয়! আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন তাহা! এই কাব্যে বিরল। 
কবি যেন নিজেই সব কথা বলিয়া দিতেছেন, পাঠকের জন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া 
উপলব্ধি করিবার কিছুই রাখিতেছেন না। তাহা ছাড়া, এক একটি বিষয়ের 
বর্ণনা এত দীর্ঘায়িত যে, তাহাতে পাঠকের ধৈর্ষচ্যুতি ঘটে । গৌরাঙ্ের শুধু 


বিবাহই তিনটি সম্পূর্ণ ‘আস্বাদে'র বর্ণনীয় বিষয় ! 
চক্রপাণিবিজয়১ 
কাব্যখানি বিংশতি সর্গে রচিত। সর্গগুলির নাম এইরূপ :-- 

(১) বলিবর্ণনম্‌, (১১) অনিক্লদ্ধযুদ্ধম্‌, 
(২) হরপ্ৰগাৰ্নম্‌, (১২) কুম্মাগুবাক্/স্‌, 
(৩) উষাবৰ্ণনম্‌, (১৩) নারদাগমণম্, 
(৪8: উষাবরলাভঃ, (১৪) ছৃতসংপ্রেষণস্ঠ 
€) স্বগ্লদৰ্শনম্‌, (১৫) অগ্নিযুদ্ধবৰ্ণনম্‌, 
(৬) উষাপ্ৰলাপঃ, (০৬) আরচনা, 
(৭) সবীসংযোগঃ, (১৭) জরযৃদ্ধম্‌, 
(৮) চিত্রলেখাগমনম্ঠ (১৮) হরিহরসংযোগঃ, 
(৯) উষাবিবাহঃ, (১৯) কাতিবেয়যুদ্ধস্‌ 
(১০) উষানিক্লদ্ধগোষী, (২০) বাণদোঃখগুলম্‌। 


১। সং কেশবরাম কাপীরাম শাস্ত্ৰী, রাজস্থান ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, জক্ধুর 


৯৯৫৬ । 


২৪ 


৩৭০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কাব্যটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ £-- 

দানবরাজ বলির পৌত্র বাণের কন্যা উষা! স্বপ্নে রুষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া 
তৎপ্রতি প্রেমাসক্ত হন 1] উষা জাগরিত হইলে তাহার বিহ্বলতা দর্শনে তদীয়া 
সম্বী চিত্ৰলেখা চিত্রে অনিরুদ্ধের গ্রাতিমূতি অঙ্কিত করিয়া উহা উষাকে দেখায়। 
তৎপর চিত্রলেখা কৌশলে অনিরুদ্ধকে দ্বারকা হইতে নিয়া আসে। উষা 
ও অনিরুদ্ধ মিলিত হইয়া আমোদগ্রমোদ করিতে থাকে। অস্তঃপুরে অজ্ঞাত 
ব্যক্তির উপস্থিতির সংবাদে কুপিত বাণ তাহার নিগ্রহে বদ্ধপরিকর হন। 
এই সংবাদ নারদের মুখে শুনিয়া কৃষ্ণ পৌত্রের রক্ষার জন্য ত্বরিতগতিতে 
আসিলেন। কৃষ্ণ ও বাণের মধ্যে তুমূল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে বাণের 
প্রধান সহায় হইলেন স্বয়ং শঙ্কর ও কাতিকেয়। কিন্ত, কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের 
সাহায্যে বাণের সহজ হস্ত ছেদন করিলেন। এইরূপে বিজয়ী কৃষ্ণ পৌত্র ও 
পৌন্রবধূকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন। 

লক্ষ্মীধর-নিৰ্বাচিত আখ্যানে অভিনবত্ব নাই। চির-পরিচিত আখ্যান 
অবলম্বন কৰিয়া তিনি মহাকাব্যটি রচনা করিয়াছেন । সংস্কৃত কাব্যের ক্ষয়িষ্ণু 
যুগের কাব্য হইলেও ইহার ভাষা সরল ও রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্ট । শব্দালঙ্কার 
ও অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ অনেক স্থলে থাকিলেও অর্থবোরে পাঠকের বিশেষ 
অন্ৃবিধা হয়না । এই মহাকাব্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্ততে অলঙ্কারশাস্ত্ে 
নির্দেশ কবি যথাযথভাবে পালন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। পূর্বস্থরিগণের 
কাব্যাদির তুলনায় বর্তমান কাব্যখানি উচ্চকোটির না হইলেও ইহাতে কাব্যরস 
বিদ্যমান ---এই সম্বন্ধে কবি সচেতন। দিবাঁকালীন চন্দ্রের সঙ্গে স্বীয় কাব্যের 
তুলনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, দিনে চন্দ্র হুর্যালোকে নিশ্রভ হইলেও 
সে সুধাহীন হয় না৯। 

চিক্রপাণিবিজয়ে'র কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল £- 

মুক্তাময়ান্তাচরণাঁপিতানি প্রাল্বস্থত্রাণি বতৌ বহন্তী। 
মন্দাকিনী প্রঅবণাচ্ছবারিধারাশতানীব তটা স্থরাদ্ৰেঃং ॥ ৩৪৯ 
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সংযোজন ৩৭১ 

[ উষার বর্ণনা 

তিনি আপাদপদ্ধিত মুক্তামালানমূহ ধারণ করিয়াছিলেন। মনে 

হইয়াছিল যেন সুরগিরির তটভূমি মন্দাকিনীর প্রশ্রবণের শত শত 

স্বচ্ছ জলধারাদ্বার শোভিত হইয়াছে। ] 

উষাপ্রলাপশ্রুতিদারিতৈরিতি বং ত্রিলোকী হৃদয়ৈরতিদ্তত। 

ডবাহ বালারুণবিভ্রমেণ যা কুতোহন্ভথ। রক্তপয়স্তরঙ্গিণীম্‌ ॥ ৬1৩২ 
( স্বপ্নে অশিরুদ্ধদর্শনের পরে জাগরিত) উবার প্রলাপ শ্রবণে নিশ্চয়ই 

ত্রিতুবনের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল । নচেৎ, বালারুণচ্ছলে সে 

(ত্ৰিভুবন) কি করিয়া রক্তনদী বহন করিয়াছিল ? ] 
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সরভসপরিরন্তপ্রার্থনাপূর্বদৃতী 
অভিনবদলমৃদ্বীরঙুলীরুদ্বহন্তং ৷ 
পি হিল জা আগ গানিপবালৰ ৯1৭৪ 
[অলিরুদ্ধকত্‌”ক উবার পানির. 
তৎপরে তাহার মহাব্রিহানলের শীতল শান্তিবারিসদৃশ, গাঢ় 
আলিঙ্গন-প্রার্থনার দুতীস্বস্পপ ও কিসলয়কোমল অনঙ্গুলিযুক্ত পাণিপদ্লৰ 
কোনপ্রকারে তিনি গ্রহণ করিলেন ৷] 


যুক্তিকল্পতরু৯ 

এই গ্রন্থ ভোজরাজের নামাঙ্কিত । কতক কারণে মনে হয়, ইহা উত্তর- 
পূর্ব ভারতের কোন স্থানে রচিত হইয়াছিল এবং সেই স্থানটি বাংলাদেশ২। 
এই অমুমানের প্রধান প্রধান কারণগুলি নিয়লিখিতরূপ :-- 

(১) এই গ্রন্থের অধিকাংশ পুথি বঙ্গাক্ষরে লিখিত। 

(২) এই গ্রন্থে যে সকল বৃক্ষের উল্লেখ আছে, এগুলির মধ্যে অধিকাংশই 


১। সং ঈশ্বরচন্ত্র শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯১৭ ৷ 
২। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'দরষ্টবাব_রাজেন্্র হাজর! মহাশয়ের প্রবন্ধ 
P, K. Gode Commemoration Volume, পৃষ্ঠা - ১৬১--১৬৮। 


৩৭২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


এই দেশে প্রায়ণঃ দেখা যায়। সিংহাসনাদি নির্মাণে গম্ভারী কাঠের উল্লেখ 
সবিশেষ লক্ষণীয় ; বাংলাদেশে কাষ্ঠাসনাদিতে গন্তারী কাঠের প্রচলন ব্যাপক। 

(৩) এই গ্রন্থে কতক পক্ষীর যেরূপ নামের উল্লেখ আছে, সেরূপ নাম 
এই দেশে চির-পরিচিত; দৃষ্াস্তস্বরূপ “মত্গ্রঙ্গ' বা মাছরাঙার উল্লেখ করা যায়। 

(৪) এই গ্রন্থে আছে “আত্রজমুকদস্বানামাসনং বংশনাশনম্। এইরূপ 
সংস্কার অগ্যাবধি বাংলার সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান । 'যুক্তিকল্পতরুতে 
‘ভোজস্ত আহ’, 'ভোজেন তু অন্তথোক্তম্--এইরূপ মন্তব্য প্রায়ই দেখা 
যায়। চ্তরাং, ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, এই গ্রন্থ ভোজ-রচিত হইলে 
গ্রন্থকার নিজের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিতেন না। 

এই গ্রন্থের রচনা বা সংকলনকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। 
কেহ কেহ মনে করেন, ইহা খৃষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত বা সংকলিত 
হইয়াছিল। 

বাস্তব জীবনের উপযোগী বহু বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে; 
যথা__রাজনীতি, নগরনির্মাণ, বাস্তবিদ্ধা, রত্রপরীক্ষা, অন্তপরীক্ষা, অন্তব্দ্ত৷, 
অশ্থগজাদিলক্ষণ ইত্যাদি। 
দত্তকৰিবয়ক নিবন্ধসমূহের বাঙালী রচয়িতৃগণ ও কুবের৯ 

দত্তকবিষয়ে তবদেবের নামাঙ্কিত দিত্তকতিলক’, শূলপাশির “দত্তক নির্ণয়” 
কুবেরের নামাঙ্কিত 'দত্তকচন্দ্রিক’ ও ভরত শিরোমণির 'দত্তকশিরোমণ্ি” 
উল্লেখযোগ)। কিন্ত, ‘দত্তকচন্দ্ৰিক বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রামাণ্য বলিয়া 
পরিগণিত হয়। কাহারও কাহারও মতে, দত্বকচন্দ্রিকা” প্রকৃতপক্ষে 
নদীয়ার রাজগুরু রঘুষণি বিদ্ধাতুৰণ কর্তৃক রচিত। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, 'দত্তকচন্দ্রকা*র অস্তিম শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় 
পংক্তির আদ্য ও অন্ত্য বর্ণগুলি একত্র করিলে ‘রঘুমণি* নামটি পাওয়া যায়ং । 


১ | বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য বর্তমান গ্ৰন্থকার-প্রণীত ‘স্মৃতিশাস্ত্ৰে বাঙ্গালী’, পৃঃ 
২৭৬ =- ২৮১ ৷ 

ৎ। রম্যেয! চন্দ্ৰিকা দত্তপদ্ধতে্দগিকা লঘু। 

মনোরমাসন্নিবেশৈরঙ্গিণাং ধৰ্মতারণিঃ ৷ 


সংযোজন | ৩৭৩ 
‘ঢত্তকচন্দ্রিকা’র রচয়িতা সম্বন্ধে নিয়লিখিত প্রচলিত কবিতা উল্লেখ- 


যোগ্য ঃ= 
(১) স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ দত্তকচক্দ্রিকা 
কুবেরকৃত এই ছদ্মনামে লেখা । 
কিন্তু অগ্নিশিখা যত্নে গুপ্ত রাখা 
অসম্ভব ; হয় স্বয়ং উদ্ভাসিত ॥ 


(২) গ্রন্থশেষে দেখি কবিতা সুন্দর 
রম্যৈষা চন্দ্রিকার আগ্ভান্ত অক্ষর | 
বিগ্ভাসাগরাদি পণ্ডিতপ্ৰবর 
সত্য গ্রন্থকারে করেন নির্বাচিত ॥ 


(৩) আজও যে বিধি ধর্মাপ্রিকরণে 
আছে স্ুপ্ৰতিষ্ঠ সাদর সম্মানে । 
সে দত্তপদ্ধতি বিদিত ভুবনে 
কাঞ্জারীকুলচন্ত্র রঘুমণিকৃত ॥ 


[ বাহিরগাছি গ্রামের শরণদ! নামক জনৈক ব্যক্তির স্থৃতির উচ্ছাস ও 
মর্মবাণী' শীর্ষক কবিতাবলী হইতে তৃতীয় কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে । ] 


পঞ্চানন তর্করত্ব+ 


জন্ম-_ভট্টপন্ী/ ৯ই ভাদ্র, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ । 
মৃত্যু--কাশী, ২৬শে আশ্বিন, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ | 
পিতা--নন্দলাল বিষ্যারত্ব (‘স্তোত্র’ নামক গ্রন্থের রচয়িতা দ্রঃ নগেজ্র 
বস্তুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্ৰাহ্মণকাও, ৩য় খণ্ড ।) 
পঞ্চানন কতক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, কতক 
খ্রস্বের সম্পাদন এবং অস্থুবাদও তিনি করিয়াছিলেন । 


১ ধা Oe. Las 7c পুস্তক ভাণ্ডারের ( কর্ণ 
ওয়ালিদ্‌ ছ্রাট, কলিকাতা ) হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট: কণী । 


0) 
(২) 
্) 
(৪) 
(৫) 
্) 


(a) 
(৮) 


2) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 


(১৪) 


(৯) 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(ক) পঞ্চানন-রচিত গ্রান্থাবলী 


শোক--কবিতাবলী (জঃ নগেঙ্গ বসুর জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কা ও, 
গয় ও চর্ঘ খণ্ড )। 

অমনবমঙ্গল-- সপ্ডাঙ্ক নাটক ( বর্তমান গ্রন্থের ১৩৩ পৃঃ দ্ৰষ্টব্য )। 

কলঙ্কমোচন--সপ্ডাঙ্ক নাটক । 

প্রাণদৃত । 

পার্থাস্বমেধ--“বিস্কোদয়' নামক সংস্কত পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত; 
তৎপর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত । 

ত্বৈতোক্ৰিরত্বযাল৷--অন্বৈতৰেদাস্তমতের খণ্ডনোদ্দেষ্যে রচিত ন্যায়- 
দর্শনের গ্ৰন্থ; প্রকাশিত, উ্টপল্লী, ১৮৩৮ শকাব্দ 

সৰ্বমঙ্গলোনয়--প্লিষ্টকাব্য। প্রকাশিত, কাশী, ১৮৬০ শকাব্দ 

যুকুন্দদেবাত্মনিদর্শন-ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেবের 
জীবনী । প্রকাশিত, কাশী, ১৯৭৯ সৎ । 

মন্ত্ৰমহিমরহুঙু--পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে 
রচিত। প্রকাশিত, বিগ্তাবিলাস প্রেস্‌, কাশী । 

ভোত্রাবলী--বিভিন্ন দেবতার স্তোত্ৰ । 

শ্রবিষুবিক্রম__অপ্রাশিত কাব্য। 

ধৰ্মসিন্ধান্ত--মূল ও বঙ্গান্ছবাদ। প্রকাশিত, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ 

শ্ৰরাজপ্রশক্তি--১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভাগতে 
আগমনোপলক্ষ্যে রচিত ও প্রকাশিত । 

শাক্তবাদসার--স্বকীয় মতে শাক্তদর্শনৈর আলোচনা ৷ কাশীতে 
প্রকাশিত। 

ভীবাস্থশীসন _অদ্বৈতদর্শনবিষয়ক । 


উল্লিখিত গ্রস্থাদি ছাড়াও ইনি “মাতৃকাপ্রশস্তিঁ নামে ছুর্গাদেবীর এক 
প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন । ইহা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আহিল মাসের মাসিক 
‘ৰস্মমতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হর। 


| (৯) 
উক্ত 


সংযোজন 
(খ) পঞ্চানন-রচিত টাকাবলী 


দেবীভাব/--চণডীটাক|। মূল, বঙ্গানুবাদ ও অপর দুইটি টীকালহ 
প্রকাশিত। ১৩৩৩ বঙ্গান্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। (বঙ্গবাসী )। 
পুণিম!--‘গাংখ্যতন্বকৌমুদ্ী’'র্র টীকা । মূল ও  বঙ্গাস্থুবাদসহ 
প্রকাশিত। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৬ 
বঙ্গাৰ্বে (বঙ্গবাসী )। 
পরিষ্কার--বৈশেষিক দর্শনের শঙ্করমিশ্রের ‘উপন্কর’ নামক টীকার 
ব্যাখ্যা। মূল ও বঙ্গামুবাদসহ প্রকাশিত (বঙ্গবাসী ) 
শক্তিতাব্য_ঈশোপনিষদের ভাষ্য। মূলসং প্রকাশিত, কাশী, 
১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ (1)। 
ব্ৰহ্মহত্ৰের ব্যাখ্যা। মূলসহ প্রকাশিত, কাশী 
শকাব্দ । 3 
গীতাভাষ্য । 


১৮৫৯ 


গে) পঞ্চানন-কর্তৃক সম্পাদিত গ্ৰন্থ 


মন্থসংহিতা (মেধাতিথি ও কু ল্ল,কের ব্যাখ্যা সহ), 
মহাভারত (নীলকণ্ঠের টীকাসমেত) । | 
রামায়ণ (গোবিন্দরাজ ও তিলকের টীকা সহ) 
ভাগবত (ত্রীধরের টীকা সহ)। 

বিষ্ণুপুরাণ (এর) । te 
যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ (মূলমাত্র)। কচ 
দেবীভাগব্ত (মূলমাত্ৰ)। 

খিল হরিবংশ (নীলকণ্ঠের টীকা সহ) । ... 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ (মূলমাত্ৰ)। = 

্ৰন্থগুলি বিভিন্ন সময়ে কলিকাতায় বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত, 
|| 


৩৭৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(ঘ) অপর পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় বাংলাভাবায় 
অনুদিত ও মূল সহ (প্রকাশিত বঙ্গবাসী) 


পুরাণ 


ব্ৰহ্ম, বৃহয়ারদীয়, স্বন্দ, পদ্ম, শিব, মার্কণ্ডের, অগ্নি, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত, লিঙ্গ, বরাহ, 
বামন, কূৰ্ষ, মত্ত, গরুড়, বায়ু, দেবী, কালিকা, বৃহদ্ধৰ্ম, সৌর, বহ্ধাও, কৰি, 
চণ্ডী, ভাগবত । 


তন্ত্র 

মহানিৰ্বাণ, তন্ত্ৰসার | 
রামায়ণ, মহাভারত 
অন্ভুত রামায়ণ বোংলা পদ্তে অনুদিত), অধ্যাত্বরামায়ণ খিল হরিবংশ, 
যোগবাশিষ্রামায়ণ, গীতা । 
বিবিধ 

চরকসংহিতা, বৃহৎসংহিতা, 
(৬) স্বয়ং পঞ্চানন কর্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত ( বঙ্গবাসী ) 


পঞ্চানন নিয়লিখিত সংস্কত গ্ৰদ্বাবলীর বঙ্গান্থবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন £__ | 


মহ্ুসংহিতা, উনবিংশতিসংহিতা, বাক্মীকিরামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, দশকুমার- 
চরিত, মালতীমাধব, রদ্ধাবলী ( শ্লোকগুলি বাংলা পঞ্চে অনুদিত ), পঞ্চদশী, 


রাখালদাস গ্যায়রত্ব১ 
জন্ম_-১২৪৬ বঙ্গাব্দ | 
মৃত্যু ১৩২১ বঙ্গাব (৩০শে কাতিক )। 
পিতা--সীতানাথ তন্বভূষণ। 


| ইহার সন্ধে নিযলিখিত তথ্যাবলীয় জন্য কার সংস্কৃত পক ভাওডন়ে (ক 
ওয়ালিদ্‌, ছাট কলিকাতা) হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট ধনী । 


“এক 
= 


সংযোজন ৩৭৭ 


রাখালদাস-রচিত নিয়লিখিত গ্রস্থাবলী কাশীতে প্রকাশিত হইয়াছিল £-- 

(৯) অদ্বৈতবাদখণ্ডন, (২) মায়াবাদনিরাস, (৩) বিবিধবিচার, 
(৪8) জীবাধুত্খগুন, ৫) দীধিতিরুক্পযানতাবাদ, (৬) গদাধরন্যুনতাবাদ, 
(৭) শক্তিবাদ, (৮) তন্বসার। 

উক্ত গ্রহগুলি ব্যতীত যে সকল মূলগ্রন্থ, টীকা ও প্রবন্ধের উল্লেখ গ্দ্থমধ্যে 
করা হয় নাই, উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে লিখিত হইল। পত্রিকাদিতে 
প্রকাশিত বাঙালীর রচনাও যথাসম্ভব এই তালিকাতুক্ত হইল১। 


(গ্ৰন্থ প্রবন্ধগুলির নাম বর্ণাচুক্রমিক ) 
গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বৰ্তমান গ্রন্থ পুথি বা মন্তব্য 
অম্থযায়ী রচনার পত্রিকা 
শ্রেণী 
অভিজ্ঞান-শকুম্ভলা- রামভদ্ৰ  নাট্যসাহিত্য Mitra: 
মহামহো- (টীকা) Notices, 
পাধ্যায় VII. 2824 
অভিসারাষ্্টরস গোপালদাস কাব্য গ্ৰ, কামার্তা নারীর 
IX. 2948 অষ্টবিধ অবস্থা 
এই কাব্যের 
বর্ণনীয়। 


অমরুশতক-টাকা কলাধর সেন কাব্য (টীকা) গর, 


১৪ এখানে নিম্নলিখিত নুতন সঙ্কেত প্রযুক্ত হইল £-- 
কৃঁ-কৃষ্ণমাচরারিয়ার, History of Classical Sanskrit Literature. 


৩৭৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


* গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বর্তমান গ্রন্থ পুথি বা মন্তব্য 
অস্কুষায়ী রচনার পত্রিকা 
শ্রেনী 
"আনন্দতিলক কৃষ্ণা কাব্য (পাঁচটি 1.0.248 ইনি সম্ভবতঃ 
সার্বভৌম . কুম্ছমে রচিত ।) ১৮শ শতকে 
ভট্টাচাৰ্য গুজরাটে বাস 
(ছুর্গাদাস করিতেন। 
চক্রবর্তীর ইনি 'রামায়ণ- 
পুত্র ) সার রচনা 
করিয়াছিলেন। 
ইহার অন্তান্ত 
গ্রন্থের জন্য 
দ্রষ্টব্য Oat. 
Cat. I. 12]. 
আভাণকমালা উমাদেবী বিবিধ জ্রঃ কব বিভিন্ন ভাষার 
প্রবাদের সংস্কৃত 
অম্থুবাদ। 


আমোদ অনৃপনারায়ণ কাব্য 
শিরোমণি 


উপদেশামৃত  রূপগোস্বামী বিবিধ 


এ'সো.জি-  কৃষ্ণগোপীর লীলা 
১৮০ | অবলম্বনে ১৫ সর্গে 
রচিত। 

Mitra : 8৩টি শ্লোকে রচিত! 
N০tiee৪, জীবগোস্বামীর 

VIII. উদ্দেশ্যে বৈরাগ্যের 
2560 সপক্ষে ও বিপক্ষে 
ব সা. প. যুক্তি ইহার বিষয়- 
পুথি সংখ্যা বস্তু। ডঃ সুশীল দের 
৩০১ (চ) মতে, ইহ্‌: রূপ-রচিত 


৩ 


ডিও তথা ঞ 
্রস্থ বা প্রবন্ধ বচয়িতা বৰ্তমান গ্রন্থ _ পুথি বা মন্তব্য 
জেনী =: 

(পূৰ্বাস্বুত্তি ) 
কিনা সেই বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। দ্রঃ 
Early Hist. of 
Vaisnava Faith 
ইত্যাদি গ্ৰন্থ (1942), 

টু পৃঃ ১১৫। 
উমাপরিণয় বিধুশেখর কাব্য কক 


একবীরো-  চারুচন্দ্র রায় বিবিধ কলিকাতায় গ্রস্থখানি উপন্যাস 
পাখ্যান “সংস্কত- ৰ 


এশ্ব্বকাদম্বিনী বিদ্তাভুষণ কাব্য Mitra: বৃন্দাবনে গোকুলে 


_ কৰ্ণামৃত গোবিন্দদাস কাব্য এছ গ্রন্থকাৰ্বের ‘কাৰ্য 


পর বা প্রবন্ধ রচয়িতা বর্তমান গ্ৰন্থ, পুথি ৰা মন্তরৰ/ 
অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
( পূৰ্বাঘ্তবুত্তি ) 
একটি অলঙ্কারগ্স্থ 
আছে। বর্তমান 
গ্রন্থের অলঙ্কারপ্রসঙ্গ 
J ত্ৰটব্য | 
কৰিতাকুমুম- ছূর্গামোহন কাব্য ‘মিত্ৰগোষ্ঠী 
মঞ্জরী শাস্ত্ৰ পত্ৰিকা, 
কলিকাতা। 
ভ্ৰঃ--কৃ ৷ 
ক্ৰিতামৃতকূপ গৌরযোহন কাব্য মান্রাজের 
Oriental 
Mss. 
Library র 
পুথির 
তালিকা, 
XX. 8024 
কৰিকৌতূহল বিষ্ণুদাস অলঙ্কার এই বিষ্ণুদাস এবং 
মিনোদুত'-রচয়িতা 
বিষুদাস সম্ভবতঃ 
অভিন্ন। দ্রঃ__ক। 
কবিকৌতৃহল কান্তি _ অলঙ্কার: ভ্ঃকক। ' সে 
মুখোপাধ্যায় 
অঃক। গ্রন্থকার ছিলেন মঃ 


মঃ প্রমথনাথ তর্ক- 


কালীপদ বিবিধ 


৩৮২ 
গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বর্তমান গ্ৰন্থ 
অনুযায়ী 
রচনার শ্রেণী 
কুন্দমালা উপেন্দ্ৰনাথ কাব্য (গন্য ) 
সেন ্ 
কুম্দুমাবচয়  মধুস্থদন নাট্যসাহিত্য 
সরস্বতী 
কৃতাৰ্থমাধৰ  রামমাণিক্য নাট্যসাহিত্য 
কবিরাজ 
কৃষ্ণকুমারী শরচন্জ কাব্য (গন্ধ) 
ৰ চক্ৰবৰ্তী 
কৃষ্ণপদামৃত শ্রীক বিবিধ 
সার্বভৌম: 


০৮০৪৪, 


পুথিবা মন্তব্য 
পত্রিকা 
দ্রঃ ক। 
দ্রঃ--ক্ব। 
eg 
8৪০৮7 £ মাধৰ-স্থলোচনার _ 


Notice5, উপাখ্যান অবলম্বনে 
হা. 88. রচিত । 


০8৮. 08৮. গ্রন্থকার শাণ্ডিল্য: 
[. 119... গোত্রীয় নারায়ণের _ 
পুত্র ও কৃষ্ণ সর- _ 
স্বতীর শিষ্য। 


দ্ৰঃ-কৃ। 


Mitra 2 
Notices, 
II. 1125. 


দ্রঃ--ক। 
Mitra 2 


VII. 
2812. 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ 


গীতাবলী- 
স্থবোধিনী 
গুণবতী 


গোপালচরিত 
( পরে “প্রেমা- 
মৃত’ দ্ৰষ্টব্য | ) 


চন্দ্ৰপ্ৰভা 


চিত্তামোদসিন্ধু 


চৈত্ৰযজ্ঞ 


রচয়িতা 


জগন্নাথ 
বিদ্যানিধি 
রুদ্রধর 
তর্কবাগীশ = 


সংযোজন 


বৰ্তমান গ্ৰন্থ 
অম্যায়া 
রচনার শ্রেণী 


বিবিধ (টীকা) 


নাট্যসাহিত্য 
(টাকা) 


কাব্য 


কাব্য 


নাট্যপাহিত্য 


পুথি বা 


Mitra 2 
Notices, 


৩৮৩ 


কুষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ- 
চন্দ্রোদয়ে”র টাকা। 


VII. 2368. 


Mitra: 


Notices, 


]]]. 1118. 


দ্রংঁূকৃ। 


Sastri 2 
Notices, 
IT. 98. 


Cat. Cat. 
I. 187. 


লেখকের পরিচয় পচ 
'যৌবনবিলাস”-কাব্যর 
প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য । 


১৪০ শ্লোকে কৃষ্ণ- 
মাহাত্ম্যের বর্ণনা । 


উইলসনের Thea- 
৮6 নামক গ্রন্থে (২। 
পুঃ ৪১২-৪১৫) ইহার 
বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ 
আছে। নদীয়ারাজ 


- উশ্বরচন্দ্রের : অঙ্থু- 


প্রেরণায় পাঁচ অঙ্কে 


দক্ষযজ্ঞের বৰ্ণন! 


[evs সংস্কত সাহিত্যে, বাঙালীর-দান 


পরশ্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বর্তমান'গ্রন্থ পুথিবা মন্তব্য 
অন্থযায়ী পত্রিকা 


রচনার শ্রেনী 


€ পুর্বান্থবৃতি ) 
ইহাতে আছে। নিয়- 
লিখিত গ্রন্থগুলি 
বৈদ্ধনাথের নানা" 
ষ্কিত; কিন্তু, এই 
সকল গ্ৰন্থকারই এক 
ব্যক্তি কিনা বলা 
যায় না। কুষ্ণলীলা- 
নাটিকা (Cat. Cat. 
1. 128; I. 24, 
195) মিথ্যাচার- 
প্রহসন (Cat. Oat. 
I. 455) সৎসঙ্গবিজয় 
নাটক ( Cat. Cat. 
I. 690.) 


প্রকাশিত । 


ত্রঃ-ক্ক। ইনিই অলঙ্কারিক 
শিতিকঠ। বর্তমান 
গ্রন্থের অলঙ্কা র-প্রসঙ্গ 
রষটব্য। 


গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা 
দশকুমারচরিত- ছূর্গা- 
সংক্ষেপ (বা, নারায়ণ 
কুমারবন্ধু ) সেন 
দশাননবধ-  যোগীন্দ্রনাথ 
কাব্য তর্কচুড়ামণি 
দানবিচার পঞ্চানন 
- ভট্টাচাৰ্য 

হর্গাপ্ুশতী বিধুশেখর 

ভট্টাচাৰ্য 
দেবীশতক ীশ্বর 

বিদ্যালঙ্কার 
দিব্যাগমন- গোলোক- 
কাব্য নাথ বন্দ্যো- 


২৫ 


কাব্য 


দ্রঃ--কব। 


৩৮৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা. ব্যান গ্রন্থ, পুথি বা মন্তব্য 


অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
দ্রব্যকিরণাবলী- রুদ্র স্বৰ্গত দীনেশ 
পরীক্ষা বাচস্পতি ভট্টাচাৰ্য্য কর্তৃক 
পুথি সংগৃহীত 
বলিয়া শ্ৰুত। 
নাভাগচরিত গুরুপ্রসন্ন নাট্যসাহিত্য দ্ৰঃ--ৰু। ছয় অঙ্কে সমপূ্ণ। 
ভট্টাচাৰ্য গ্রস্থকারের পরিচয় 
'শ্রীরাসমহাকাব্য” 
প্রসঙ্গে? দ্রব্য । 
হৃসিংহস্ততি ত্রিবিক্রম কাব্য Triennial 
সাৰ্বভৌম Catalogue 
// of Skt, 
Mss. in 
Oriental 
Library, 
Madras, 
1V. No. 
8658. 


নৈষ্ঠিকতরহ্গচারী চারুচন্দর গদ্যরচন।  কলিকাতার দ্রঃ--ক্ব। 
বন্দ্যোপাধ্যায় “মিত্রগোষ্ঠী 
পত্রিকার 
ওয় খণ্ডে 
প্রকাশিত । 


গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ 


পঞ্চস্বরনিৰ্ণয় 
(বা পঞ্চস্বর ) 


পণ্ডিতচব্িত- 
প্রহসন - 
পদ্যমুক্তাবলী 


পদ্ধাবলী 


পল্লবদীপিকা ৰ! 
ক্ৃত্যপল্লব- 
দীপিকা বা 
শাস্তি কল্পপ্রদীপ 


সংযোজন ৩৮৭ 
রচয়িতা. বর্তমান গ্রন্থ. পুথিবা মন্তব্য 
অম্থযায়ী পত্রিকা 
ব্চনার শ্রেণী 
প্রজাপতি বিবিধ কলিকাতা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু 
দাস (বৈশ্য) সংস্কত = সম্বন্ধে ও তালিকায় 
কলেজের নিম্নলিখিত মন্তব্য 
পুথির আছে £-- 
তালিকা, A manual of 
নবম খণ্ড, divination with 
৬২ সংখ্যক first five vowels 
পুথি । of Sanskrit Al- 
৮৪৮০৮, গ্রস্থখানি 
৭ অধ্যায়ে রচিত। 
মধুহুদন  নাট্যলাহিত্য . দ্রঃ _ক। 
কাব্যরত্ব 
গোবিন্দ কাব্য বিকানীর ১০০ শ্লোকে 
ভট্টাচাৰ্য রাজ গ্ৰন্থ,  সম্রাট্‌ 
(মহামহো- গারে রক্ষিত শাহজাহানের 
পাধ্যায় রুদ্র পুথি। প্রধান মন্ত্ৰী 
স্তায়বাচ- আগসফ খার’ 
স্পতির পুত্ৰ ।) প্ৰশস্তি । 
বলদেব কাব্য Peterson £ 
বিষ্যাভূষণ Report. III. 
App. 895 
গ্ৰীকৃষ্ণ বিবিধি [1008 : মারণমোহনাদিবিধি 
বিদ্যাবাগীশ Notices, এই গ্রন্থের বিষয়- 
ভট্টাচাৰ্য II. 692. বস্তু | 


৩৮৮ 


গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা 


প্রেমরসায়ন 


প্রেমামৃত 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্ৰেণী 
মঃমঃ পঞ্চানন কাব্য ‘বিদ্যোদয়’ 
তর্করত্ব পত্রিকায় 
প্রকাশিত। 
ব্রজরত্ব ? ভ্ৰঃ-কৃ | 
ভট্টাচাৰ্য 
বিশ্বনাথ 
পণ্ডিত 
চৈতন্তদেব বিবিধ Mitra : 
Notices. 
II. 786 


বর্তমান গ্ৰন্থ পুথি বা 


মন্তব্য 


দ্রঃ ক। 


স্বৰ্গত দীনেশ 
ভট্টাচার্য কর্তৃক 
পুথি সংগৃহীত 
বলিয়া শ্রুত। 


গদ্য ও পদ্তে শ্রীকৃষ্ণের 
কতিপয় লীলার 
বর্ণনা । এই গ্ৰন্থই 
কি রঘুনাথের নামা- 
স্কিত 'দাঁনচরিত' 
অথবা চৈতন্যের 
নামাঙ্কিত 'গোপাল- 
চরিত্র? (দ্রঃ 
সুশীল দে মহাশয়ের 
Early Hist. of 
Vaisnava Faith 
ইত্যাদি গ্রন্থ, 
(1942), পৃঃ ৯৪২, 
পাদটীকা ২ )। 


গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা 
বদ্ধবিহগ বিধুশেখর 
ভট্টাচাৰ্য 
ব্রখিনীচম্পু গুরুপ্রসরষ্পূ 
ভট্টাচাৰ্য 
বস্ততন্ব রামন্ুন্দর 
বিগ্ভাবাগীশ 
বাণবিজয়কাব্য শিবরাম 
চক্রবর্তী 
ব্জিয়িনীকাব/ বিদ্যালঙ্কার 
ভট্টাচাৰ্য 
বিদ্বন্মোদিনী রামভত্র 
স্তায়ালঙ্ক।র 


সংযোজন 
বৰ্তমান গ্ৰন্থ পুথি বা 
অন্ধ্যায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
কাব্য দ্রঃ-ক। 
কাব্য দ্ৰঃ'ক | 
বৈষ্ণবদৰ্শন এ. সো. 
জি. ১২০, 
Mitra 2 
Notices, 
928. 
কাব্য ভ্ৰুক| 
কাব্য দ্রঃ--ক। 
কাব্য Mitra 2 
(টীকা) Notices, 


VIIL.25065. 


লেখকের পরিচয় 
‘যৌবনবিলাস’ কাব্য 
প্ৰসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য । 


গন্থকারের পরিচয় 
‘ব্ৰীরাসমহাকাব্য’ 
প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য | 


পাদন। পুথির তারিখ 
১৭২৭ শকাব্দ (= 
১৮০৫ খুঃ)। 


সমাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার 
রাজত্ব-বৰ্ণন| ৷ কাব্যটি 
১২ সর্গে রচিত। 
এই গ্রস্থকারই শ্রীশ্বর 
বিষ্ালঙ্কার। 


‘রঘুবংশে’র টাকা ॥ 


‘৯০ 


গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ 


কুম্গুমাঞ্চলি 


বৃষভান্কজ 


' বৈৰরৈগ্যচন্দ্ৰিকা 


বৈষ্ণবামৃতগ্ৰদ্ 


ভক্তিজয়াৰ্ণৰ 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
রচয়িতা. বর্তমান গ্রন্থ পুথি ৰ! মন্তব্য 
অঙ্গ্যায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 


যদুনন্দন কাব্য কলিকাতা 
দাস সংস্কত 


পুথিসংখ্যা 
৭২। 


মথুরাদাস নাট্যসাহিত্য বোদ্বাইয়ে গ্রন্থকার কৃষ্ণদাসের 
প্রকাশিত। ছাত্র এবং যমুনাতী রস্থ 
(ড্রঃ-রু 1)  স্ুুবর্ণশৈখর নগরবাসী 


কায়স্থ । বাধা-কৃষ্ণের 

প্রণয়লীলা গ্রন্থের 

উপজীব্য । 
পুরুষোত্তম বিবিধ Mitra £ বৈষ্ণবগণের ভজন্ত 
দাস Notices, বৈরাগ্যের বিধান এই 


V]1.2815 গ্রন্থের বিষয়বস্তু | 
প্রাণকৃষ্ণ বিবিধ সং চন্দ্ৰকুমার 


বিশ্বাস ভট্টাচাৰ্য, 
কলিকাতা, 
১৮৮৩ খৃঃ । 
রখুনন্দন বিবিধ 98৪6৮ কৃষ্ণমন্ত জপ ও 


বন্দ্যো- Notices, পুজাদির ফলনিরূপণ 
পাধ্যায়, 1. 9254 ইহার বিষয়বস্তু | 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ 


তদ্রসোমা 


ভরতচবিত্র 


ভামিনীবিলাস 


ভারতীশ্বর- 
মহোদয় 
মদালসা- 
কুবলয়াশ্ব 


মন্তরকৌমুদী 


সংযোজন 
রচয়িতা = বর্তমান গ্রন্থ পুথি বা 


অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
চারুচন্দ্র গগ্ঠরচনা “মিত্রগোষ্ঠী' 
বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) 
পত্রিকার 
ওয় খণ্ডে 
প্রকাশিত। 


বিধুশেখর গগ্চরচন! দ্ৰঃ-ক | 
ভট্টাচাৰ্য 


গুৰুপ্ৰপ্ন নাট্যসাহিত্য দ্ৰঃ--কৃ। 
ভট্টাচাৰ্য 


পঞ্চানন ? দ্ৰঃ--কৃ। 
তকরত্ব 
গুরুপ্রসন্ন ৷ নাট্যপাহিত্য দ্রঃ কৃ। 
ভট্টাচাৰ্য 


তর্কপঞ্চানন বিবিধ Mitra 2 

ভট্টাচাৰ্য N otices, 
VII. 
2880 


৩৯১ 


দ্রঃ ক। 


লেখকের পরিচয় 
'যৌবনবিলাস+ কাব্য 
প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য ৷ 
গ্রন্থকারের পরিচয় 
পরে  শ্রীরাসমহা- 
কাব্য’ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 
এই গ্রন্থ ছয় অঙ্কে 
সম্পূর্ণ । 


সাত অঙ্কে সম্পূর্ণ। 
গ্রন্থকারের পরিচয় 
পরে শ্রিবাসমহা- 
কাব্য’ প্ৰসঙ্গে দ্রষ্টব্য | 
বৈদিক ও স্মার্ত 
ক্রিয়াকলাপের উপ- 
যোগী মন্ত্র ও অনুষ্ঠান 
এই গ্রস্থের আলোচ্য 
বিষয় । 


৩৯২ 
গ্রন্থ বা প্রবন্ধ 


ন্্রার্থদীপিকা 


মাধুর 


যৌবনবিলাস 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


রচয়িতা 


গোবিন্দ 
স্তায়বাগীশ 


কল্যাণমল্ল 


চিন্তাহরণ 
ভট্টাচাৰ্য 


বিধুশেখর 
ভট্টাচাৰ্য 


বৰ্তমান গ্ৰন্থ 
অমুযায়ী 
রচনার শ্রেণী 


বিবিধ 


কাব্য 


(টীকা) 


কাব্য 


পুথি বা 
পত্রিকা 


Sastri : 
Notices, 
15. 209; 
X. 8805 


দ্রঃ-কৃ। 


Mitra 2 
Notices, 
VEL 
2888 


কলিকাতার 
সংস্কৃত 
মহামণ্ডল 
পত্রিকায় 
প্রকাশিত । 


জ্রঃ-ক | 


যন্তব্য 


এদ্থকারের পরিচয় 
‘প্রীরাসমহাকাব্য’ 
প্রসঙ্গে দ্ৰষ্টব্য । 


‘মেঘদূতে’র টীকা। 


দ্ৰঃ-কি | 


লেখক তৈলোক্য- 
নাথের পুত্র ৷ মালদহ 
জিলার হৱরিশ্চন্ত্ৰপুরে 
ইঁহার জন্ম। ইনি 
প্রথমে শাস্তিনিকে- 
তনে এবং পরে 


গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ 


রসপ্রদীপ 


রসম্মৃধার্ণৰ 


রসিকরহন্ত 


রাধামান- 
তরঙ্গিণী 


৩৯৩ 


ইহাতে শ্লোকাকারে 
শৃঙ্গার ও উহার বিবিধ 
প্রকারভেদ ৰণিত 
হইয়াছে। ৃ 
দ্ৰঃ-কৃ। 


১৪৪টি শ্লোকে রচিত। 
ইহার বিষয়বস্তু 
এইরূপ ঃ-- 
চন্দ্রাবলীর নিকট 
অকস্মাৎ কৃষ্ণের গমনে 
রাধার মান, কৃষ্ণের 
প্রত্যাবর্তন, বুন্দা- 
কতৃক কৃষ্ণের গঞ্জনা, 
কৃষ্ণ কতৃক রাধার 
মানভঞ্জল। 


৩৯৪ সংঙ্কত বাছিতো বাঙালীর দান 
গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ বচয়িতা বর্তমান গ্রন্থ পুথি বা মন্তব্য 


অনুযায়ী পত্ৰিকা 
রচনার শ্ৰেণী 
রাধাসৌন্দর্ধামগ্ররী শ্থুবল কাব্য Mitra : রাধার ক্ূপলাবণ্যের 
আচাৰ্য Notices, বর্ণনা এই কাব্যের 
VII. 2529 বিষয়বস্তু । 
রাধা-(বা, চৈতন্তচন্্র কাব্য Mitra : রাধার রূপ ও গুণের 
রাধিকা- Notices, "_ বর্ণনা। 
রসমঞ্জরী ) IV. 1627, 
এ. গো. জি. 
১০৮২১ বি 
রামজন্মতাণ তারাচন্দ্র নাট্যসাহিত্য দ্ৰঃ--কৃ। গ্রন্থকারের পবরিচয় 
পূর্বে “কাননশতক' 
পরবে দ্রষ্টব্য । 


রামগুণাকর রামদেব কাব্য Mitra : রামচন্দ্রের বিবাহ ও 


স্তায়ালঙ্কার Notices, নিৰ্বাসন অবলম্বনে 
I. 52, রচিত । 
Cat. Cat. 
I. 510 


রামপ্রকাশ রাঘবেন্র স্বতি দ্রঃ-ব. সা. প. রাঘবেন্দ্র ছিলেন 
পত্রিকা, চিরঞ্জীবের পিতা। 


রামবিলাসকাব। রামচরণ কাব্য বামচরণ ১৭০১ 
তর্কবাগীশ খৃঠাবে “সাহিত্যদর্পণ- 


গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ 


রামলীলোদয় 


রীতিচিন্তামণি 


শব্দসন্দ্ভসিন্ধু 


শিবকুচ্ছমাঞ্জলি 


রচয়িতা বৰ্তমান গ্রন্থ পুথি বা 
অনুযায়ী পত্ৰিকা 
রচনার শ্ৰেণী 
রমাকান্ত কাব্য Mitra : 
Notices, 
I. 802; 
Cat, Cat, 
IL 58 
বিশ্বনাথ Cal. Skt. 
চক্রবর্তী College 
Cat. X.96 
কাশীনাথ দ্রঃ-চিন্ময়বঙ্গ, 
ভট্টাচাৰ্য পৃঃ ১৭২ । 
শ্রীশ্বর কাব্য Mitra: 
বিদ্যালঙ্কার Notices, 
VII. 2339 
তারাচন্দ্র কাব্য দ্ৰঃ-_কৃ্‌। 


স্তোত্ৰ। . 


৩৯৬ 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ 


শৃঙ্গারতটিনী 


শৃঙ্কাররসোদয় 


শোকগীতি 


খ্যামাকল্পলতা 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


রচয়িতা বৰ্তমান গ্রন্থ পুথি বা মন্তব্য 


অন্থযায়ী পত্রিকা 


রচনার শ্রেণী 


ভট্টাচার্য কাব্য পুনার ভাণ্ডার- 
কর ইনৃষ্টিটিউটের 
পুথিসংখ্যা ৭৬। 


রামকবি কাব্য দ্রঃ-ক। 


হরিদাস বিবিধ অন্ধ, সাহিত্য 


গ্রন্থকার কাশ্তপ- 
গোত্রীয় রামকুষ্টের 
পুত্র ও আঃ খুঃ 
ষোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগের লোক । 


দ্ৰঃ--কৃ। 


কাব্যস্থতিতীৰ্থ পরিষৎ পত্রিকায় 


(১৯১২৮) 

প্রকাশিত। 
মথুরেশ দ্রঃ চিন্ময় 
বিদ্যালঙ্কার বঙ্গ, পৃ: ১৭০। 


গুরুপ্রসন্ন কাব্য দ্ৰঃ--কৃ। 
ভট্টাচাৰ্য 


গ্রন্থকার চিরঞ্জীবের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 


গ্রন্থকার রাখালদাস 
ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণসবী 
দেবীর পুত্র; ১৮৮২ 
খৃঃ জাত। ইহার 
পূর্বপুরুষ বঙ্গীয় স্থৃতি- 
তে বিখ্যাত কাশীরাম 
বাচস্পতি। হইনি 
কিছুকাল কাশীর 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা! 
জীশ্বরীমহাকাব্য জীশ্বর 
বা বিদ্যালঙ্কার 

সপ্তশতী কাব্য 

সকারভেদ পুরুষোত্তম- 
দেব 

লঙ্গীতমাধৰ গোবিন্বদাস 

সৎকাব্যরত্বীকর মহামহো- 
পাধ্যায় 
গোবিন্দদাস 


সংযোজন 


বর্তমান গ্রন্থ পুথি বা 
অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
কাব্য Mitra: 
Notices, 
VII. 2888 
বিবিধ Mitra 2 
Notices, 
I. 848 
কাব্য 
কোশকাব্য Mitre : 
Notices, 
1V. 
1181 


৩৯৭ 


(পূৰ্বাছবুত্তি ) 
অধ্যাপনা. করিয়া 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপক ছিলেন। 


চণ্ডী অবলম্বনে 
রচিত। লেখক রং- 
পুরের ক্ষিতীশ্বর ভট্টা- 
চার্ধের পুত্র । শ্রীন্ব- 
রের মৃত্যু হয় ১৯০৫ 
খৃষ্টাব্দে । ইনি বিষ্া- 
লঙ্কার ভট্টাচার্য 
নামেও পরিচিত। 
শ,বও স যেসকল 
শব্দের আদিতে 
আছে, উহাদের 
শ্রেণীবদ্ধ তালিকা । 


্রন্থকারের জীবনকাল 
--7১৫৩৭-১৬১২। 
ইহাতে ৩১৪৬টি 
শ্লোক আছে । পুথির 
লিপিকাল--১৬৯৭ 
শকাব্দ (= ১৭৭৫ 
খুঃ)। 


‘৩৯৮ 


৷সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ .রচয়িতা বর্তমান গ্রন্থ 


অস্থ্যায়ী 
রচনার শ্রেণী 
সৎকাব্যকল্প- কৃষ্ণকান্ত কোশকাব্য 
জম (১মও শৰ্মা 
২য় থও ) 
সত্যান্নতাব- কালীপদ কাব্য 
মহাকাব্য তকাচাধ 
সহুপহার- সৰ্বানন্দ কোশকাব্য 
রত্বাকর কবি 
সমঞ্জনাবৃত্তি অনুপনারায়ণ দর্শন 
তর্ক- 
শিরোমণি 


পুথি বা মন্তব্য 
পত্রিকা 


801৮3 ইহাতে নানা গ্রন্থ 
Notice, হইতে শ্লোক সঙ্কলন 
II. 1168, ছাড়াও সঙ্কলয়িতার 
1164. স্বরচিত শ্লোক সন্নি- 


বিষ্ট হইয়াছে। শ্লোক- 
সংখ্যা প্রথম খণ্ডে 
৭২৫ এবং দ্বিতীয় 
খণ্ডে ৩০৩। 
পুথির লিপিকাল-- 
১৭৯৫ শকাব্দ ( = 
১৮৭৩ খৃঃ) । 

কলিকাতার ভ্রঃ_-কক। 

সংস্কত 

পদ্যবাণা 

পত্রিকায় 

প্রকাশিত । 

Mitra £ সক্কলয়িতা কি 


[বি ০৩৪৩, বাঙালী ? এই গ্রন্থে 
IV. 1661 ৮২০টি শ্লোক আছে । 
Mitra 2 

Notices, 

IL. 687 


গ্রন্থ বা প্রবন্ধ 


সমৃদ্ধমাধব 


সাহিত্া- 
কামুদী 


সীতাপরিণয় 


সুদর্শনচরিত 


সংযোজন 


রচয়িতা বর্তমান গ্রন্থ পুথি বা 

অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 

গোবিন্দ নাট্যসাহিত্য Cat, Cat. 

কবিভূষণ II. 86. 

বলদেব ' অলঙ্কার (টাকা) | 

বিদ্ধাভূষণ 

দধিভূুষণ . ? দ্রঃ কক। 

কাব্যতীর্থ 

চারুচন্দ্র ? দ্ৰঁক্‌ | 


মন্তব্য 


৩৯৯ 


স্তবনসমুদ্র 


স্তবামৃতলহরী 


স্ত্রীচরিত্র 


স্বরদীপিক| 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


রচয়িতা 


গীশ্বর 
বিঘ্যালঙ্কার 


চারুচন্দ্র 
বন্দ্যো- 
পাধ্যায় 


মীননাথ 


বৰ্তমান গ্রন্থ 
অমুযায়ী 
রচনার শ্রেণী 


কাব্য 


কাব্য 


গণ্বরচন| 


বিবিধ 


পুথি বা মন্তব্য 
পত্ৰিকা 


Mitra: শ্রীশ্বর ১৮৮৪ খৃঃ 
০৮০৪৪, জীবিত ছিলেন। 
2840. 

Cat. Cac, 

I. 782. 


দ্রঃ-ক। ইহা কি সংকলন- 
গ্রন্থ ? 


Sastri £ 
Notices, 
II. 254 
Cat. Cat. 
I. 159, 


‘মিত্ৰগোষ্ঠী’ 
পত্রিকার 
(কলিকাতা) 
৩য় খণ্ড। 


এ, সো. জি, 

৪৭০৪, 8৮৫৫, 

৮২৭০১ ১০৬- 

৫১৯, ৮৩১৮ । 

প্রথমোক্ত পুথিতে গ্রস্থ-বণিত বিষয়া- 


সংযোজন ৪০১ 
গ্ৰন্থ বা প্রবন্ধ রচয়িতা বান গ্রন্থ পুথিবা মন্তব্য 


অনুযায়ী পত্রিকা 
রচনার শ্রেণী 
(পূৰ্বাসতবৃত্তি ) 
বলী নিযনলিখিতরূপে নির্দেশিত 
হইয়াছে £-_ 
[প্রথমং লক্ষণং পুংসাং স্ত্রীণাং চ তদনস্তরম্‌। 
লিঙ্গানাং চ ভগানাং চ তন্নক্ষণমিহোচ্যতে ॥ 
ইঙ্গিতলক্ষণং চোক্তং দুত্যং চ তদনন্তরম্‌। 
অথাষ্টনায়িকায়াস্ত অত্রৌষধিস্থখোদয়ম্‌ ৷৷ ] 
হরিশ্চন্্রচরিত বিধুশেখর কাব্য দ্রঃ-কক। লেখকের পরিচয় পূর্বে 
ভট্টাচাৰ্য ‘যৌবনবিলাস’ কাব্য 
J প্রসঙ্গে ড্ৰঞ্ব্য | 
হন্তার্ণৰ জগদীশ্বর নাট্যসাহিত্য এ. সো. জি. ৫০৭৯, 
তর্কালঙ্কার ৯৭১৯, ৯৬৭৯ | 
হিতোপাখ্যান কালীকান্ত বিবিধ ভ্ৰঃ-ক | হিতোপদেশ'এক 
শিরোমণি অমুরূপ । 
হেমপ্রভাচম্পু জগন্নাথ কাব্য কলিকাতার দ্ৰঃ--কৃ। 
তর্কসাংখ্য- ‘সংস্কৃত- 
তীৰ্থ ভারতী’ 
*_ পত্রিকায় 
প্রকাশিত । 


২৬ 


চদা 


Les চা 


২417 


হইল না। 


পরিশিষ্ট 
বাঙালী কবিরচিত প্লোকাবলী১ 


বর্তমান গ্রন্থে যে কবিগণের গ্রন্থাদির আলোচনা করা হইয়াছে, ওঁ সকল 
কবিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নামাঙ্কিত কতক শ্লোক বিভিন্ন কোশকাব্যে 
দেখা যায়; এই শ্লোকগুলি অন্ত কোন কাৰ্যগ্ৰন্ে পাওয়া যায় না। কোশকাব্য- 
গুলিতে এমন কতক বাঙালী কবিরও শ্লোক আছে, ধাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানা যায় ন!; বর্তমান গ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ কর! হয় নাই। শ্রীধরদাসের 
'শিছুক্তিকর্ণামত', শাঙ্ধরের' “শাঙ্গ ধরপন্ধতি+, জল্হনের “হুক্তিমুক্তাবলী” ও 
রূপগোস্বামীর 'পদ্ভাবলী”--এই কয়টী প্রধান কোশকাব্য হইতে বাঙালী 
কবির নামাঙ্কিত উত্তপ্রকার শ্লোকসমূহ, ছন্দের নাম ও উল্লেখযোগ্য পাঠাস্তর 
সহ, নিয়ে উদ্ধৃত হইল। পরিশেষে উহাদের বঙ্গান্ছবাদ দেওয়া গেল। যে 
সকল কবির উল্লেখ গ্রস্থযধ্যে নাই, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্ভবপর স্থলে 
লিখিত হইল। 

নিয়োদ্ধত শ্লোকগুলিতে অলঙ্কার ও ছন্দের বৈচিত্র্য উপভোগ্য | বিভিন্ন 
খতু, দারিজ্র্য, নারীর দেহসৌন্দর্য, নরনারীর প্রেম, গ্রাম্যজীবন, কৃষ্ণের বিবিধ 
লীলা, ভক্তি, বিশেষত: কৃষ্ণতক্তি প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে বণিত হইয়াছে। 
বাঙালী কবিমানসের প্রতিফলন হিসাবে শ্লোকগুলি মূল্যবান । 

যে সকল কবির বাঙালীত্ব নিতান্ত সন্দিগ্ধ উহাদের শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত 


> কবিগণের নাম বৰ্ণানুক্রমে লিখিয়া প্রত্যেক কবির শ্লোকসমূহ বর্ণানুক্রমে উদ্ধত কর৷ 


উমাপতিধর ( উমাপতি ) 
685.) 
অমরযুবতিগীতোদ্গ্রীবসারঙ্গশৃঙ্গো- 
মালিনী ল্লিখিতশশিশ্থধান্তঃ১ শাদ্বলারামরম্যাম্‌। 
স্ুরপতিগজগণ্ডঅংসিদানান্বুধারা- 
প্রসবন্থরভিমাশাং বাসবীয়াং নমামি ৷৷ স. ক. ৫1১৬১ 


8258] 
অমীবাযুষ্ণাংশোঃ কিরণনিকারাণাং পরিচয়া- 
শিখরিণী তমরস্তীক্ষং মা ভুস্তব কিল নিসর্গঃ শিশিরিমা ৷ 
ছুরাজ্মানো হোতে কতিপয়পয়োবিন্দুরসিকা- 
ন্নিরন্তন্তঃ পাস্থাংস্থয়ি কিমপি শোষং বিদধতি ॥ 
স. ক. ৪1২ ১৪ 


€ ৩) 
অমুদ্ৰকুমুদত্বিষঃ স্ক.রিতং ফেনলক্ষীস্পৃশো 
পৃথী মরালকুলবিভ্রমাঃ শফরফাললীলাভূতঃ | 
জয়ন্তি গিরিজাপতেস্তরলমৌলিমন্দাকিনী- 
তরঙ্গচয়চুম্বিনস্তহিনদীধিতেরংশবঃ ॥ স. ক. ১1১১৪ 


€ ৪) 
অর্কীঃ কেচন কেচিদক্ষতরবঃ কেচিদদলগ্মারুহাঃ 
নিম্নাঃ কেচন কেচিদত্র বিপিনে ক্রুরাঃ করীরক্রমাঃ| 


১। (১) সুধান্তঃ। 
৩। (২) ক্ষুটিত। 


উমাপতিধর ৪০৫ 


শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িভ মাকন্দো মকরন্তুন্দিলমিলল্ঙ্গালিশৃঙ্গারিতঃ 
কোহপ্যত্রান্তি ন মিত্র যত্ৰ তন্তে কর্ণামৃতং কোকিল; ॥ 


সু, মু. ৩৩১৪ 


(Ce) 
অনুষ্ট,প. অগমাদিবরাহেণ বটুদাসং পরং স্তমঃ | 
জগছুদ্ধরতা যেন ন বক্ৰীকৃতমাননম্‌ | স. ক. ৫1৭৬।৪. 


671 
অশ্রান্তবিশ্রাণিতযজ্তযুপ- 
ইন্দ্ৰবজ| স্তম্ভাবলী্্ৰ।গবলম্বমানঃ 
যস্ত স্বভাবা ডুবি সংচচার 
কালক্ৰমাদেকপদোপি ধৰ্মঃ ॥ স. ক. ৩1৫।৫ 


(1747) 
আকৃষ্টশ্চক্ৰবাকৈৰ্নয়নকলনয়| বন্ধকীভিনিরন্তে| 
অঞ্ধর| নাস্তং দ্রাগেতি ভাস্ুনিবসতি নলিনীবোধনিদ্ৰান্তৱালে । 
সন্ধ্যাদীপপ্ররোহং বহুলতিলরসব্যাপ্তপাত্রান্তরালং 
বাসাগারে দিশস্তী হসতি নববধুক্রোধদৃষ্টা ভূজিষ্যা ॥ 


স. ক. ২১৪৬৪ 


(84) 
আকোৌমারং সমরজয়িন। কুর্বতোবীমবীরা- 
মন্দাক্রান্ত। মেতেনামী কথমিব দিশামীশিতারো বিমুক্তাঃ। 
অন্তৰ্জ্জণতং বপুষি কলয়া ত্য তেষ্টৌ প্রবিষ্টাঃ২ 
প্রহ্বীভূতে প্রভবতি নহি ক্ষত্রিয়াণাং কপাণঃ ॥ 
স. ক. ৩1৪০।৪ 


৬। (১) যন্তান্ুভাবাদ্‌ । 
৮। (২) প্রতিষ্ঠা । 


৪০৬ 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(৯) 
আনন্দমুগ্ধনয়নাং ত্ৰিয়মঙ্কতিত্তৌ 


বসস্থতিলক বিজ্রৎ পুনাতু তবতো ভগবায্ন,সিংহঃ ৷ 


যন্তাবলোকনবিলাসবশদিবাসী- 
ছুৎ্সয়লাঞ্ছনমুগঃ কমলামুখেন্দুঃ ॥ ল. ক. ১৪২1৫ 


6১১০) 
আরক্তায়তপুষ্পবাপনয়নে স্নিপ্ধাঞ্জনন্যামিকাং 


শাছু লবিক্রীড়িত কাশ্মীরারণকিকারকুদ্গুমোতংসে যহানীলতাস্‌। 


উন্মীলতিলকাস্তরে মুগমদক্ষোদাত্র বিন্দুপমাং 
ধত্তে মুগ্ধতমালকান্তি মধুপীবুন্দং বসস্তত্রিয়; ॥ 


স. ক. ২।১৫৬।১ 
0১৮০ 
আ লগ্কানাখনারীত্তনতরলপয়োবী চিমুদ্রাৎসমুদ্রা- 


অঞ্ধরা দা স্বগ্গাতরঙ্গাবলিবিরলশিলা ৃত্তরাছুততরাদ্রেঃ ৷ 


আ প্রাক শৈলাৎস্র্ীস্থরতগতিবিদো মগ্নভাস্বন্ম,গান্ধ- 
দা চ প্রাচেতসান্ের্ভবতু মম পুরঃ কোপি যন্তস্তি বীরঃ ॥ 


স. ক. ৫0১৮|৪ 
4১৬), 
আ বাচাং১ ব্যক্ততায়াঃ কৰিপদবিষয়েঘ্বাচচঞ্টেং সমন্তো 


অদ্ধরা মুক্তাস্মাভি ন কোপি স্বরয়দমবনৌ সংস্কতঃ সত্যমেতৎ। 


মিখ্যেতদাভোঃ কথং রে নম্থ শতমকৃথাঃ কুন্তলেঞ্জন্ত তত্ত- 
ংকাব্যস্তোত্রাণি ধিক্‌ ত্বাং জডময় ন মনোরেব মৃতিগ্রভেদ: ॥ 
স. ক. ৩১৪ 


১২ । (১) বাচা। (২) বিবমৈরাচচট্টে । 


'_ উমাপতিধর ৪০৭ 
€ ৯০) 
ইহ পরিমলে! যত্ৰ ব্যক্তো ন তত্র মধুত্রিয়ো 
হুরিণী মধু সমধিকং১ যস্মিংস্তস্মির গন্ধসমৃদ্ধয়: | 
ইতি মক্লবকং নিন্দন্‌ কুন্দাদপেতকুতূহলঃ 


কমলমধিকং স্বারং স্মারং বিষীদতি যট্‌পদঃ ॥ 
স. ক. 81৩৭৫ 


(১৪) 


উচ্ছিজ্রাণি১ দিগদ্বৱহৃ বসনান্তরধাঙ্গনাম্থামিনো 
শাদু'লবিক্ৰাড়িত বত্ালংরুতিভিধিশোবিতবপুঃশোভাঃ শতং হুক্রুবঃ | 
৷ পৌরাচ্যাশ্চ পুরী: শ্মশীনবসতেতিক্ষাতুজোপ্রক্ষমা২ 
লক্ষ্মীং ন ব্যতভো দররিদ্র৩ভরণেঘজ্ঞো হি সেনান্বয়ঃ ॥ 
সক. ৩৯৭1৪ 


(১) 
। 
উৎপত্রেব দৃশোচিয! কুম্ধুমিতেবেন্দোঃ করৈৰ্ভোগিতিঃ 
শার্দুলবিক্রীড়িত সারোহেব জটাটবী ফলতু বঃ শ্ৰেয়ো তবানীপতেঃ। 
যৎপর্যস্তবিবত্তিনঃ স্থুরসরিংপূরস্ত ভূরিস্ফুর- 
ৎফেনোগু,কবিলাসমঞ্চতি বিধেজৰ্ণ৷ কপালাবলী ॥ 


স. ক. ১১২৪ 
ঢ়. (১৮) 
pt অনুষ্টপ, একত্র প্রাৰ্বতৈঃ সাম্যমন্তত্ৰ পরতন্ত্রতা | 


শুকন্ত পরিতোষায় ন বনং ন চ পত্তনম্‌ ॥ স. ক. ৪191৩ 


১৩) (১) মধুজমধিকম্‌ ৷ 
১৪। 6) উচ্চিত্ৰাণি। (২) অক্ষমাং। (৩) ব্যতনোদ্দরিত্র । 


8০৮ 


বসম্ততিলক 


শারদুলবিজীড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(১৭) 
কক্কেল্লিরেষ কিমচেতন এব সত্যং 
নঃ স্বয়ং ন কুম্থমানি দদাতি যন্তে । 
ধূর্তোথবা১ নমতি নায়যুদস্তবাহু- 
ব্যক্তোন্নতস্তনতটান্তদিঢৃক্ষয়েবং ॥ 
স. ক. ২১০৭৩ 


(১৮) 
কাস্তিস্তে যদি নিৰ্মল| যদি গুণা লক্ষ্মীধদি স্থায়িনী 
মা গাঃ পদ্ম মন্দ তথাপি গলিতা -হেতে১ শরদ্বাসরাঃ। 
সংস্পর্শেন তুষারবারিপৃষতামালুনমূর্তেঃ সরো- 
মধ্যেত্ৰৈব বরাটকেন ভবতঃ স্বয়ং পুনঃ কেবলম্‌ ৷ 
স. ক. 81২৭৫ 


(১৯১) 


কাস্তিং কুঙ্ধ,মকেশরান্মধুরতাং ড্ৰাক্ষারসস্ভাসৰা- 
দ্বৈদভাপরিপাকপূর১ বচসঃ কাব্যাৎকবের্া্দবম্‌। 
পার্খাদেব জরাতুরেণৎ বিধিনা তং তং গৃহীত্বা গুণং 
হুষ্টা হস্ত হরস্তি কম্তও ন মনঃ কশ্মীরবামক্রবঃ ॥ 

স. ক. ২২১ 


1, 
কালিন্দীপুলিনে ময়া ন ন ময়া শৈলোপশল্যে ন ন 
স্যগ্ৰোধন্ত তলে ময়| ন ন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাঙ্গনে। 


১৭। (১) ধৃতে যদা । (২) দিদৃক্ষয়ৈব | 
১৮। (১) গলিতাস্তেতে ৷ 
১৯। (১) পূত । (২) জবোত্তরেণ ৷ (৩) কন্ত হরন্তি হস্ত । 


শাদু লবিক্রীড়িত 


EO 


উমাপতিধর ৪০৯ 


দৃষ্টা কৃষ্ণ ইতীরিতে সনিয়মং১ গোপৈর্যশোদাপতে- 
বিশ্বেরপ্ত পুরো হযয়িজগৃহারির্ঘন্‌ হরিঃ পাতু বঃ ॥ 
পদ্যাবলী--১৪৮ £ স, ক. ১|৫২।৪ 


১ 


কিয়ৎপদং বিষ্ণুপদং ক্রমেইন্ত১ মে 

ধরা বরাকী পয়োধিরোধিতা। 

ইতীব হেলাপরিনঅ্রংকন্ধরঃ 

করোত্যয়ং মওলিকারয়ং হয়ঃ ৷৷ স্থ মু. ১০২১ 
স. ক. ৩২৭২ 


CLRID 


কেবাংচিৎকুম্থমোদরাদস্থ বিনা তেনাপি কেষাংচন 
স্ফায়ন্তে ধরণীরুহামিহ দিনৈদ্বিত্ৰেঃ ফলশ্ৰেণয়ঃ | 
পুষ্পশ্ৰেণিযু পন্মরাগপদবীপত্রেষু১ কাস্তাকর- 
গ্ৰীরিত্যেব ফলাদৃতে বত গতঃ কঙ্কেল্লিজন্মগ্ৰহঃ ॥ 


স. ক. 81818 
(28,5 


কৌস্ম্ভং কুচকুম্তয়োনিবসনং সৌবণিকং কৰ্ণয়ো- 
স্তাভঙ্কদ্বয়মাঞ্জনী নয়নয়োরালেখ্যলেখালিপিঃ। 
কাশ্মীরেণ তমালপত্রমলিকে হৈমী করে কঙ্কণ- 
শ্ৰেণিঃ পাশয়িতুং জগন্ত্যলমলংকারাঃ কুরঙ্গীদৃশঃ ॥ 
স. ক. ২) ১০৯৷২ 


২০। (১) ইতীরিতস্ত সভয়ং। 


২১ । (১) মম ক্রমে। (২) বিনতোরু। 


২২। (১) পাত্রেষু । 


৪১০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(২৪) 
কৌক্ছুম্তবসনকুচিরাং সন্ধ্যাং পরিণীয় মন্দমনুযান্তীম্‌ ৷ 
আ্য। ৰাসালয়মিব জলধিং রাগী পুরতো রবিধিশতি ॥ 
স. ক. ২।১৪৬।৩ 


( ২৫) 


কাপি স্বেদকণানিপাতমচ্ছথণং কুত্ৰাপি কম্পশ্থগ- 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত ত্পাণিব্যস্তলিপি ক্চিদ্বনপতদ্বাপ্পাস্থুলিপ্ডাক্ষরম্‌। 

কাপি স্বাসমহোমিমৰ্মরমিদং তাড়ঙ্কতাড়ীদলং 

বৰ্ণৈরেৰ বিন! ব্যনক্তি স্দৃশে| ভাবৈকতানং মনঃ ॥ 


স. ক. হ।১০৬1৫ 


(২৬) 


ক্ষিপতি দয়িতে দৃষ্টিং বক্রামপাঙ্গতরঙ্গিণীং 
হরিণী - হসিতমনভিব্যক্তং মধ্যে দধাতি কপোলয়োঃ। 

মৃদু মদকলং কিংচিদ্বাক্যং কথংচন মুঞ্চতী 

হরতি হৃদয়ং প্রৌটেবেয়ং নবাঁপি নিতদ্বিনী ॥ 


স. ক, ২1৮৫ 
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ক্ষুদ্রান্তে ভুজগাঃ শিরাংসি নময়ত্যাদায় যেষামিদং 
শীর্দু্বিক্রীড়িত ভ্ৰাতৰ্জাঙ্গলিক ত্বদাননমিলন্নস্তৰামুবিদ্ধং রজঃ। 
জীর্ণস্তেষ ফণী ন যন্ত কিমপি ত্বাদৃগ,গুণীন্দ্ৰবজা- 
কীৰ্ণক্মাতলধাবনাদপি১ ভজত্যানআঅভাবং শিরঃ ॥ 
স. স. ৪1২৫৫ 


= 


২৭ । (১) বারণাদপি। 


অগ্ধরা 


আৰ্য| 


উমাপতিধর ৪১১ 


€২৮) 
গদ্ধেতদ্বদ্ধকওমদগুরুমরুদুল্পোললৌহিত্যখেল- 
দ্বীচীবাচালকালাচল রিপুশশিনা১ কেলিতল্লে নিষগ্নাঃ ৷ 
কামিন্যঃ সৈনিকানাং বিধুতবিধুরতাভীতয়ো গীতবদ্ধৈ২- 
ধর প্রাগ জ্যোতিষেন্্রপ্রণতিপরিগতং পৌরুষং গুস্তবস্তি ॥ 
স. ক. ৩:২৪ 


€ ২৯) 
গুণৰৎপক্ষপরাঙ্মুখিস্বজনকুলোচ্ছেদবদ্ধনির্বন্ধে। _ 
অপি বীরবংশবৈরিণি ভগবতি ভব্তিব্যতে জয়সি ৷৷ 

স. ক. ৫1৭58 


(রামাবতার শর্মার সংস্করণে এই শ্লোকে কবির নাম নাই। কিন্ত, কোন 


পৃথী 


৷; 


অগ্ধারা 


কোন পুঁথিতে ইহ! উমাপতিধরের নামাঙ্কিত। ) 


€ ৩৭) 
গৃহাদ্গৃহমুপাগতং ব্রজতি পক্তনং পত্তনা- 
দ্বনাদ্বনমস্ুদ্রুতং ত্রমতি পাদপং পাদপাৎ। 
গিরেগিরিমধিশ্রিতং তরতি বারিধিং বারিধে- 
ধর্দীয়মরিক্ন্দরী নিকরপৃষ্ঠলগ্রং যশঃ ॥ স. ক. ৩।৪৯1৪ 


(৩১) 
গ্রাম্যামগ্রে করেণুং স্বয়মুপনয়তা যেন বদ্ধোসি পাশৈ- 
্ধেন ক্ষুণ্ং শিরস্তে ক্থণিভিরমন্যণৈর্যেন বাহু: কৃতোসি। 
তংত্পাদান্ুষ্ঠসংজ্ঞাপরবশ্হৃদয়ো ভ্ৰষ্ট ক|মানমন্ত- 
ঞ্ম্ভূনভ্যেষি হস্তং ত্থমসি গজপতে সত্যমেকো মদান্ধঃ ॥ 
সৃ. ক. 8।৪:৫ 


*৮ (১) বিপুলশিল1। (২) বন্ধে । ৩) যন্ত ৷ 


১২ 


সংষ্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(৩২) 
আাতং তালফলাশয়! স্তনযুগং বিদ্বভ্ৰমেণাধরে| 


শাদু লবিক্ৰাড়িত দষ্ট পাকবিকীৰ্ণৰাড়িমধিয়া লীঢাঃ স্ফুরন্তে| রদা: ! 


ক্ষুৎক্ষামৈৰিফলশ্ৰমৈরিতি বনে ত্বদ্বৈরিবীরাঙ্গনা 
নিস্ৰাণ| মুছরাদুত| মুহরপি ক্ষিপ্তাশ্চ শাখামৃগৈঃ ৷ 
সৎ মু. ৯৭1৭২, 
€ ৩৩) 
চূডাভস্বকণাঙ্কিতাবিব জটাপত্রাঞ্চলেনামৃশন্‌ 


শাদু'লবিক্ৰাড়িত নেত্াগ্রিছ্যতিতাপিতাখি করৈঃ সিঞ্চন্‌ সুধাদীধিতেঃ ৷ 


শানু লবিক্রাড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


নাগস্বাসকলক্ষিতাবিব মুহ্গঙ্গাব্জলৈ: ক্ষালয়ন্‌ 

মানিগ্তা্চরণৌ গিরীন্ত্রহুহিতুতু ত্যৈ গিরীশোইস্ত বঃ ৷ 
হু, মু. ২৭ 

(৩৪) 

ছায়ামাশ্রর পুগুরীকমিলিতাং মধ্যেসরঃশীকরং 

সানন্দো ভব রাজহংন ভবতঃ স্তান্নাম পক্ষোরতিঃ । 

মঞ্জীরেণ তথাপি চ ধ্বনিরয়ং নিৰ্ণীয়তে লীলয়া 

যোশ্বাকং পরিচারিকাচরণয়োঃ খেলাভিরুৎকুজতি ॥ 


স. ক. 81৬৮৩ 


{ ৩৫) 
ছিন্তে ব্ৰহ্মশিরে| যদি প্রথয়তি প্রেতেষু সখ্যং যদি । 
ক্ষীবঃ ক্রীড়তি মাতৃতি্ধদি রতিং ধত্তে শ্মশানে যদি। 
প্রা সংহরতি প্রজ! যদি তদাপ্যাধায় ভক্ত্যা মন- 
স্তং সেৰে করবাণি কিং ব্রিজগতী শূষ্ঠা স এবেশ্বরঃ ॥ 


স. ক. ৪1২।২ ; শা. প. ১১৬১ (পাঠান্তর সহ ধোরীর নামাঞ্কিত |) 


শাদু'লবিক্রীড়িত 


শাদু'লবিক্রীড়িত 


শাদু'লবিক্রীড়িত 


উমাপতিৰর ৪১৩ 
(৬) 
জিতেয়ং দোর্রপাঁজ্জলধিপরিবেশা বসুমতী 
শিরঃ ক্ষৌনীজ্ঞাণাং নিজচরণপীঠে বিলুঠিতম্‌। 
কৃতং দত্তং সুভ্তং কৃতমপি কুলে যৎ সমুচিতং 
কুতার্থনতীর্থেযু ভমণমধুন। বাঞ্ছতি মনঃ ॥ স. ক. ৫1৬১৩ 


(25729 
তাপো নাপগতন্ৃষাপি ন কুশ! ধৌতা ন ধুলী তনো- 
্ন হুচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা। 
দুরোম্মুক্তকরেণ হস্ত করিণ! স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী 
প্রারন্ধো মধুপৈরকারণময়ং ঝংকারকোলাহুলঃ ॥ 
হু, মু. ২৩1১০; স. ক. ৪/৩৯২ 
(েছুক্তিকর্ণামৃতে ইহা আচাৰ্য গোপীকের নামাঙ্কিত) 


(ঙ্৮) 
তারান্তজ লদগ্নিলক্ষনয়নশ্বত্রান্তকৃপাস্তরাং ৬ 
ক্রুদ্ধাগস্ত্যনিরস্তবারিধিপয়ঃপাতালনিয়োদরীম্‌। 
বন্দে ত্বামজিনাবৃতোৎকটসিরাপৃষ্ঠাস্থিসারাকৃতিং 
দংষ্টাকোটিতটোৎপতিষ্ণুদিতিজাচ্ক্‌চচিতাং চৰ্চিকাম্‌ ৷ 


স. ক. ১২৬৪ 


(৩৯) 
তেনাখানি জলাবগাহনরশব্যাসজপৌরাজ্গনা- 
পর্যৎকবরীবিকীর্ণরু্মন্মেরোমিমালং সরঃ। 
যস্মিন্চ্ছতয়| নিধায় নয়নে মর্তৈ্ঃ সকৌতুহলং 
লক্ষ্যন্তে ভুজগাধি১ রাজনগরী বামক্রবাং বিভ্ৰমাঃ ৷৷ 
স. ক. ৫1১৩২) সু. মু, ১০১ 


৩৯। (১) ভূজগাবি (7) । 


৪১৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
€ ৪০ ) 


তং চেৎ সংচরসে বৃষেণ লঘুত! ক! নাম দিগ দস্তিনাং 
শাদু'লবিক্রীড়িত ব্যালৈ; কঙ্কণকুণ্ডলানি কুরুষে হানির্ন হেস্ঃ পুনঃ। 
মূৰ্গ। চেম্বহসে জড়াংশুমযশঃ কিং নাম লোকত্রয়ী- 
দীপন্তাব্ুবান্ধবন্ত অগতামীশোহণি কিং ক্ৰমহে ॥ 
হু, মু. ৩৬।১ 


(৪১) 
দক্তৈরৎপতিতং স্ব বস্তি বলয়ো নিষ্কালিমানঃ কচাঃ 
শার্দুলবিক্রীড়িভ শী্ণন্দেংমপেতমেব করণগ্রামেণ লুপ্তা যতি: ॥ 
অস্থির প্রতিকারদারুণজরাব্যাধো দয়াদ্ৰত্মনে 
ভ্ৰাতৰ্বেদ্থা বিধীয়তে তব কিয়গ্তাবন্ময়া১ ভেবজম্‌ ॥ 
স. ক. 81৭২২ = 


€ ৪২) 
দিক্‌চক্ৰং তৃণতন্মনা যলিনিতং মূলান্তপি ক্মারুহাং 
শার্দুলবিক্রীড়িত নির্দন্ধানি ন চার্ভকোহপি হরিনীযৃখেহবশেবীক তঃ। 
হা ক্টং বিপিনৌকসোহপি মুনয়: পৃ্টাঃ কৃতাস্তক্রিয়াং 
কৃত্বেখং বনবহিনা কিমমুন! শাস্তেন দীপ্তেন বা ॥ 
সু. মু. ৩৪1৬ 


( ৪8৩) 


দিবসেপি ধূমমহিষীবান্তোৎ্সবহ্ৰ্দিনেযু মিলিতায়াঃ | 
আৰ্য! নাকৃতপুণ্যঃ পগ্যতি রহুসি মুন্না বদনমেণাক্ষ্যাঃ ॥ 
স. ক. ২৬৩1৫ 


৪১ ! (১) ত্বয়| । 


উমাপতিধর ৪১৫ 


(১৪) 
দূরোদঞ্চিতবাহুমূলবিলসচ্চীনপ্ৰকাশস্তন|- 
শাদুলিবিক্রীড়িত তোগব্যায়তমধ্যলদ্বিতবসনা নিমুৰ্ভতনাভীহদ| । 
আকৃষ্টোজঝিতপুস্পমঞ্জরিরজঃপাতা বরুত্তেক্ষ পা 
চি্বত্যাঃ কুম্ছুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদ্বাগ্রদুঃস্থা তম্ুঃ ॥ 
স. ক. ২১০৭২ 
( ৪৫) 
দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারযকরন্দকণারুণাঃ । 
অনুষ্ট প্‌. বিষ্নং হরস্ত হেরম্বচঃণ!ঘুত্ৰরেণবঃ ॥ স. ক. ১/২৯:৫ 


€ ৪৬) 
দেব্যাঃ শ্রতেুজছুর্নরদূষিতায়া 
বসন্ততিলক ভূয়ঃ সমুদ্গমবিধা ববলম্বভূমিঃ । 
একার্ণবীভবদশেষপয়োধিমধ্য- 
দ্বীপং বপুৰ্জয়তি মীনতনোযুরারেঃ ৷৷ স. ক. ১/৩৭।২, 


(৪৭) 
ধত্তে ব্যক্তিং রসিতমসক্ুজ্জর্জরং বর্ঝরাণাং 
মন্দাক্ৰান্ত| স্তোকো তত জধ্বনিতলহরী ৯7114) । 


শব্ধায়স্তে নবঘনঘটামন্ত্রনাদং মৃদঙ্গাঃ ॥ স. ক. ২।১১৬।২ 


(১৪৮) 
} ধর্মং ত্রহ্মশিরোহরাদ্ধনভরং ভৈক্ষেণ কুক্ষিংভরেঃ 
.. শার্দুলবিক্রীড়িত কামং কামতনোৰ্দবাস্তবসমুচ্ছেদং চ বাঞ্ছন্‌ তবাৎ। 
আশাচ্ছেদনতৎপরাচ্চ ভবতঃ সংগ্রেংসুরাশোদ্গম।- 
মুন্মতোহস্মি হর প্রসীদতু ভবান্পো ১ন্মত্তমপ্যুদ্ধাতি ॥ 
চক যু ১৩৩।১৬ 


৪৮ | (১) ভবানু । 


৪১৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(১৯) 
নথাঙ্কং নারীণামনিললুলিতং কেতকদলং 
শিখরিণী কলামিন্দোঃ পত্ৰং পরিণতিবিশীর্ণং জলরুহাম্‌। 
নিরীন্ষন্তে যস্ত দ্রুতমিলিতনৌকাটকঘটা- 
হঠাকুষ্ির্টাশ্চকিতমিব কাশীজনপদাঃ ॥ স. ক. ৩/২৬।৪ 


€ ৫০ ) 
ন নয়তি বহুমানন্তাস্পদং স্নিদ্ধবন্ধ,- 
মালিনী বচ গুণিনি সমুদ্ধেপ্যাদরং যাতি তাতে । 
ন ভজতি ধৃতিমন্তর্ন*নেপ্যন্তরাস্মা 
ভবতি হি পতিনিষ্ঠং প্রেম সাধবীজনন্ত ॥ স. ক. ২৷১৯৷২ 


(৫১) 
নয়নমসি জনাৰ্দ্বনস্ত শম্ভে|- 
পুষ্পিভাগ্রা মুকুটমণিঃ স্থৃদৃশাং ত্বমাদিদেবঃ | 
ত্যজসি ন মুগমাত্রমেকমিন্দো 
বিরমতি যেম কলঙ্ককিংবদস্তী ৷ শা. প. ৭৫৫ 


18, 
নামীতিঃ প্রসবৈ; স্বয়ং নিপতিতৈভূৰ্মী বিধত্তে ধৃতিং 
শাদু'লবিক্ৰীড়িত নারোচুং পরিপাকমেছ্রফলাঃ শক্লোতি শাখাশিখাঃ। 
অপ্রজ্ঞাতনিজপ্রভাবকুপিতঃ কোকুয়মানো রুষা- 
কূৰ্দন্‌১ বানরস্থম্থরেষ লবলী ক্ষোণীরুহং কর্ষতি ॥ 
স. ক. 81৪৮২ 


€ ৫৩) 


নিপ্রাচ্ছেদকবায়িতে তব দৃশো দৃষ্টি্মমালোহিনী 
. বক্ষে মুষ্টিভিরাহতং তব হৃদি সকর্জস্তি মে বেদনাঃ। 


৫২। (১) লিগ, (পদ্গুঃ)। 


উমাপতিধর ২৪১৭ 


শাদু'্লবিক্ৰাড়িত আশ্চৰ্যং নবকুন্দকুভ্‌নলশিখাতী ক্ষৈরমীতি্ন খৈঃ 
প্রত্যঙ্গং তব জৰ্জরা তম্থরহং জাতা পুনঃ খণ্ডিতা ॥ 
স্‌. ক. ২/২৪।৫ 


(৫৪) 
নির্ধে তাঞ্জনলক্ম নেত্রমরুণোচ্ছ,না কপোলস্থলী 
শাদুৰ্লৰিক্ৰাড়িত ক্লান্তে বাধ্রপালিরস্ফটমিলল্লেখ৷ তটী পাৰশ্বয়োঃ । 
নিস্ৰাঘুণিতনিশ্রযত্বশিখিলান্তঙ্গানি তে তদ্বয়ং 
নো বিশ্মঃ সখি সংমুখঃ স ভগবান্‌ কন্তাদ্ধ পুষ্পায়ুধঃ ॥ 
স. ক. ২।১৬।৩ 


(88) 
নিমগ্সেন ময়ান্তপি প্ৰণয়ত; পালী+ সমালিঙ্গিতা 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত কেনালীকমিদং তবাগ্য কথিতং রাধে মুধা তাম্যসি। 
ইত্যুত্স্বংগ্নপরম্পরাস্গু শয়েন শ্রন্ছ! বচঃ শাঙ্গিণো 
ক্লক্মিণ্যা শিখিলীক্কত: সকপটং৩ কণ্ঠগ্ৰহঃত পাতু বঃ॥ 
পদ্যাবলী--৩৭২ 
0৫৬) 


নিষ্পন্নে সতি চন্দ্রুড়চরিতে তত্তন,পপ্রক্রিয়া- 
শার্দুলিবিক্রীড়িত জাতৈঃ সার্ধমরাতিরাজকশিরোরদ্রাবলীনাং১ ত্রয়ম্‌। 
তপ্তংস্বৰ্ণশতানি বিংশতিশতীরপ্যন্ত লক্ষত্রয়ং 
গ্রামাণাং শত্মন্তরঙ্গকবয়ে চাণক্যচন্ত্রো দদৌ ||... 
ৰ স. ক. ৫1২৯১ 


৫৪1 (১) ক্রান্তে। 

৫৫। (১) স্মরভয়াদালী | (২) হখং। (৩) সব্যাজং শিখীলকৃতঃ কমলয়া । 
(৪) কণ্ঠগ্রহং। { 

এ<৬ । (১) রত্বাঞ্লীনাং ! (২) সপ্ত । 


_} 


নায়েত্ধ নাহ্ছিতে। বাঙালাৰ লান 
( 8৭ ) 
নৃতাছেত্বাল)মালাৰবলম্বিত বৰুটপ্ৰান্তমূামনৰোধ্ৰ 
পক্াভ়চাকিনীকং প্রাতিপদ্মূদ্য়ৎপূতনোত্ৰাললীলম। 
উতৎখেল্‌ৎকোলকেলীকৰলিততিছিসগ্ৰালসংগিকগৃত্- 
তুষ্ট নৃষ্ধি আমোৰং ন জনয়তি কথং দৃশ্যমানং স্ৰশাঙ্গম ৷ 
ল. ক. 8৭ 
( «v ) 
নেযায়াস্বপথৰ্যতীতপরস: সন্ব্যেৰ নত; শতং 
লারশ্চিক্ধযুপাচরস্ধি ক্লতিন: স্পৃষ্টরেৰ১ যাসাং পর: । 
ঘা দৃষ্টৈৰ পুনাতি ব্ৰ্বিমখ্িলং সেয়ং পুনজ্ছৰী 
ব্দ্ছিয়া ভচিছাৰিল| ভচিমতি স্বপ্নাৰুশোচ্যা* কলচিত || 


স. ক. ৪1২.০৪ 


(«৯ ) 
নোম্বীলস্ধ, নিতদ্বিনীকরতলস্পর্্ধাতৃত: পল্লবাঃ 
পড়াদ্যান্ধ ন বৈণনাতিছযুরা মোছা: প্রহুলশ্রিয়ঃ ৷ 
নাতুবন্ফলসংগপৰো মধুরসণপ্রশ্বন্দতাস্ত ন্ডখ'- 
পাশা গতঃ হুখেন জগতাং বন্ছানত অন্ম্ৰহঃ ॥ 
স. ক. ৪4২1৩ 


<৭ (সে কাজ ॥ ৰ) চুপ 
, ক! (১) স্ইপি। (২) ব্বছাসুশোষ্যা ৷ 
** | (১) মিৰঘায়কলিত । 


উভ্থাপত্ত্ৰ্ৰ ৬১৮ 
€ ৯১) 
পড়া: কেলিক্িনান্থিদ্‌ ছি হানা 
শাদু লৰিক্ৰাড়িড পৃথ্ণায়েখ রদ লমুন্ঘযুযমাটন৷ চাটৃক্রি। ৷ 
খায়ন্বাঃ সতডোখছুকেন হননা নীয়ভূ বাজীছিৰী" 
সরা । 
ল্‌. কন ২1১২, 
৫৯২) 


পরাণি ক্ৰটতানি 
শানু লবিকীড়িত্ত শাখা ব্রমতঙ্গজৈৰ্ন কংতৈয়াস্থায় মুক্তা্বচ। 
স্থাণু কেবলমন্তি পিয়লরোদ্তজাপি নীতাতুক্ৈ- 
আহীশ্০ৈ পরিতঃ কুঠারপতনায়স্কঃ পতাযৃশ্বতে ॥ 
| স. ক. 8৫২14 
(৮৬) 
পৃথ ত্বাং সৌরত্যাস্সযুরতরভাবাক্ষ পতিত 
শিখরিণী ক্যা তথ্তৈঃ১ কুক্ষিংতরিতিরিছ সেবা তব কৃতা। 
তথ্াস্বব্যামুদ্ধৈবছদিবসমস্থাস্থ্যজ্জননী 


ন দৃষ্টা তেম্মাতিঃ পনস পরিণামে বিরসতা ॥ 
ল. ক. ৪1৫৮1৪ 
€ ৬৪) 
প্রপয়ি বচনং দীনা দৃষ্টি: শিরো নিছিতোঙলি- 
হরিণী শ্চরণপতনং দেব্যাঃ সনি প্রসাফনহেতব:। 

কুম্দযৰিশিখআলাতাপস্ফুটক্ষ্‌ছমানসা 

বরতঙ্ছরলী যেন প্রাপ্যা স এব তু নাস্তি মে ॥ 

র. ক. ২৮১৮ 


৬২। (১) বিটপৈ। । 
৯৯। (১) ক্ষুঘোৱঞ্তৈঃ ৷ 


৪২০ 


শিখরিণী 


শিখরিণী 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


€ ৬৫) 
প্রসার শাখানাং স্থগিতগগনাভোগমহিমা 
সমৃদ্ধিঃ শোণান্ভোরুহবন১সমানা স্গুমনমাম্‌। 
প্রকাণুশ্ীর্বাচামপি ন বিষয়ঃ শাল্মলিতরো- 
স্তথাপ্যংশুশ্রেণীময়মন্থপভোগ্যং বত ফলম্‌ ॥ স. ক. 810018 


€ ৬৬) 
প্রিয়ায়াঃ প্রত্যুষে গলিত ১কবরীবন্ধনবিধা- 
বুদর্চন্দোর্বললীদরগলিতৎচেলাঞ্চলমুরঃ । 
ঘনাকৃতং পণ্তত্যথ ময়ি সমন্দাক্ষহসিতং 
নমস্ত্যাস্তদ্বজ্‌ং যদি লিখিতুমীশো মনসিজঃ ॥ 
স্থ. মু. ৪৩১৮ স. ক. ২।১৩৭৷৩ 
((আীধরদাস ইহা ধোয়ীর নামাঙ্কিত করিয়াছেন |) 


(719, 
বালাস্তালমহীরুহো ঘনদলিগ্ধা গৃহপ্রাঙ্গণে 
সথক্ষেভ্যস্তব সংদিশস্তি স্থুচিরং জীব প্রসন্নে ত্ববি । 
কৰ্ণালংকৃতকেন কোমলদলং মুঞ্চন্তি১ নো নির্দয়! 
নিঃস্বশ্রোত্ৰিয়ব্জভাঁঃ শ্ৰুতিযুগে হৈমস্কুরৎকুণগ্ডলাঃ | 
স. ক. ৩!১৭৷৩ 


€ ৬৮ ) 
তয়মুকুলিতচক্ষুঃ সংততোৎকম্পনীবী 
মণিমুখরিতকাঞ্চিঃ শ্বাসশ্তব্যনুখশ্রীঃ | 
অশিখিলভুজবন্ধন্াসনিঃশঙ্কলগ্র। 
মম বপুষি বিশস্তীবায়তাক্ষী ধিনোতি ৷৷ স. ক. ২৯২৫৪ 


৬৫ । (১) রস। 
৬৬ । (১) দলিত । 
৬৭। (১) লুঞ্চন্তি। 


(২) দলিত ৷ 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


শার্দুলাবক্রীড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


শার্দুলবিত্রীডিত 


উমাপতিধর ৪২১ 


( ৬৯ ) 
ভুচক্রং কিয়দেতদাবৃতমূগ্দ্বামনত্তাজ্বি গা 
নাগানাং কিয়দাম্পদং যদুরশ! লজ্ঘস্তি গুঢ়াজ্ব য়: । 
একা হাদ্যদনূরুরঞ্চতি কিয়ন্মাত্ৰং তদপ্যম্বরং 
যস্তেতীব যশো হিয়া ত্ৰিভুবনং ব্যাপ্যাপি নো তৃপ্যতি ॥ 


স. ক. ৩৪৯৩ 


(777) 
ভ্ৰাতঃ পাস্থ মরীচিকামযমুষাবাঃপুরপূর্ণানিমা ১- 
মদিশ্ঠ প্রবলপ্রত্থত্বরতৃষাক্রেশান্ধ কিং ধাবসি। 
নম্বেতে মরুমেদিনীপরিসরা যৈরস্তি গোপায়িতং 
ক্ুৈর্নস্বপরোপকারি সকলং পাতালমূলে পয়ঃ ৷ 
স. ক. 81৫৯8 


6:25) 
ভ্রামং ভ্রামমনলভূপরিসরে সারঙ্গ নিশ্চাপলং 
বাস্তব্যং কুরু৯ মা পুনর্মরুপৎপ্রস্থানবাঞ্ছাং কৃথাঃ | 
যন্ত্ৰাদৰ্বলদোব লৈগু ণগণব্যাসক্তপাত্রান্তরৈ- 
লঁভ্যন্তে পুরুষৈঃ পরং কতিপয়ৈঃ কৌপাঃ পয়োবিন্ববঃ ॥ 
স. ক. 81৫৯৩ ।, 
( ৭২) 
ভ্ৰবল্লীবলনৈঃ১ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত- 
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ২ কয়াপি নিভৃতং সংভাবিতস্তাধৰণি | 
গৰ্বোদ্তেদৰৃতাবহেলললিতও শ্রীভাজি রাধাননে 
সাতঙ্কান্থনয়ং জয়স্তি পতিতাঃ কংসাদ্বিযে| দৃষ্টয়ঃ ॥ 
পদ্যাবলী-২৫৯, স. ক. ১1৫৫৩ 


৭০। (১) পূর্ণামিমাম। 
৭১। (১) বাস্তব্যো ভব । 
৭২। (১) চলনৈঃ (নমনৈঃ, কলনৈঃ) ৷ (২) বিক্ষুরিতৈঃ। (৩) বিনয়। 


৪২২ 


শারদু'লবিক্রীড়িত 


অদ্ধরা 


শিখরিণী 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
€ 5৩) 
মীলচ্চক্ষুরমুক্ষণং পুলকিনী ধৎসে যাদন্তযুর্দং 
সাবজ্ঞং বছুপাস্তসংকুচিতয়া দৃষ্ট্যা পতিং পণ্তসি। 
বন্বক্রাস্থপি বেষভাযিতকলাস্বভ্যাসমালম্বসে 
তন্মন্তে সখি নাগরন্ত বিষয়ং কষ্যাপি যাতাসি কিম্‌ ৷ 
স. ক. ২।১৬।৪ 
( ৭৪) 
যুক্তাঃ> কাৰ্পাসবীজৈৰ্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবু 
পুশ্পৈরপ্যাণি রত্বং পর্নিণতিভিহ্থৱৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িনীনাম্‌ ! 
কু্মাপ্তীবল্লৱীণাং বিকসিতকুস্থমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ 
শিক্ষ্যস্তে তবপ্রসাদাদ্বহুবিভবজুবাং যোষিতঃ শ্ৰোত্ৰিয়াণাম্‌। 
স. ক. ৩১৭1৫ 


৬, ৭৫) 
মৃণালীহারোহয়ং ন ভুজগপতিশ্চন্দনরসে| 
ন ভস্মেদং কণ্ঠে কুবলয়দলালী ন গরলম্‌। 
সিতাম্ভোজং পাণৌ লসতি ন কপালং ময়ি মুখ| 
পুরারাতিক্রোধাৎ স্বর কিমনভিজ্ঞঃ ১ প্রহ্রসি ॥ 
স্থ, মু, ৪৩৩৬ 
(৭৬: ) 
মৌলো শ্তামসরোজদাম নয়নদ্বন্দ্ঞ্জনং কর্ণয়ো- 
স্তাপিচ্ছপসবঃ কপোলফলকে ৰুম্ভ,বিৰণপল্লবঃ। 
বিশ্বালাকবিলোপি নিন্দিতমপি প্রেয়োভিসারাশয়া 
হয্যত্তিঃ ম্মরহুধিনীতবনিতাস্তো মৈস্তমো মন্যতে ॥ 
স. ক. ২৬৪।২ 


৭৪ | 0 মুক্তা । 


৭৫। (১) কিমিষমমভিজ্ঞঃ। 


উষমাপতিধনম্ 


( ৭৭) 
যদেতত্তে মৌনং স্মিতমুৰয়তে যন্ন বদনে 
শিখরিণী বদব্যক্তা দৃষ্টি্ধদভিমুখবামঃ স্থিতিরস্ঃ ৷ 
উপাস্তানামীদ্ৃগ বিমতিযু হতগ্রশ্রয়তয়া 
দা দুরং যাতি প্রিয়সখি নবীনঃ পৰিজন: ॥ 
স্‌. ক. ২18৮5 


(6৭৮3) 
যস্তাপঃ* শমিতো৷ মৃগাঙ্ক জগতাং যা গ্রানিরুন্মুলিতা 


৯৭৩ 


শাদুিবিক্রীড়িত যামিন্তা গগনস্ত যাঃ স্মৃতিপথং নীতাত্তমোবীচয়ঃ ৷ : 


যতৎক্ষামত্বমপাকৃতং জলনিধের্য: কৈরবাণাং হৃতো 
মোহস্তৎকথমত্র ছুঃখিনি জনে সৰ্বং সমাবেশিতম্‌ ॥ 
স. ৰু. ২৷১৭২। ১ 


(,, ৫৯/.,)) 
বন্তাঃসংভূতমালবালবলয়ং ভূপালশৃঙ্গারিণী- 
শাদু'লবিক্রীড়িত ভৃঙ্গারোদরবিপ্রলন্তবিধুরৈনীরৈসৃস্থধাবন্ধুভিঃ । 
তামেতাং মৃদুপ্রবালললিতাং দ্রাক্ষালতামারট- 
নুদত্রীবঃ প্রকটাক্কতারধ দশনো দাশেরক: কৃত্ততি || 
সমু, যু. ২৪1১০ 
068 
বাস্ুদ্,লয়তীশ্বরঃ সিকতিলা যৈমী লিমন্দাকিনী 
শার্দুলবিক্রীড়িত যৈবালেন্দুকণাৰ্দ'কেতকদলোৎ্সদ্গে পরাগায়িতম্‌। 


যৈঃ কৈলাসবিলাসকাননভটাকক্কেল্লিপুষ্পোদ্গম- 


ক্রীড়াকার্মণমন্ত্িজাচরণয়োস্তে রেণবঃ পান্ত, বঃ ॥ 
সূ. ক. ১৯২২১ 
| Ie ঢ় 


৭৮ (১) বতীপঃ । 


৪২৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(৮১) 
বত্চ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া১ 
অন্থাক্রান্ত। কক্সিগ্যাপি প্রবলংপুলকোস্তেদনালিঙ্গিতন্ত । 
বিশ্বং পায়ান্মন্ছপযমুনাতীরবানীরকুঞ্জে 
রাধাকেলী পরিমলভরতথ্যানমৃজ্ছ! মুরারেঃ ॥ পদ্ধাবলী-৩৭১ 


স. ক. ১/৬১।১ 


অনিশচরণোপান্তম্পর্শারিরস্তরচুম্বনৈ- 
রপি খলু তয়া......লেখ্যেঃ স চিত্রপটা১কৃত: ৷৷ 


স. ক. ২৯৪1২ 


€ ৮৩) 
রাজর,দ্গামনিদ্রাতরবিবশতুজাবল্পরীণামিদানীং 
অঙ্ধরা বিশ্ৰায্যত্ধ ত্বদত্তঃপুত্বইব্লিণছূশাং চামরত্ামপালি১। 
সেবাস্তে দেবমেতে তুহিনকণভৃতঃ সৌধজালাস্তরাল- 
প্রাপ্তাঃ প্রতাগ্রজাগ্রন্ললিনবনরজোগ্রাহিণো গন্ধবাহাঃ'। 


স. ক. ৩1৩৩১ 


(৮৪) 


ৃ রাত্রাবোষধয়ো৷ জলস্তি কলয়ন্ত্যোজ্ছল্যমপ্যগ্নয়ো 
শার্দুলবিক্রীড়িভ জ্যোৎস্নাশ্চন্মসি১ রতি দধতি জ্যোভীংষি তেজস্বিতাম ৪ 


৮১। (১) দ্বারকারাং। (২) প্রতত। (6) কুঞ্জেধাজীযস্ত্ৰীনিভৃতদ্নচিত । 
ষ্ং। (১) পট। - 


৮৩। (১) আমৰাণি । 
৮৪ । (১) চন্দ্ৰনভি | 


উমাপতিধর ২০ 
অন্তচ্চ ক্ৰিময়োতি বিত্তি মহোলেশানমূয্যৈৰং তাঃ 


সর্বা এব নিধেস্বিষাং তগবতে| ৱীপ্ৰিপ্ৰতিজ্ধায়িকা:৩ ৷ 
দু স্‌ ক. 8181২. 


(৮) 
বৰ্ষপ্তি স্তনয়িত্ববো ন সরলে ধারাগৃহে বর্তসে 
গর্জন্তি প্রতিকূলবাদিনি ন তে দ্বারি স্থিতা দস্ধিন্য। 
ইত্যেবং গমিতো ঘনব্যতিকরঃ সা রাজপুত্রী পুন- 
বাতে বাতি কদম্বপুষ্পহ্থরতৌ কেন প্রতার্িয্যতে ॥ 
শা. প. ৩৪৯০ 


দরতরলিতরেবাতীরনীরঃ সমীরঃ স. ক. ১৯০৪ 


€ ৮৭) 

বাচঃ পরং ভজস্ত্যেত| দেবি প্রণয়চাতুরীম, | 

হৃদয়ন্ত তু সৰ্বস্বং ত্মেবৈকপ্ৰিয়া মম ৷৷ সং. ক. ২1৮১৫ 
(চ৮্৮,) 

বিলোলা ভ্ৰবল্লী মন্থণতরলা দৃষ্টিরধরঃ 

স্বিতন্নিগ্ধো ধীরা গতিরলসমেবাঙচলনম,। 

স্বভাবপ্রবযক্তোরতনতবিভাগা তম্থলতা 

বিভাবো লান্তেন স্ফুরতি কতরোসস্যা মৃগদৃশঃ ॥ 

সক, ২৷১১৭৷২ 


৮৪। (২) মহাবেশানমুষ্যৈব। (৩) ছায়িক| ৷ 
৮৮! (১) কিতবো। 


£২৬ 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


-শার্দুলবিক্রীড়িত 


শার্দুলিবিক্রীড়িত 


শাদুলিবিক্রীড়িত 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


( ৮৯) 
বিশ্বেষাং দধতা প্ৰবোধপদধীং “যনাম্থযঙ্গাৎ১ কৃতাঃ 
স্বেষামধুরুহাং শ্রিয়ঃ স ভগবানুষ্ণোপিং সেব্যো রবিঃ। 
শীতেনাপি কিমিন্দুন| যদুদয়ে তস্যৈব যদ্বান্ধবৈ- 
রুদ্ দ্ধং কুযুদৈরিদং তু শিরসা৷ কৃৎস্মং জগদ্‌ দূর্ণতে॥ 
স. ক. ৪৬৫ 


€৯০) 
ব্যালাঃ সস্তি তমালবল্লিষু বৃতং বৃন্দাবনং বানরৈ- 
রুতক্রং যমুনাক, ঘোরবদনব্যাস্রা গিরেঃ সন্ধয়ঃ | 
ইথং গোপকুমারকেষু বদতঃ কৃষ্ণস্য তৃষ্ণোত্তর- 
ম্মেরাভীরবধূনিষেধি নয়নস্যাকুঞ্চনং পাতু নঃ ॥ 
স.ক. ১৫৫18 


€ ৯৯) 


ব্যোমান্তোনিধিপুগুরীকমমূতপ্রাধারধারাগৃহং 
শৃঙারদ্রমপুপ্পশীশ্বরশিখালক্কারমুক্তামণিঃ। 
কালাকারতমো ভিভূতকুযুদগ্রামাপমৃত্যু্জয়ো 
জীয়ান্মন্মথবাষ্ট্ৰপৌষ্টিকমহাশাস্তিদ্বিজ ১শ্চন্দ্ৰমাঃ || 

স. ক. ১৭২৪ 

(৯২) 

ব্যোমাধে” জলিতো রবিঃ কবলিতং দাবানলৈঃ কাননং 
ুম্যাতির্ন দিশঃ স্ফুরত্তি পরিতঃ পন্থাঃ শিলাদন্তরঃ। 
ইথং শোণিতসিক্তহুকণি যথাপ্রাণং মৃগে ধাবতি 
ব্যাধেনাপি শরাসনে করুণয়া নারোপিতাঃ পত্রিণঃ ॥ 

স. ক.818৬1৫ 


৮৯। (১) বদরীং যেনোনতাঙ্গাৎ। (২) নষ্টোপি । 
৯১। (১) শান্তিদ্বিজ। 


উমাপতিধর ৪২৭ 
€ ৯৩) 
শন্তোরিন্দুকলা শিবং দিশতু বো যন্তাঃ প্রশ্চিচ্ছারিক্ষাং 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত ত্রিশরোতঃপতিতামনেককুটিলীভাবং গতাং বীচিভিঃ ৷ 
সেনানীরবলোকতে ধৰজপটাকুতেন কাত্যায়নী 
মললীদামসমীহয়া নিজবধূবোধেন নাগাধিপঃ ॥ স.ক. ১/৯৯৩ 


(৯৪) 
স্ঠামায়াং করজক্ষতং রতিপতের্জৈত্রং ধৰ্ম্বন্ধ কী-১ 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত হৃৎকদুক্রকচশ্চকোরখুরলীসৌস্গ্াবীজাঞ্চরঃ । 
চোৱরগ্ৰামগজাঙ্ছুশঃ পরিলসন্মন্নাকিনীরোহিতো 
ধবাস্তান্তত্তরণৈকংনৌধিজয়তে৩ বালঃ স্ধাদীধিতিঃ ॥ 


সক, ১৯৭৩১ 
0৯) 
শ্রুতিঃ সক্তা মুগ্ধে বচসি বদনেন্দৌ নিপতিত! 
শিখরিণী দুশঃ স্বাদ বিষ্বাধরমধুনি মগ্নৈৰ রসনা । 


নিবগ্াভূর্নাসা নিজপরিমলে শৈলদুহিতু- 
খরনাপ্লেষাননো বপুরূপি বিলীনং পুরভিদঃ ॥ স.ক. ১1৬।৪ 


(৯৬) 
সগ্ঠঃপ্রধ্বস্তদেবাস্থরসরসশিরঃশ্রেণিশোণারবিন্দ- 
অগ্ধরা অগ্দামানদ্ধমূৰ্তে্থনক্লধির কণকিনন১চর্মাংশু কণ | 
নি ্পৰ্যায়ত্ৰিলোকীভবকবলরসব্যাত্তবক্ত স্ত জীয়।- 
দানন্দঃ কালরাত্রীকুচকলসপরীরম্তিণো জৈচ্মবন্ত ॥ 
স. ক. ১১৮1২ 


৯৪। (১) বল্পকী। স্তিমিরৈক। (৩) উদ্বয়তৈ। 
৯৬। (১) ছিন্ন 


৪২৮ সংস্ক,ত সাহিত্যে ৰাঙালীর দান 


৮), 
সমুত্ৰমখনব্যগ্ৰস্থরসন্দোহনিস্প.হাঃ । 
অনুষ্ট প. লগাঃ কৃষ্ণত বক্তে,ন্দৌ পাস্ বো দৃষ্টরঃ শরির: ॥ 
স্‌. ক. ১৬৭২ 
(৯৮) 


সাক্ষায়ৈষ করোতি কামপি মুদ্বং নাদৃত্য১ হস্ত্যাপদো 
শাছু'লবিক্রীড়িত ন প্ৰীণাতি মনীষিণাং শ্রবণমপ্যাস্বাসনান্ক্তিতি: । 
তন্তাস্তোধিস্থৃতাপতের্ঙগবতোধিষ্টানমাত্রাদসৌ 


ছুঃস্বপ্রাদ্বিনিবেদিতানপহ্রত্যশ্বথভুমীরুহ্‌ঃ ॥ স.ক. ৪1৫২॥৪ 


€ ৯৯) 
সাধু গ্রেচ্ছনরেঙ্ছ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রস্থ- 
শার্দুলবিক্রীড়িত নাচেনাপি ভবদ্ধিষেন বস্ুধা সুক্ষত্ৰিয়া বর্ততে ৷ 
দেবে কুপ্যতি যন্ত বৈরিপরিষন্মারাক্কষল্লে পুরঃ 
শস্তুং শস্ত্ৰমিতি স্ফ রস্তি রসনাপত্রাত্তরালে গিরঃ ৷ 
স. ক. €|১৮৷৩ 


স. ক. ১৫৭৩ 


৯৮। (১) নাহত্য ৷ 


অদ্ধরা। 


শাদু লবিক্রীড়িত 


১৭% ২। (১ ভূমিণে রগ 


(১২) 


স্কন্দে মন্দাবধানং চরতি গণপতো মৌলিপাতং ন ধন্তে 
বৃন্দে বৃন্দারকাণাং বিনয়বতি তৃশং নাদরানাতনোতি । 
কিং ভূয়া যশ্চ দেবীং ন নমতি গিরিজাং তস্য নিধ্যাজৰৃত্তেঃ 
ক্ষীণন্তাপ্যেকনিষ্ঠা জয়তি ভগবতী তৃঙ্গিণন্তন্ক১ তক্তিঃ ॥ 
স. ক. 81৩18 
[ রামাবতার শর্মার সংস্করণে এই গ্লোকে কবির 
নাম নাই । কিন্তু কোন কোন পুথিতে ইছা 
উমাপতিধরের নামাঙ্কিত । ] 


* 


(১৩) 


স্তোকারক্তনখব্রণ। স্তনতটী কাপি স্বলচ্চন্দনং 
বক্ষ কর্কুরিতাঞ্জনে চ নয়নে বিশরান্তরাগোইধর:। 
আয়াসোদয়মন্থরং চ গমনং প্রাঃ প্রতঙ্গালসং 
ভীয়াদক্ষমনঙগসঙ্গরপরিচ্ছেদে কুরঙ্গীদৃশঃ | হু" মু. ৮২1৯৮ 


৪৩০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
( ১০৪) 


স্বাধীনে! রসনাঞ্চনঃ পরিচিতাঃ শব্দাঃ কিয়ন্তঃ কচিৎ ৰ 

শাদু'লবিজ্ৰীড়িত ক্ষোণীক্জো ন নিয়ামকঃ পরিষদঃ শাস্তাঃ স্বতন্তং জগং। _ 
তদ্যুয়ং কবয়ো| বয়ং বয়মিতি প্রস্তাবনাহঙ্ক,তি১- |, 
স্বচ্ন্দং প্রতিসন্ম গর্জত বয়ং মৌনব্ৰতালম্বিনঃ ॥ 


৮০০ 


(AAT) Se 
| হারং পাশবদাচ্ছিনত্তি দহনপ্রায়াং ন রত্বাবলীং 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত ধত্তে কণ্টকশঙ্কিনীব কলিকাতল্লে ন বিশ্ৰাম্যতি। 
স্বামিন্‌ সংপ্রতি সাজ্ৰচন্দনরসাৎ১পঙ্কাদিবোদ্বেগিনী 
সা বালা বিসবল্লরীবলয়তে| ব্যালাদিব ত্ৰস্তুতি ॥ 
স. ক. ২৩০ 


( ১০৬. ) 
হিমগিরিতনয়ামরা১ধ্ুতি- 
পুষ্পিভাগ্র৷ স্বহিনশিলাচ্ছতসিন্ধুবদ্ধমৌলিঃ । 
শিশিরকরকলাকৃতাবতংসো 
হরতু শিবঃ পর্িতাপমান্তরং বঃ || স্থ. মু, ২৩ 


মী ৬) কংক্‌ৃতিঃ। 
১০৫। (১) বশাতৎ | 
১০৬। (১) যুত| । 


উমাপতিধর ৯৩৯ 
(১০৭ ) 
হুণীনাং৯ হবিণাঙ্কপাণ্ড মধুরশ্রীভাজি গণ্স্থলে 
শাদু লবিক্রীড়িত্ত শোভাং কামাপি বিল্রতি প্রণিহিতাঃ কশ্মীরবিচ্ছিস্তয়ঃ ৷ 
অপ্যাসাং স্তনমওলে পরিণমন্মালুরগৌরে শ্রিয়ং 
সংধত্তে নবসান্ধ্যরশ্মিরুচিরং মাণ্ডিষ্ঠপট্টাংশুকম্‌ ॥ 
স. ক. ২২০২ 


( ১০৮ ) 
হংসাঃ সংগ্রতি পক্ষতে স্ুনিভৃতং কৃত্বা শিরঃ শেরতে 
শার্দু'লবিক্রীড়িত জ্যোৎস্নাভিস্তযিতাঃ সমং সহচরৈঃ সুপযাশ্চকোরন্তিরঃ । 
ূ্ণতিঃ কুমুদোদরেঘপি মধুক্ষীবৈঃ স্থিতং যট_পদৈ- 
রপ্যুচ্চৈগিরিশৃঙ্গমূর্যনি ভৃশং নির্যান্তঃনী বহিণঃ ৷৷ 


সূ. ক. ২1৯৫৪।১ 


১৭৭। (১ ভলীলাং। 


৪৩২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কর্ণপুর 
( ১০৯ ) 
শ্তামোহয়ং দিবসঃ পয়োদপটলৈঃ সেয়ং১ তথাপুযুৎস্তুকা 
শার্দুলবিক্রীড়িভ পুষ্পার্থং সখি যাসি যনুনাতটং যাহি ব্যথা কা মম। 
কিস্তেকং খরকণ্টকক্ষতমুরন্তালোক্য সগ্যোইন্যথ। 
শঙ্কাং বৎ কৃটিলঃ করিষ্যতি জনো জাতান্মি তেলাকুলা ৷৷ 
পগ্ভাবলী--৩০৫ 


কেশব ভট্টাচার্য্য 
[ ইনি বৈষ্ণবগ্ৰদ্থ 'ক্রমদীপিক।৮প্রণেতার সহিত সম্ভবতঃ অভিন্ন । , 
৫১১০.) 
আন্তাং তাবদ্চনরচনাভাজনত্বং বিদুরে 
মন্দাক্রান্ত৷ দুরে চাস্তাং তব তঙ্কুপরীরজ্তসম্ভাবনাপি । 
ভুয়ে৷ ভূয়ঃ প্রণতিভিরিদং কিং তু যাচে বিধেয়া 
স্মারং স্মারং স্বজন১গণনে কাপি রেখা মমাপি২ ॥ 
পত্যাবলী-৩৪২ 


কেশবচ্ছত্রী 

[ ‘চৈতন্তচরিতামৃতে’ (১১৭১-৭৩) ইহার উল্লেখ আছে । ইনি রামকেলিতে 
চৈতন্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কবিকর্ণপূরের ‘চৈতন্তচন্দ্রোদয়ে' কেশব বহু 
নামে হঁহার উল্লেখ আছে |] 

(4), 
যাবদ্গাপ| মধুরমুরলীনাদমত্তা১ মুকুন্দং 
মন্দাক্ৰান্ত| মন্দস্পন্দৈরহহ সকলৈলোচনৈরাপিবন্তি। 
১%৯। (১) সায়ং। 


১১*। (১) গণ ৷ (২) মদীয়া। 
১১১। (১) মধুরমুরলীং বাদয়স্তং । 


কেশবসেন ৪৩৩ 
গাবস্তাবন্মল্পযবসগ্রাসলুন্ধ! বিদূরং 
যাতা গোবর্ধনগিরিদরীদ্রোপিকাতান্তরেযু ॥ 
পন্ভাবলী-১৫৩ 


কেশবসেন 
( কেশবসেনদেব ব| কেশৰ ) 


[ বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের পুত্ৰ তিনি ‘অরবিরাজাসহাশঙ্করগৌড়েশ্বর’ 


অদ্ধরা 


শাদু'লবিক্ৰাড়িত 


উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ] 

(+ 
আক্ষিপ্তা চামরন্জীঃ এপভমপহৃতঃ পৌগুরীকো বিলাসঃ 
প্রচ্ছনো বীরকন্থুঃ সমজনি বিহিতঃ কণ্ঠভারায় হারঃ | 
নুপ্তো হাসপ্রকাশঃ কমপি পরিভবং প্রাপিতঃ পুষ্পরাশি- 


শন্্রাতৈ্স্তশোতিঃ প্রতিধরণিভুজাং নি তা কিং চ 
কীতিঃ॥ 
ল. ক. ৩৪৯৯ 
625 


আহ্তাগ্ভ ময়োৎসবে ১নিশি গৃহং শূন্তং বিমুচ্যাগতা 
ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধুরেকাকিনী বাস্ততি। 
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালরমিতি শ্রদ্ধা যশোদাগিরে! 
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥ 
লস. ক. ১৫৪1৫ 
পগ্ঠাবলী ২০৬ (শ্রীলক্্ণসেনদেবন্ত ) 


২। (১) মহোৎসেব । 


২৮ 


হা 


অঞ্ধর| 


অন্ুষ্ট প. 


অগ্ধর! 


জদ্ধর| 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(72) 
কৈলাসে নি তগ্রঃ পরিপিহিত>বপুঃ পার্বণ: শ্বেতভাঙ্থঃ 
শেষঃ প্রচ্ছন্নবেশঃ কলয়তি ন রুচিং জাহ্নবীবারিবেণিঃ । 
গীতঃ ক্ষীরাম্থুরাশিঃ প্রসভমপহৃতঃ কুঞ্জরো দেবভর্তু- 
ধৎথকীর্তানাং বিবর্তৈরজনি স ভগবানেকদস্তোপ্যদত্তঃ ॥ 
স. ক. ৩৫২৩ 


(5:85) 
পাও, লক্ষ্মীকুচাভোগে নতিতা হরিণ! দৃশঃ। 


গুৎসুক্যাদিব তেনাদৌ নিহিত! বরণভ্রজঃ ॥ 
স. ক. ১৬৫৭ 


Ce) 
যদ্বত্ধেণ্যাতি রোদ্ধ,ং ত্রিপুরহরগিরিগ্রামণীস্তনিয়ন্তং 
কৌবেরীং কুম্ভজন্ম| ব্ৰজতি যদি তদা দুৰ্ধর| বিন্ধযবৃদ্ধিঃ। 
ইথং যৎকীতিরাশৌ ত্রিদশপতিপুরাক্রান্তিদত্পয়াণে 


চিন্তাগ্নিঃ ক্ররকর্ম| ব্যথয়তি হৃদয়ং তেজসামীশ্বরস্ত ॥ 
স. ক. ৩।৫২।৪ 


€ ৬) 
লীলাসন্মপ্রদীপন্তিপুরবিজয়িনঃ স্বর্নীকেলিহংসঃ 
কন্দ্পোল্লাসবীজং রতিরসকলহক্লেশবিচ্ছেদচক্রম্‌। 
কহুলারাদ্বৈতবন্ধুত্তিমিরজলনিধেকচ্ছিখো বাড়বাগ্ি- 
্লপ্ম্যাঃ ক্রীড়ারবিন্বং জয়তি ভুজভুবাং বংশকন্দঃ সুধাংগুঃ ॥ 
স. ক. ১৭২৫ 


৩) (১) মিলিত । 


৪। (১) পান্ধ। 


গদাধরবৈদ্য ৪৩৫ 
(775) 
সেয়ং চন্রকলেতি নাগবনিতানেত্রোৎপলৈরচিতা 


শাদুলবিক্রীড়িত মস্তারাপগমক্ষমেতি ফণিনা সানন্দমালোকিতা ৷ 


হরিণী 


বসস্ততিলক 


আৰ্য] 


দিঙ্‌নাগৈঃ সরলীক্ৃতায়তকরৈঃ স্পৃষ্টী মৃণালাশয়া 
ভিব্কোবীমভিনিঃষ্ছতা মধুরিপোর্দঘ্া চিরং পাতু বঃ ॥ 


স. ক. ১৯৩৯৩ 


গদাধরবৈগ্ 
(বা, বৈগ্গদাধর ) 


(88) 
অজনি ভগবানস্মাদ্বেধাঃ শিরঃস্থ হুধাতুজাং 
কতপদমিদং চৈতদ্দেব্যাঃ শরিয়ো ধৃতিমন্দিরম্‌। 
তদিহ ভুবনাভোগস্নাঘ্যে সরোরুহি যচ্চিরং 
শশধর তব দ্বেষারন্তঃ স এষ জড়গ্রহঃ ॥ স. ক. 81৫1৩ 
1611 
অস্তে৷ ভজন্ব চিরম্ত যথাভিলীষ- 
মেতন্ন তাগুবয় সৈরিভ কাননং চ। 
হুশ্চেষ্টিতেন যদনেন ভূশং তবৈষ 
ধ্ৰত্তাশয়ো ভবতি নিলুষস্তড়াগঃ ॥ 
স. ক. 818৮১ 
09 
অগ্নি শাকুনিক কৃতোঞ্চলিরিতরে ন কতীহ জীবনোপায়াহ। 
হত্বা শুকান্‌ কিমেতদ্বিপিনমসারম্বতং কুরুষে ॥ 
স. ক. 81৭০২ 


হরিণী 


শাদু'লবিক্ৰীড়িভ 


শাদুৰ'্লবিক্ৰীড়িত 


শার্দু'লবিক্রীড়িত 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
€ ৪) 
অলমতিমুখৈ বদ্ধৈৰ্ভোগৈরলং ভ্রমিভিূ'শো- 
রলমবিরলৈর্গর্জোদ্গারৈরলং বিষবৃষ্টিতিঃ | 
কিমিহ তুজগাঃ কোপাবেগৈরমীতিরমুদ্রিতৈ- 
নু তগবতস্তাক্ষক্তৈতে বয়ং স্ততিপাঠকাঃ ॥ 


স. ক. 81২৫9 


(Len) 
অস্মাকং ব্রতমেতদেব যদয়ং কুঞ্জোদরে জাগরঃ 
শুশ্রাষ! মদনন্ত বক্ত,মধুভিঃ সংতৰ্পণীয়োতিথিঃ ৷ 
নিস্ত্ৰিংশাঃ শতশঃ পতন্ধ শিরসশ্ছেদোথব! জায়তা- 
মাত্মীয়ং কুলবস্ম পুত্রি ন মনাগুল্লজ্বনীয়ং ত্বয়া ॥ 
স. ক. ২।১৩1৪ 


(he) 
অস্িন্নভ্যুদিতে জগৎ্রয়দৃশাযুল্লাসহেতৌ দিশা- 
মাস্তয়ানিহরে স্ুধারসনিধো দেবে নিশাম্বামিনি | 
বজ্ত,ং মুদ্রিতমনুঞ্জন্ম ভবতা চেৎ কিং ততঃ শাশ্বতং 
নৈতস্তেশ্বৰমৌলিমগুনমণেৰ্গায়ন্তি বিশ্বে যশঃ ॥ 
স. ক. 81৫1২ 


€ ৭. 
আজন্মৈৰ তমঃনুন্বৎকুটিলতা৷ ৰক্তে, গিরাং নির্গমে৷ 
গ্রামোৎসাদকরঃ শ্বশানবিটপী প্রায়েণ যন্ত প্রিয়ঃ১। 
ধিগ্ধাতঃ সন্ছজে স এবং মলিনঃ ক্রু কথং কৌশিক: 
হৃষ্টো বা কিমকল্ল্যতান্ত ভবতা কল্লান্তমায়ুঃ স্থিরম্‌ ॥ 
স. ক. ৪1৭১২, 


৭) (১) যন্তাঅ্ৰয়ঃ। (২) এব। 


অদ্ধরা 


হরিণী 


গদাধরবৈন্ত ৪৩৭ 


(v৮) 
একাভ্ভোধীকৃতায়াং ভুবি জগদখিলং নিৰ্জনীকৃত্য খেল- 
ন্দেৰঃ কালীসহায়ঃ এসভবিহরণোন্মক্তলীলাটহাসঃ । 
স্ধো দংষ্ট্ৰাংশুভিব্নে তমশি নিজ্বৰ্গুবিদ্বমালোক্য কন্ধং 
কন্তং ব্রহীতি কোপাদভিদধদভয়ং ভৈরবশ্চেষ্টতাং বঃ॥ 


স. ক. ১১৮1৪ 


(৯) 
কথয় কিমিদং জাত্যা খ্যাতং কিমন্ত বরাটকৈঃ 
কতিভিরথবা লত্যং চৈতত্প্রয়োজনমন্ত কিম্‌। 
প্রতিপদমিতি গ্রামীণানাং গণেন লঘুক্কতং 
বত করতলে রত্বং কৃত্বা বিষীদতি বাণিজঃ ॥ 
স. ক. 81১৮|১ 


€ ৯০) 
দগ্ধাঃ কেপি১ দবানলেন কতিচিদ্বাত্যারয়ান্দোলনৈ- 


শাদু'্লবিক্ৰীড়িত ব্যাপরাঃ কুলিশাতিঘাতরুজয়া কেচিদ্বিছষ্টাসবঃ। 


হরিণী 


এক ক্লান্তজনাশ্রয়ো বিজয়সে চুত ত্মুর্বীরুহাং 
ধিগ্দৈবং ভবতোপি কীট পট লৈরন্তঃপ্রবেশঃ কৃতঃ ৷ 


স. ক. ৪1৫৩২ 


(১৯) 
দিবসরজনীনাথো পুংসঃ পরস্ত বিলোচনে 
কমলকুমুদ। ননদগ্রস্থী তমঃপরিপন্থিনৌ | 
তপনশশিনৌ হৃষ্ট রাহুগ্রহং হুজতা ত্বয়া। 
কথমপযশস্তাদৃগ্ধাতঃ স্বহস্তিতমাত্মনঃ | = সক, ৪1৬1২ - 


১০। (১) কেন | 


শাদু লবিক্রীড়িত 


শাদু'লবিক্রীড়িত 


সংস্ক.ত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


০7১79) 
দুয়োন্মুক্তখগেশ্বর্ে মুরভিদি ব্যাক্ষিপ্তবাহৌ গ্রহ- 
বাহে বারিতমাতরিশ্বনি নমত্যাশাপতীনাং গণে। 
নিষম্পোর্গহারবক্লিরচলচ্চ,ডেন্দুরব্যাকুল- 
স্বসিন্ধুঃ স্থিরযোগনিবূতিমনাঃ পায়াৎ ত্ৰিলোকীং শিবঃ ॥ 
স. ক. ১৫৫ 
67561) 
দৃষ্টা ন দ্বিরদাবলী ন চমরীপুচ্ছানিলঃ সেবিতে! 
নৈবাসাদি কদাপি মৌলিসবিধে ছত্রায়মাণঃ শশী । 
নীতাঃ ক্ষৌপিতুজো১ ন পাদপনবীং বিদ্ধৈবমস্তোনিধৌ 
মগ্ন্তৈব গিরাজ্রপুত্র ভবতে| মৈনাক জাতং২ বয়ঃ ॥ 
স. ক. ৪/৩৩৩ 
(১৪) 
ধিক্‌ কুর্ষোন্ত মধুব্ৰতস্য চরিতং দোষাতনীং দুর্দশাং 


শার্দুলবিক্রীড়িত দৃষ্টা যস্তব পন্সষগুকুমুদৈ্ধতে রহস্তাগুবম। 


শ্নাঘ্যস্বং পুনরেক এব যদিহ প্রাতঃ সমত্যাগতে 
তান্তেবোল্লসিতানি সৈব সখিতা তচ্চৈব কোষাপণিম্‌ ॥ 

স. ক. 8২৭৩ 

6১৫) 
ধুমোন্তেদানভিন্ঞন্ষ রদনলমনাত্বাতপঙ্কাধিকার- 
প্রেন্মংকল্লোলবারিব্যতিকরমনঘস্পর্শজাগ্রংকপালম্‌ । 
অজ্ঞাতাস্তত্ৰিযামাদয়িতমবিদিতপ্ৰাণিহিংসোরগষ্ৰগ. 
ভূতেশস্য প্রভূতাস্তুতমবতু শিরঃ শ্রেয়সাং সন্ততিং বঃ ৷৷ 
স. ক. ১৯৩ 


১০ (১) ভূতো। 


(২) যাতং। 


শারদু'লবিক্রীড়িভ 


শাদুলবিক্রীড়িত 


শাদু'লবিক্ৰীড়িত 


গদাধয়বৈত্ত ৮৩৯ 


[ ৯ } 
নিৰ্মাতা জ্বগৰৰ্থমেব বচলাং বাচংযমো যঃ স্বয়ং 
ভোগাহ্বিশ্বকুতে তনোতি বিষয়ব্যাবতিতাম্েজিয়ঃ । 
ধতেন্্াণি জগন্জি রক্ষিতুমুদাসীনঃ স্বদেহগ্রহে 
যোগীন্থোস্ত সদাশিবঃ স ভবতাং ভূত পরাৰ্থরতী ॥ 


সক, ১৪1৪ 


(24 
নিঃসারিতেন্তসি কৃষীবলমণ্ডলেন 
কোলব্রজৈ: কব্লিতান্ছ মৃণালিকাম্ু ৷ 
তীরক্রমে দবহতেগ্ত সখেধবনীন 
শোকায় কেবলমলোকি সরস্বয়েদম্‌ ॥  স' ক. ৪1২২১ 


(৯ ) 
নমখকেসরুত্তরঙ্গপুলকজগন্ধমধ স্থলদ্‌ 
দ্বন্ছালাপমপান্তগৰ্জনমটদ্‌ল্ৰভঙ্গমাৰ্দ্ৰেক্ষণম্‌ ৷ 
স্বিপ্তৎপাণি বিনীতদৃপ্তিকরজং পায়ান্ন,সিংহাকৃতে-] 


্্েবন্ত শ্ৰিয়মঙ্গসীন্নি দতো বিশ্রান্তারৌদ্রং বপুঃ ॥ 
স. ক. ১৪২1২ 


C0) 
পীযুষেণ বিষেণ তুল্যমশনং স্বৰ্গে শ্মশানে স্থিতি- 
নির্ভেদা পয়সোহনলন্ত বহনে যস্যাবিশেষগ্রহঃ ৷ 
উ্র্ষেণ চ ভিক্ষয়া চ গময়ন্‌ কালং সমঃ সর্বতো 
দেবঃ স্বাত্মনি কৌতুকী হরতু বঃ সংসারপাশং হরঃ ৷ 
স্‌. ক. ১1৪1৫ 


শাদু লবিক্ৰীড়িত 


অঞ্ধর| 


— 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(1৩3.) 
প্রমোদাছুদ্বাম্প: পুলক পট লৈরচিত১তস্থঃ 
শিৱে! ধূত্বা ধূত্বা কিমিতি জলবের্গায়সিং যশ: | 
কিমেতেনাস্বাকং ফণিমকরলক্রপ্রণয়িনা 
নমন্তেত্যে লত্যা য ইহ্‌ গুপভাজোহপি মণয়ঃ ॥ | 
স. ক. 8১০1২ 


(৯) 
ফণী মূলশ্বত্রে বপুরধ্রিলং কীটপটলৈঃ 
শিরো গৃশরশ্রেণীবিধুরিতমধঃ কণ্টকচিতম্‌। 
ইতীদং জানীমশ্চিরমপথভাভস্তব তরো 
তথাপ্যন্তামক্ারুহি ভুবি ভবানেব শরণম্‌ ॥ 


স. ক. ৪|৫৭|১  _- 


১২৬ 
বারাংধারণমধ্ৰনীনবিধুরচ্ছেদায় ভৃঙ্গঅজাং 
হৰ্যায়ান্থুজসংচয়ঃ সিতগরুত্ঞরীত্যে মুণালগ্রহঃ | 
কা বা তস্য কথাধিতন্ত সরে! যত্তীরজন্মাপ্যসৌ 
দুরাদেব দৃশোঃ শ্রমং হরতি নঃ স্সিগ্াবলো কন্তরুঃ ৷৷ 

ঢ স,ক,_১৷২১॥1৬_ 


€ ২৩৬) 
ব্ৰি্্যাধূয় ধুম প্রচয়যবনিকাং স্কায়মানস্কূলিঙ্গ- J 
ব্যাজাদাকীর্ধ পুষ্পাঞ্জলিমুপরি পদং স্ঘন্ততো মন্দিরাণাম্‌ ৷৷ _ 
স্বচ্ছন্দাভোগসীম! মহতি ময়পুরে দত্তরৌদ্রাঙ্গরাগ- i 
ব্যাপ্তাশেষন্ত বিশ্বেশ্বরশরশিখিনস্তাগবং নঃ পুনাতু॥ _ 
স. ক. ১১৬৩ 


২০। (১) অধিত ৷ (২) গায়তি। 


গদাধরটবৈত্ক ৪৪৯ 


€২৪ ) 
মীলন্ পঙ্কজবনানি দলন্ধ বুক্ষাঃ 
বসম্ততিলক শুধ্যন্ধ দানসরিতঃ করিণাং কপোলে। 
তেমী বয়ং মধুলিহে| ভগবান্‌ স যেত্যাঃ 
পাতুং সমর্পয়তি গণ্ডতলং> গ্ভান্তঃ ৷৷  স. ক. ৪৷২৯|১ 
(73839 
যদ্বীক্ষসে শিখিনমগ্রিতৃবঃ সহেলং 
বসস্ততিলক যদ্বা বিলোকয়সি তাক্ষণমবজ্ঞয়ৈব । 
লীঢ়োষধীপরিবৃঢ়োপি যঢৃচ্ছয়া তদ্‌ 
বন্দামহে হরতুজঙ্গ তবৈব১ জন্ম ৷  স. ক. ৪1২৩ 


( ২৬ ) 
সংরন্ধাজ্বিনিবেশনাদনিভূতং সর্বংসহাবিগ্রহে 
শার্দুলবিক্রাড়িত বীতালম্বনমারসাতলমধো বিভ্রশিনি স্তন্দনে | 
যাতে দৃকৃপথদূরতাং ময়পুরে দেবন্ত ভূতপ্রভো- 


ত্ৰশ্বিশ্বংভরবাণমে|ক্ষবিষয়ে| যত্বঃ শিবায়াস্ত বঃ ॥ 
স. ক. ১১৫৯ 


(1২81) 
স্তোত্রাক্ষরাণি পঠিতানি বলিঃ প্রণীতঃ 
বসন্ততিলক রুপ্যো১জ্রলিবিরচিতো বহুশঃ প্রণাম: | 
কিং কুর্মহে তদপি হেমনিধে তবন্তং 
দত্তে ন বীক্ষিতুমপীহ স দগ্ধ্যক্ষঃ ॥ 
স. ক. ৪1৯৯২ 


২৪ । (১) তটং। 
২৫। (১) তয়েব। 
২৭ | (১) কুতো ॥ 


৪৪২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


1214 
স্বামিন্‌ খঞ্জন মুঞ্চ মুঞ্চ ফণভৃপ্ভোগাধিরোহগ্রহং 
শাদু'লবিক্রীড়িত তত্বিশ্ৰাম্যতু নঃ ফলং কিমপি যদ্বন্ম্যেন দেয়ং ত্বয়া ৷ 
দৈবাদেষ যদি পরদীগ্রগরলন্থাং দন্দশ্‌কো দশে- 
দ্বিশ্বানোককরী তদা শরদিয়ং স্তাদেৰ দৃগ্বঞ্চিতা ৷ 


স. ক. 81৭১১ 


গোবধ'নাচাৰ্ধ 
( গোবৰধন ) 


027) 
উদ্ধ-তা ধুমধারা বিরহিজনমনোমাথিনো মন্মথাগ্নেঃ 
অঞ্কর| কন্ত,রীপত্ৰযাল| তিমিরততিরহো দিক্পুরদ্ীমুখানাম্‌। 
নির্বাণাঙ্গারলেখা দিবলহুতভুজঃ সংচরচ্চঞ্চরীক- 
শ্রেণীয়ং ভাতি ভাম্বৎকরলুলিতনভঃকন্দরেন্দী বরস্ত ॥ 


সনক, ২।১৪৭1৫ 


(২১) 
নাথানঙ্গ নিদেশবতিনি জনে কস্তেভ্যস্থুয়ারস- 
শার্দুলিবিক্রীড়িত শ্চাপারোপিতসায়কহ্ত৷ ভৰতঃ কো নাম পাত্ৰং ক্লবঃ | 
বিশ্রাম্যস্ শরা নিষীদতু ধন্ুঃ শিঞ্জাপি সংবম্যতাং 
. মাকন্দাঙ্কুরকোমলে মনসি নঃ কো বাণমোক্ষগ্রহঃ ॥ 
স. ক. ২।১০৩।৯ 


(9৬5৮ 
নিরধন্্ণং বিহর মা চিরয় প্রসীদ 
বসন্ততিলক কিং বেপসে পবনবেল্লিতবল্লরীৰ | 


গোবধ নাচার্ধ ৪৪৩ 


ক্ষীরোদচঞ্চলদৃগঞ্চলপাতমাত্র- J 
ক্ৰীতে জনে ক ইব বিভ্রম৯সংনিরোধঃ ॥ 
স. ক. ২৮৩ 
(18) 


পাস্থ দ্বারবতীং প্রয়াসি১ যদি হে তদ্দেবকীনন্দনে! 
শার্দুলবিক্রীড়িত বক্তব্য; স্বরমোহমন্ত্ৰবিবশাং গোপ্যেহপি নামোস্ছিতাঃ। 
এতাঃ কেলিকদন্থধুলিপটলৈরালোকতশূন্টা দিশ: 
কালিন্দীতটভূময়োহপি ভবতো নায়ান্তি চিন্তা৪স্পদম্‌ ॥ 
পদ্তাবলী--৩৭৪ 
স. ক. ১৬২1২ (কস্যচিৎ) 


(৫) 
বপুন্তিম্যচ্চীনাংশুকনিবিড়পীনোক্লজঘন- 
শিখরিণী স্তনানাং নিশ্চ্যোতচ্চিকুরপয়সাং পদ্মলদৃশাম্‌। 
নিমগ্নোত্বীৰ্ণানাং প্রমদবনবাপীতটজুষাং 
দিদৃক্ষারভির্দেবো রবিরথ রথং ম্থরয়তি ॥ 


স. ক, ২১৪১৫ 


(৬) 
লুঠদ্বীচীমৌলিঃ পরিপততি পূর্বং চরণয়ো 
শিখরিণী রখোর গৃহাতি স্পৃশতি জঘনাভোগমভিতঃ 
করে৷ ধত্তে মধ্যে কলয়তি সমাশ্লিষ্যতি কুচৌ 


কচানপ্যাদত্তে প্রিয় ইব তড়াগো মৃগদৃশাম্‌ ৷ 
স. ক. ৫৯২1৪ 


৩। (১) সংভ্রম | 
৪1 (১) প্রয়াহি। (২) বিকলা। (৩) কেতকগর্ভধূলিপটলৈরালোক্য | 
(৪) চিত্ত৷৷ 


অন্দাক্রান্ত। 


মন্দাক্ৰান্ত| 


শিখরিণী 


বসন্তাতিলক 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


Cina) 
হারে! যত্ৰ ব্যবধিরচনা ত্বং তু যেনাপরাধো ? 
রোমোভেদোপ্যশিথিলতরালিঙ্গনেঘস্তরায়ঃ । 
যস্মিন্‌ বাঞ্চা বিরমতি মিথো নার্ধনারীশ্বরত্থে 
তদ্দাম্পত্যং বিভজতু কথংকারমন্ত| মৃগাক্ষী ॥ 
সং ক. ২1৮০।৫ 


গৌড় অভিনন্দ 


(10575) 

যদ্বীচীভিঃ স্পৃশসি গগনং যচ্চ পাতালমূলং 

রড্রৈরুদ্ীপয়সি পয়সা যৎ পিধৎসে ধরিত্রীম্‌ । 

ধিক্‌ সৰ্বং তত্তব জলনিধে যদ্িমুচ্যাশ্রধারা- 

স্তীরে নীরগ্রহণরসিকৈরধ্বগৈরুত্মিতোসি ॥ শা. প. ১০৯০ 
স. ক. 81১১৩ (প্তভাঙ্ক) 
[নথ মু. ২৭১৪ 
সু. র. কো ১০৪৪ 


687) 
সখী ভিক্ষাং যাচে বত নতশিরাস্থামিদমহং 
ন চেদন্তি প্ৰীতিঃ কুরু তদপি কারুণ্যকণিকাম্‌। 
অবস্থা সা তন্তাঃ স্গুকুতমথ যন্তাং কিমপরং 
প্রমোহো বিশ্রামস্ত্মথ মরণং বা প্রতিকৃতিঃ ॥ 
শা. প. ৩৪৮৫ 


চক্দ্রগোমী 


(19214 
আয়াতি ফুল্লকুম্ছুমঃ' কুহ্থমাগমোহয়- 
মেষ! শশাঙ্ক তিলকা শরদাগতেতি । 


চন্ত্রগোমী ৪৪৫ 


বাঢং প্রহৃষ্যতি জনে| ন পুনর্মমৈত- 
দায়ুঃ প্ৰহীণমিতি যাতি মনো! বিষাদম্‌ ৷ 
সু, মু. ১৩৯৫২ 
(1২1 
তিন্বাপি তূমিমধিরোহতি রত্বরাশি- 
বসম্ততিলক রাকাশতোইপি নমদম্বূধরাঃ অবস্তি। 
বাঞ্ছাফলং ফলতি বাঞ্চিতকাল এব 
কাল(লঃ ?)প্রধানগুণরত্বধনন্ত দাতা ॥ 
স্ব, যু, ৯১৬1১ 
চিরঞ্জীব 


[ খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের চিরঞ্জীব বা রামদেব চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য হইতে ইনি 
ভিন্ন ব্যক্তি। এই চিরঞ্জীব সম্ভবতঃ “চৈতন্তচরিতামূতো”ক্ত (আদি ১০1৭৮, 
১৯৯ ও মধ্য ৯১1৯২) শ্রীখগ্ডবাসী চিরঞ্জীব এবং চৈতন্ঠের সাক্ষাৎ শিব্যগণের 
অগ্ততম ব্যকি। ] 


স্বেদাপ্লাবিতপা ণিপন্নমুকুলপ্রব্রান্ত২কম্পোদয়াদ্‌ 
শাদুলবিক্রীড়িত বিঅিস্তামবিজানতো মুরলিকাং পাদারবিন্দোপরি। 
লীলাবেল্লিতবল্লবীকবলিতস্বান্তত্ত বৃন্দাবনে 
জীয়াৎ কংসরিপোন্ত্িঙ্গবপুষঃ শূন্তোদয়| ফুৎকৃতিঃ। 
পগ্ঠাবলী--১৫৭ 


জগদানন্দ রায় 


[ বাংল! বৈষ্ণৰপদকর্তুগণের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির জগদানন্দ নাম দেখা 
যায়। কিন্ত, ইহাদের মধ্যে কেহই খৃষ্টীয় ১৭শ শতকের পূর্ববর্তী নহেন। 


8৪৬ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


সুতরাং রূপগোস্বামীর ‘পদ্যাবলী’তে ইহাদের শ্লোক সন্নিবিষ্ট হওয়| সম্ভবপর 
নহে। এই জগদানন্দের পরিচয় নিশ্চিতরূপে জানা যায় না! ] 


জীর্ণ তরিঃ সরিদতীবগভীরনীর! 
বসন্ততিলক বালা বয়ং সকলমিখমনৰ্থহেতুঃ । 
ৰ নিস্তারবীজমিদমেব ক্শোদরীণাং 

যন্মাধব ত্বমসি সংপ্রতি কৰ্ণধারঃ ৷৷ পদ্তাবলী--২৭১ ৷ 


জগন্নাথ সেন 


[ ‘চৈতন্তচরিতামৃত’ ও ‘গৌরগণোদ্দেশ’ হইতে জান| যায় যে, জগন্নাথ 
নামক বহু ব্যক্তি চৈতন্তের শিষ্য ছিলেন। 'গৌরগণোন্দেশে' (শ্লোকসংখ্যা 
২০০) চৈতন্তের “গণের মধ্যে এক জগন্নাথ সেনের উল্লেখ আছে ; ইহা 


ছাড়া, অপর কোন জগন্নাথের “সেন' পদবী নাই। গঙ্গাদাপের ‘ছন্দোমঞ্জৱী"র 
, একজন টাীকাকারের নাম জগন্নাথ সেন | 


3, ৷ 
দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্বরন্‌ 
র্থোদ্ধতা যাদবেন্দ্র পতিতোহহমুত্সহে । 
তক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্ৰুতে 
মামকং হৃদয়মাস্ত কম্পতে ॥ = পদ্মাবলী--৬৪ 


51:57) 


মুখমাধুর্যসমৃদ্ধা পরহদয়ন্ত গ্রহীতরি প্রসভম্। 
আর্ধ! ৰৃষ্ণাত্মনি পরপুরুষে সৌহদকামস্ত কা শরীরাশা । 
| পদ্যাবলী--৩৬৫ 


শার্দুলিবিক্রীড়িত 


মন্দাক্রাস্ত। 


অফরা 


শী? 


জযদেব ৪৪৭ 


জয়দেব 


(টি উট) 
উন্মীলংপুলকাঙ্ক রেণ নিবিড়াগ্লেষে নিমিযেণ চ 
ক্রীডাকুতবিলোকিতেধরস্থধাপানে মুধা নর্মভিঃ। 
আনন্দাভিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেপি যশ্মিন্ভূ- 
তপ্রত্যাহঃ স তয়োৰ্বভূব সৃরতারম্ভ; প্রিয়ংভাবুকঃ ॥ 
স. ক. ২|১৩২৷৪ 

তাও 
কন্ধী বন্ধং হরতু জগতঃ স্ফৰ্জদুৰ্জস্বিতেজ্জা 
বেদোচ্ছেদস্করিতছুরিতধ্বংসনে ধুমকেতুঃ | 
যেনোৎক্ষিপ্য ক্ষণমসিলতাং ধুমবৎকল্পফেচ্ছান্‌ 
শ্রেচ্ছান্‌ হত্বা দলিতকলিনাকারি সত্যাবতারঃ ॥ 

স. ক. ১৫০৭৩ 

GS 
ক্ৰীড়াকপূৰ্রদীপস্ত্ৰিদশমুগদৃশাং কামসাত্রাজ্যসক্ষ্মী- 
প্রোৎক্ষিপ্তেকাতপত্রং শ্রমশমনচলচ্চামরং কামিনীনাম্‌। 
কন্ত,বীপক্বমুদ্রান্কিতমদনবধূমুগ্চগঞ্োপধানং 
দ্বীপং ব্যোমান্বুরাশেঃ স্করতি দ্ুরপুরীকেলিহংসঃ সুধাংশুঃ ॥ 


স. ক. ১৮৫৫ 


587 
ভূতিব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎ কৈতবাদদ্ু বিভ্র- 
ল্লালাটাক্ষিচ্ছলেন জলনমহিপতিশ্বাসলক্ষাৎ১সমীরম্‌। 
বিস্তীৰ্ণাঘোরবজ্জ]দরকুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চভূতৈ- 
বিশ্বং শশ্বদ্বিত্বম্বিতরতু ভবতঃ সংপদং চন্দ্ৰমৌলিঃ ৷ 


শ. ক. ১৪15 


৪1 (১ লক্ষ্যং। 


৪৪৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
Ce) 
মধুরমধুরং কূজয়গ্ৰে পতন্হুরুংপত- 
হরিপী ক্নবিরত১ চলৎপুঙ্ছঃ শ্বেচ্ছং বিচুম্ব্য চিরং প্রিয়াম্‌। 
ইহ হি শরদি ক্ষীবঃ পক্ষৌ বিধুয় মিলন্মুদা 
মদয়তি রহঃ কুঞ্জে মঞ্জ্‌ স্থলীমধিখঞ্জনঃ | 


স্‌. ক. ২।১৭০। 
টি, 


মুগ্ধে নাথ কিমাখ তন্থি শিখরিপ্রাগ তারতুগ্নো১ তুজঃ। 
শাবুলিবিক্রীড়িত সাহায্যং প্ৰিয় কিং ভজামি হুভগে দোৰ্বল্লিমায়াময়ং । 


রাধায়াঃ কুচয়োৰ্জয়স্তি চলিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ | 
স. ক. ১/৬০।৫ 
CLL 
বিভাতি বিশ্বাধরবল্লিরস্তাঃ 
উপজাতি স্মরস্য বন্ধ.কধমু্ল'তেব ৷ 


বিনাপি বাণেন গুণেন যেয়ং 
যুনাং মনাংসি প্রসতং ভিনত্তি ॥ - 
টী স. ক. ২।৭২।৪ 
€ 8:৬১, 
হরতি রতিপতেনিতদ্ববিশ্ব- 
পুম্পিতাপ্জ। ভনতটচংক্রমসংক্রমস্য লক্ষ্মীম্‌। 
ভ্রিবলিভবতরঙ্গনিন্ননাভী- 
হদপদবীমধিরোমরাজিরস্যাঃ ।। স. ক. ২1৭৭৫ 


«| (১) অবিরল। 
৬। (১) ভুগ্নে।। (২) আয়াসয় । 


( ধোয়ীক, হো ) 
(৯3 
অহং তনীয়ানতিকোমজ্চ 
উপেজ্জ বজ। স্তনদ্বয়ং বোচুমলং ন তাবৎ । 
ইতীব তৎসংবহনার্থমস্যা 
বলিত্রয়ং পুষাতি মধ্যতাগঃ || স, ক. ২।৭৮৷২ 
৷ (78) 
আজন্ম ব্যবসায়িন! ক্রতুশতৈরারাধ্য পুষ্পাযুধং 
শাদু'লবিক্ৰাড়িত কেনাকারি পুরা তনুদরি তম্বত্যাগঃ প্রযাগত্রে১। 
বস্যার্থে সখি লোলনেত্রনলিনীনাপায়মানশ্বল- 
দ্বাষ্পাস্তঃপতনাস্তরালবলিতগ্রীবং পথঃ পশ্থি ৷৷ 
স্‌. ক. ২1৮1৪ 
€৩) 
আরব্ধ!৯ মকরধ্ৰজস] ধনুষে তন্যাস্তম্থৰ্বেধসা 
শার্দুলবিক্রীড়িত তৃদ্বিশ্লেষবিশেষহূৰ্বলতয়| জাতা ন তাবদ্ধ্থঃ। 
তত্সংপ্রত্যপি রে প্ৰসীদ কিমপি প্ৰেমামৃতস্যন্দিনীং 
দৃষ্টিং নাথ বিধেহি সা রতিপতেঃ শিঙ্জাপি সংজায়তাম্‌ |} 
স্‌. ক. ২৩৪।২ 
€৪ ১ 
কুতশীকরবৃষ্টিকেশরৈ- 
সুন্দরী রসক্বৎস্কন্ধমবন্ধুরং ধুবন্‌। . 
২। (১) ক্ৰমে । 
৩। (১) আবদ্ধ৷ ৷ 


২৯ 


শাদুৰ্লবিক্ৰাড়িভ 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


অপিবচ্চরণাগ্রতাডিতং 
তুরগঃ পঙ্কিলমাপগাপয়ঃ ৷৷ স. ক. ৫1২২ 


€৫১ 
ক্ষৌণীন্দ ত্যজতি ক্ষমাং ত্বয়ি রণে দোঃশালিনোপ্যক্ষমাঃ 
প্রত্যখিঘথ কম্পমানতমুযু ত্বং চানু১কম্পাকুলঃ | 
ত্বং গৃহণাসি ভুবঃ করং মুগদৃশামেতেপি চ স্বর্ভু বাং 
তেত্যস্তেত্যধিকং স্থু কিং গুণিভিরপুযুদ্গীয়তে যদ্ভবান্‌ ॥ 
স. ক. ৩১৩২ 


(157) 
ছিন্ত সে ব্ৰহ্মশিরে| যদি প্রথয়সি প্রেতেযু সখ্যং যদি 
ক্ষীবঃ ক্রীড়সি মাতৃতির্যদি রতিং ধৎসে শ্মশানে যদি। 
হুষ্ট সংহরসি প্রজা যদি তথাপ্যাধায় ভক্ত্যা মনঃ 
কং সেৰে করবাণি কিং ত্ৰিজগতী শুন্য! ত্বমেবেশ্বরঃ ॥ 
শা. প. ১১৬১ 


স. ক. ৪২২ 
(পাঠাস্তর সহ উমাপতির নামাঙ্কিত) 


(7145১) 
তস্যাত্বদেকমনসঃ স্মরবাণবর্ষৈঃ 
৫ বপুঃ শঠ বিভতি যথা যখৈব | 
স্তোকায়িতা শ্রয়তয়েব তথা তথৈব 
কান্তির্ঘনীভবতি লে!ল১বিলোচনাঁয়াঃ || স. ক. ২৩৪1৩ 


৫1 (১) চাত্ম (চাপি) । 


৭। (১) দীৰ্ঘ ৷ 


মন্দাক্ৰান্ত| 


শীর্দুলিবিক্রীড়িত 


শাদু'লবিক্রীড়িত 


ধোয়ী ৪৫১ 


(৮) 


তাসাং পীনভ্তনকলসয়োঃ স্থলমুক্তাভিরামা 
বেণীভূতা্ত্রিবলিবিষমে তির্যগায়ামভাজঃ। 
ৰক্তে, পো লালকবিলুলিতাঃ কেতকক্ষোদলক্ষীং 
প্রাপ্তাঃ ক্রীড়াবনবিহরণে বিন্দবঃ স্বেদবারাম্‌ | 


স. ক. ২।১০৭।৫ 
(70 
দরপরিণতদুর্বাহূর্বলামঙ্গলেখাং 


গ্রপয়তি ন যদপ্যাঃ শ্বাসজন্মা হুতাশঃ | 
স খনু সুভগ মন্তে লোচনদ্বন্ববারা- 


মবিরতপটুধারাবাহিনীনাং প্রভাবঃ ॥ 
স. ক. ২।৩০।৫ 


6257) 


ন ক্রীড়াগ্রিরিকন্দরীযু রমতে নোপৈতি বাতায়নং 

দূরাদ্‌ দ্বেষ্টি গুরন্নিরস্যতি লতাগারে বিহারল্পৃহাম্‌।” 

আস্তে হুন্দর সা সবীপ্রিয়গিরামাশ্বাসনৈঃ কেবলং 

প্রত্যাশাং দধতী তয়া চ হৃদয়ং তেনাপি চ ত্বাং পুনঃ ।। 
স. ক. ২৩৫1৪ 


(১১%) | 
নিদ্ৰাজিস্বৃশঃ সখীঘপি সবৈলক্ষ্যা নখাঙ্কবণ- 
ব্যাদষ্টাংগুকলেখয়া প্রতিপদং সীৎকারিবক্তে দেবঃ] 
তৎসেবাসমুপাগতক্ষিতিভুজাং নির্যাস্তি লীলাগৃহা- 
দেতাঃ প্রৌচরতিশ্রমপ্রশিথিলৈরঙ্লৈঃ কুরঙ্গীদৃশঃ || 


স. ক. ৩৩৩৩ 


৪৫২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
ৃ € ৯২) 
পশ্চাৎধুরদ্বিতয়খগ্ডিতভূমিভাগ- 
মুধবী-কৃতা গ্রচরণদয়মুগ্রদ্ধেবম্‌। 
মুর্ধাবগাহনবিহস্তনিজাশ্ববার- 
ভারাজ্জনঃ পরিজহার খলং তুরঙ্গম্‌ ॥ 


স. ক" ৫২।৯ 


বসন্ততলিক 


(১৩) 
প্রয়াসি যৎকুওলচক্ৰধারয়| 
বংশস্থবিল বিপাটয়ন্তীব ঘনং নিশাতমঃ। 
তদগ্ কৰ্ণায়তলোচনোৎপলে 
ফলেগ্রহিঃ কস্য মনোরথক্ৰুমঃ।। সূ. ক. ২1|৬৪৷৪ 


(67789, 
প্রিয়ায়াঃ প্রত্যুবে গলিতকবরীবন্ধনবিধা- 
বুদঞ্চনোর্বল্লীদরচলিতচোলাঞ্চল৯মুরঃ । 
ঘনাকৃতে পণ্তত্যথ ময়ি সমন্দাক্ষহসিতং 
নমন্ত্যান্তব্রপং যদি লিখিতুমীশো মনসিজঃ || 
স. ক. ২১৩৭।৩ 


শিখরিগী 


(58) 
বিভ্রাণাস্তোয়লগ্নং বসনমরশনাদামনি শ্রোণিভারে 
দুরাদন্ঠোন্যসাচিন্মিতচতুরসথীকামিভিবাঁক্ষ্যমাণাঃ 
উত্তেরুত্তীরলেখাং বিপুন্নকমল্িলীপত্রমীবদ্ধিলক্ষা- 
বক্ষোজাগ্রেষু কৃত! হরিণশিশুদুশো বীতচীনাংশুকেষু।। 


অঞ্ধর। 


স. ক. ২৷১০৮৷৪ 
১৪। (১) লোলাঞ্চল ৷ 


ধোয়ী ৪৫৩ 


(৯১৬) 
যৎ পুষ্তাসি পিকানকারণরিপুনধ্্তবামক্রবাং 
শার্দুলবিক্রীড়িত যচ্চাচ্ছিন্ত বলিং বিলুম্পসি করাৎ সৰ্বং সহিষ্যে তব। 
হংহো মদ্বচনাদিতস্তয়ি গতে শাখান্তরং বায়স 
ক্ষেমে ১ণান্য সমাগমিষ্যতি স চেৎ কান্তশ্চিরং প্রোবিতঃ ॥ 


স. ক. ২৬৯1৪ 
ৰো) 
যত্ৰ তত্র রতিসজ্জবন্ধকী- 
রখোদ্ধতা প্ৰীতয়ে মদনশাসনাদিব। 
নীলকাও১পটতামুপাযযৌ 
হুচিভেগ্ঘনিবিড়ং নিশাতমঃ ॥ স. ক. ২।৯৪৭।৪ 
(7৮9 
রোমাবলী সত্রিবলীতরঙ্গ১ 
উপজাতি নাভীহ্দস্তোপরি রাজতেহন্তাঃ । 
মুখেন্দুভীতস্তনচক্রবাক- 
বু চ্যুতা শৈবলমঞ্জরীব ॥ স. ক. ২1৭৭২ 
€ ১৯) 
,_ সংরুদ্ধাঃ৯ কথমপ্যমঙ্গলভয়াৎ পদ্মান্তরব্যাপিনে! 
শার্দুলবিক্রীড়িত হপ্যুত্তানীকৃতলোচনং নিপুণয়| বাষ্পান্তসাং বিন্দৰঃ। 
স্তস্তন্ত্যাঃ সহকারপল্লবমথ ব্যানম/ পত্যুঃ পুরো 
ধারাংবাহিভিরেব লোচনজলৈরধারাঘটঃ পুরিতঃ ॥ 
স. ক. ২৫৯২ 
১৬ | (১) ক্ষেপেণ । 
১৭। (১) কান্ত। 
১৮। (১) কুরঙ্গ (তুরঙ্গ)। 


১৯। (১) সংরক্ধাঃ। 
(২) যাত্ৰা । 


বঙ্গাল 


[ নাম হইতে ইহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। এই প্রগঙ্গে উল্লেখ যোগ্য 
এই যে, এককালে দক্ষিণ বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের একাংশের নাম ছিল বঙ্গাল । ] 
0), 
অনুষ্ট প. অক্ষিত্যাং কৃঞ্চসারাভ্যামস্যাঃ কৰ্ণে) ন বাধিত । 
শঙ্কে কনকতাড়ঙ্কপাশত্ৰাসবশাদিব ॥ স. ক.২৷৭৭৪ 


ঢ় &/) 
আর্ষা ঘনরসময়ী গভীরা বক্ৰিমস্গুভতগোপজীবিতা কবিভিঃ | 
অবগাঢা চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥ 
স. ক. $1৩১।২ 


বল্লালসেন 
বিরম তিমির শাহসাদযুগ্মা- 
পুষ্পিতাগ্রা দ্দিনমণিরিস্তযুপাগতস্ত১তঃ কিম্‌। 
কলয়সি ন পুরো মহো২মহোমি- 
প্লতবিয়দভ্যুদয়ত্যয়ং স্ুধাংশুঃ৩ ॥ 
স. ক. 81৬1৩. শা. প. ৭৬৩ 
৷ হু. মু: ১১/৬ 
[ (১) যদি রবিরস্তমিতঃ স্বতঃ। (২) মগ্না। (৩) দ্যুতিনিধিবনতুযদয়ত্যয়ং 
শশাঙ্ক: । ] 
বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য 


58, 
অমরীমুখসীধুমাধুরীণাং 
ওপচ্ছন্দসিক লহরী কাচন চাতুরী কলানাম্‌। 


অনুষ্ট প. 


শাদুৰ্লবিক্ৰাড়িভ 


পুম্পিতাগ্রা 


বাসুদেব সার্ক্সতৌম তট্টাচাৰ্ধ set 


তরলীকুরুতে মনো মদীয়ং 
মুরলীনাদপরষ্পরা মুরারে: ॥ 


পদ্ধাবলী ১৯০ । 


0 
ইদানীমঙ্গমক্ষালি রচিতং চাুলেপনম্‌। 
ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলীধূসরিতং বপুঃ ৷ 

পদ্থাবললী---১৩৩ 


€৩) 
জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবাৰীক্ষিকী শিক্ষিতা 
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখাসরণির্ধাগে বি১তীর্ণ। যতিঃ | 
বেদাস্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্ফ্‌রন্মাধুৰী- 
ধারা কাচন নন্দহুন্ুমুবলী মচ্চিত্তমাকৰ্ষতি ॥ 
পদ্ধাবলী--৯* । 


(83 
ন বয়ং কবয়ো ন তাকিকা 
ন চ বেদাস্তনিতান্তপারগাঃ । 
ন চ বাদিনিবারকাঃ পরং 
কপটাভীরকিশোরকিংকরাঃ ॥ 
পগ্ভাবলী-_-৭২। 


(487) 


পরিবদতু জনো যথ৷ তথায়ং১ 
নম্থ২ মুখরো৷ ন বয়ং বিচারয়ামঃ ! 


৩। (১) চ। 


€। (১) তথা বা। (২) বত। 


5৫৬ “ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
হরিরসমদিরামদাতিমত্তাও 
ভুবি বিলুঠামে| নটামো নিবিশামঃ ॥৪ 


পদ্যাবলী--৭৩। 


(৬) 
অনু টপ. ভবন্ধ তানি১ জন্মানি যত্ৰ তে মুর্বলীকলঃ২ । 
কর্ণপেয়ত্বমায়াতিও কিং মে নির্বাণবার্তয়া ॥ 
পদ্ধাবলী--৯০ | 


(৭) 
লাবণ্যামৃতবন্যা মধুরিমলহরীপরীপাকঃ। 
উপগীতি কারুণ্যানাং হৃদয়ং১ কপটকিশোরঃ পরিস্ফ,রতু ॥ 
পদ্যাবলী--৯০। 


ভগবৎ (-চৈতন্ত ) 

[ নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি 'চৈতত্যচরিতামৃতে+ ( অন্ত্য-২০) আছে। এই- 
গুলি চৈতন্যের রচিত বলিয়া কথিত এবং ‘শিক্ষাষ্টক’ নামে খ্যাত। শ্লোকগুলি 
প্রকৃতই চৈতন্যের রচিত কিন্বা তাহার নামে প্রচলিতমাত্র, এই সম্বন্ধে 
আলোচনার জন্য দ্ৰষ্টব্য Indian Historical Quarterly পত্রিকায় (১৯৩৪) 
ডঃ সুশীল দের প্রবন্ধ ! ] 


(১৯১৪ 
অয়ি নন্দতনৃজ-কিংকরং৯ 
সুন্দরী পতিতং মাং বিষমে২ ভবাস্থুধৌ। 


«| (৩) মত্তো। (৪) বিলুঠামি নটামি নিধিশামি (বিলুঠাম নটাম নিধিশীম) ৷ 
নিধিশামঃ স্থানে পর্যটামঃ পাঠও আছে। 

৬। (১) তত্র। (২) রবাঃ। (৩) আয়ান্তি। 

৭। হৃদয়ে। 

21 (১) দেবহে। (২) বিষয়ে | 


তগবৎ ৪৫৭ 


কনপয়! তব পাদপঙ্কজ- 


স্থিতওধূলীসদৃশং বিভাবয়৪ ॥ 
পদ্ধাবলী--৬১ ৷ 


(২০%) 
আগ্নিয্য বা পাদরতাং পিনষ্ট, মা- 
বংশস্থবিল মদর্শনান্মর্হতাং করোতু বা । 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো১ 
মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ 
পদ্ধাবলী--৩৩৭ । 


ঢকা 
চেতোদৰ্পণমাৰ্জনং ভবমহাদাবাগ্রিনির্বাপণং 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত শ্ৰেপ্ঃকৈরবচন্ত্রিকাৰিতরণং বিদ্ধাবধূজীবনম্‌। 
আনন্দাম্থুধিবৰ্ধ'নং প্রতিপদং পূৰ্ণামৃতাসস্বাদনং 
সৰ্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্ৰীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্‌ || 
পদ্ধাবলী--২২ । 


(০) 
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি৯ সহিষনা২ । 
অমানিনা মানদেন কীতর্নীয়ঃ সদা হরিঃ ৷ 
পদ্ভাবলী--৩১ 


অনুষ্ট প 


(879) 
ন ধনং ন জনং ন স্ুন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে 


(৩) পাদপদ্ধয়োরিহ পাদপন্থজশ্রিত। (৪) বিচিন্তয় । 
২। (১) নাগর (মাং সখে]। 

৩) (১) প্রেমামুত। 

৪1 (১) তরোরিব। (২) তিতিক্ষুণা । 


৪৫৮ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
বিয়োগিনী মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 


তবতাস্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ 
পত্যাবলী--৯৪। 
6৬2 
নয়নং গলনন্থু১ধারয়া 
বদনং২ গদ্গদরু্ধয়া গিরা । 
বিয়োগিনী পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা 
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ 
পঞ্ঠাবলী--৯৩। 
64১7) 
নাম্নামকারি বহুধা নিজসৰ্বশক্তি- 
বসন্ততিলক সতত্রাপিতা নিয়মিতঃ১ স্মরণে ন কালঃ ৷ 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপিং 
হুৰ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নাস্কুরাগঃ৩ || 
পদ্ভাবলী--৩১। 
[ এই শ্লোকটি ‘স্থভাষিতাবলী’তে (৩৪৮১ সংখ্যক শ্লোক) 
মধুহ্দনের নামাঙ্কিত । ] 
(7 
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্‌। 
অনুষ্ট প. শৃন্যায়িতং জগত্যাপি১ গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ 


পগ্ভাবলী--৩২৪। 


৬) (১) অশ্রু ॥ (২) বচনম্‌। 
৭! (১) বিরচিতঃ | (২) ভগবংস্তথাপি। (৩) ছুর্দেবমীদৃশমহে। জনিতানুরাগঃ । 
৮। (১) জগৎ সৰ্বম্‌ । 


ভট্টশালীয়পীতাত্বর 
[ ইহার সম্বন্ধে কিছুই জান৷ যায় না ] 


৪93. 
একদ্বেষু রসালশাহিযু মনাগুন্নীলিতং কুড্‌মলৈ; 
শাদুলবিক্রীড়িত বর্ণাকণিকয়া মিথঃ কথমমী ঘূৰ্ণন্তি বিশ্বেধবগাঃ । 
ছিত্রৈঃ জাপি কিল শ্ৰুতাধ্ৰুতমপি স্পষ্টান্তপুষ্টারুতং 
ব্ঘিঙ্‌মূছছ'তি দুঃসহে| বিরহিণীগেহেষু হাহারবঃ ॥ 


স. ক. ২১৪৯৪ 
টা) 
সোত্তাপং জরতীভিরক্ক্‌টরসং বালাভিরুত্মীলিত- 
শাদু'লবিক্ৰীড়িত শ্বাসং বেশবহ্বাসিনীভিরধিকাকৃতং তুজিষ্যাজনৈ; । 
প্রত্যগ্ৰপ্ৰকটীকৃতাতি কুলটাসার্থেন দৃষ্টং হরে- 
রব্যাদ্ে! নবষৌবনোত্সবদশানিৰ্ব্যাভমুগ্ধং বপুঃ ৷ 


স,ক, ১৫৪।১ 


মুকুন্দ ভট্টাচাৰ্য 


[ ‘চৈতন্তচরিতামৃতে' মুকুন্দদাস, মুকুন্দত প্রভৃতি অনেক ব্যক্তির উল্লেখ 
আছে। কিন্তু, মুকুন্দ ভট্টাচাৰ্য নামটি পাওয়। যায় না। ] 


528 
উপগীতি ইদযুদিশ্য বযন্তাঃ স্বসমীহিতদৈব্তং নমত। 


যমুনৈব জাম্ুদর্ী ভবতু নবা নাবিকো ১ইস্তপরঃ ॥ 
পদ্যাবলী--২৭৬ 


মুকুন্দ ৯। (১) নবনাবিকস্তংপর: নব| নাবিকস্ত্বপরঃ ! 


৪৬০ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


(২) 
. উপগীতি বনমালিনি পিতুরক্কে অয়তি বাল্যোচিতং চরিতম্‌ । 
নবনবগোপবধুটাম্মিতপরিপাটা পরিস্ফ রতি ॥ 
পদ্তাবলী---১৩৭ । 


6৩) 
আৰ্য গুষ্যতি মুখমূক্লযুগং১ পুষ্যতি জড়তাং প্রবেপতে হ্ৃদয়ম্‌ ॥ 
স্বিগ্ততিং কপোলপালী সখি বনমালী কিমালোকি ॥ 
পগ্ভাবলী--১৬৯। 


রঘুনাথ দাস 
(2 
গোপেশ্বরী ৯বদনচুত্রুতিংলোলনেত্রং 
বসম্ততিলক  জামুদ্ধয়েন ধরণীমতস্ু সংচরস্তম্ও । 
কংচিৎন্নবস্মিতস্ুধামধুরাধরাভং 
বালং তমালদলনীলমহং ভজামি৬ ॥ 
পদ্যাবলী--১৩১। 


(০২) 
তল্পং কল্পয় দুতি পল্লবকুলৈরন্তর্পতামণ্ডপে 
শার্দুলবিক্রীডিত নিৰ্বদ্ধং মম পুষ্পমণ্ডনবিধৌ নাদ্যাপি কিং মুঞ্চসি। 
পশ্য ক্রীড়দমন্দমন্ধতমসং বুন্দাটবীগহ্বরে৯ 
ঘদ্‌গোপেন্দ্রকুমারমত্র মিলিতপ্রায়ং মনঃ শঙ্কতে ॥ 
পদ্তাবলী--২১২ । 


৩। (১) যুগ্ম্‌। (২) খিগ্যতি। 

১। (১) গোষ্ঠেশ্বরী, বজেশ্বরী, নলদাক্ষনন । (২) ফুৎকৃতি। (৩) ধবলীম্‌ ৷ 
(৪) সংসতন্নন্তম্‌ । (৫) কিংচিৎ1 (৬) নীলরুচিং স্মরামি । 

রযুনাথ ২। (১) বৃন্দাটবীতস্তরে ৷ 


রামচন্দ্র দাস ৪৬১ 


225 
প্রথয়তি১ ন তথা মমাতিমুচ্চৈঃ 
পুষ্পিভাগ্রা সহচরি বল্লবচন্দ্ৰবিপ্ৰয়োগঃ | 
কটুভিরস্ুরমণ্ডলৈঃ পরীতে 
দম্থজপতের্নগরে যথান্তৎ বাসঃ ॥ 
পন্ভাবলী--৩৩১। 


রামচন্দ্র দাস 


[ ‘পদ্ধাৰলী’র কোন কোন পুথিতে রামচন্দ্র সেনের নাম দেখা যায় । ‘চৈতন্ত- 
চরিতামুতে” (আদি ১১৫৯) কৃষ্ণদাস একজন রামসেনের উল্লেখ করিয়!ছেন 1] 


(7১19 
অদোষাদ্‌ দোষাদ্বা ত্যজতি বিপিনে তাং যদি ভবা- 
শিখরিণী নভত্ৰং ভত্রং১ বা ত্ৰিভুবন২পতে ত্বাং বদতু কঃ। 
ইদং তু রং মে স্বরতি হৃদয়ং যং৩কিল তয়| 
ত্বদর্থং কান্তারে কুলতিলক নাত্মাপি গণিতঃ॥ 
পদ্ধাবলী--২৯৭। 


. 


CD) 
কল্যাণং কথয়ামি১ কিং সহচরি স্বৈরেযু শশ্বৎ পুরা 
শাদু'লবিক্ৰীড়িত যন্তা নাম সমীরিতং মুররিপোঃ প্রাণেশ্বরীতি ত্বয়া। 
সাহং প্রেমভিদাভয়াৎ প্রিয়তম, দৃষ্টাপি দূতং প্রভোঃ 
সংদিষ্টান্মি ন বেতি সংশয়বতী পৃচ্ছামি'নো৷ কিংচন ॥ 
পদ্ভাবলী--৩৪৮। 


৩। (১) ব্যথয়তি। (২) যদস্ত। 
১। (১) নমন্দং মন্দং । (২) ব্ৰজকুল। (৩) ক্ষুরতি। ১ 
২। (১) প্রথয়ামি ৷ 


৪৬২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


51) 
প্রাণাস্তং জগতাং হরেরপি পুরা সংকেতবেগুস্বনা- 
খারদু'লবিক্রীড়িত নাদায় বজনথক্রবামিহ তবান্‌ মার্গোপদেশে গুরুঃ । 
হং হো মাথুৱনিষ্ক টানিল সখে সংপ্রত্যপি শ্ীপতে- 
রম্পর্শপবিত্রশীতলতমুস্ত্ীতা ত্বমেকোহপি১ নঃ ॥ 
পল্ভাবলী--৩৫২। 


বূপগোস্বামী 
[ রূপগোস্বামীর ‘পদ্থাবলী’তে “লমাহতু%ঃ, এই নামাঙ্কিত কতক শ্লোক 
আছে । এই সমাহত। রূপগোস্থামী স্বয়ং। ] 


6771) 
অক্রান্তভ্যতি ভি্বসস্তকুম্থুমৈরুত্তংসয়ন্‌ কুস্তলা- 
শার্দুলবিক্রীডিত নস্তঃ খেলতি খঞ্জরীটনয়নে কুঞ্জেযু কঞ্জেক্ষণঃ । 
অস্মান্মন্দিরকর্মতস্তব করে৷ নাগ্তাপি বিশ্রাম্যতঃ 
কিং ক্রমে! রসিকাগ্রণীরসি ঘটা নেয়ং বিলম্বক্ষম| ॥ 
পঞ্যাবলী--২০৯। 
(518 
আর্। অস্কগপস্কজনাভাং নব্যঘনাতাং বিচিত্ররুচিসিচয়াম্‌। 
বিরচিতজগণ্প্রমোদাং মুহুৰ্ষশোদাং নমন্তামি ॥ 
পগ্ভাবলী--১২৮। 
(৩) 
অধুনা দধিমস্থনাস্থবন্ধং 
ওপচ্ছন্দসিক  কুরুষে কিং গুরুবিত্রমালসাঙ্গি | 


রামচন্দ্র ৩। (১) ত্বমেবাসি। 


রূপগোম্বামী ৪৬৩ 


কলসস্তনি লালসীতি কুঞ্জে 
মুরলীকোমলকাকলী মুরারেঃ ৷৷ 
পদ্যাবলী ২০৩। 


(৪) 
এষোভ্‌ জতরজগলজ্ঘিততটোৎ্সঙ্গা পতঙ্গাত্মুজা 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত পুর্ণেরং তরিরদ্ুতির্ন হি হরেঃ শঙ্কা কলঙ্কাদপি। 
কাঠিন্তং ভজ নাঘ্য সুন্দরি বয়ং রাখে প্রসাদেন তে 
জীবামঃ ক্কুটমাতরীকুরু গিরিদ্রোণীবিনোদোৎসবম্‌ ॥ 
/ পদ্মাবলী---২৭৯ | 


(512 
কথং বীথীমন্ান্ছপদিশসি ধর্মপ্রণয়িনীং 
শিখরিণী প্রসীদ স্বাং শিষ্যামতিখলমুখীং শাধি মুরলীম্‌ | 
হরক্তী মর্ধাদাং শিব শিব পরে পুংসি হৃদয়ং 
নয়ন্তী ধৃষ্টেয়ং১ যদুবর যথা নাহ্বয়তি নঃ ॥ 
পদ্যাবলী-_২৯২। . 


(৬) 
কারয় নাম্ব১ বিলম্বং মুঞ্চ করং মে হরিং যামি। 
আৰ্য| ন সহে স্থাতুং যদসৌ গৰ্জতি মুরলীপ্রগল্ভদূতীব ॥ 
পদ্যাবলী--২৮৮ ৷ 


8}, 
ক্ষীরে শ্যামলয়াপিতে কমলয়| বিশ্ৰাণিতে ফাণিতে 
শার্দলিবিক্রীড়িত দত্তে লড্ডনি ভদ্ৰয়| মধুরসে সোমাতয়া লম্ভিতে১। 
৫। (১) নাভীং দৃষ্টোহয়ম্‌, নয়ন্তী হুষ্টেয়ম্‌। ৮1 


৬। (১) নাগ । 
৭ (১) লম্ঘিতে। 


৪৬৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তুষ্টি্ধা তব্তত্ততঃ শতগুণাং২ রাধানিদেশান্ময়া 
শ্যস্তেহস্মিন্‌ পুরতন্তমর্পর হরে রম্যোপহারে৩ রতিম্‌ ॥ 
পদ্যাবলী-_-১১৮। 


(Le. 
আৰ্ষী তরলে৯ ন কুরু বিলম্বং কুম্ভং সম্ভ,ত্য মন্দিরং যাহি। 
যাবন্ন মোহনমন্ত্রং শংসতি কংসদ্বিষো বংশী ।। 
পদ্যাবলী--৩০৭। 


€৯) 
উপগীতি ত্বমসি১ বিশ্ুদ্ধা সরলে মুরলীবক্ত্‌ স্িধ| বক্রঃ। 
ভঙ্গ রয়! খনু সুলভং তছুরঃ সখি বৈজয়ন্ত্যেব ॥ 
পদ্যাবলী--২৩৬। 


(১) 
হুরায়োছে লক্ষ্মীবতি ভগৰতীনামপি পদং 
শিখরিণী দধানা ধন্মিল্লে নটতি কঠিনে যোপনিষদাম্‌। 
কুতি১বংশীজন্মা ধৃতমধুরিমা সা মধুরিপো- 
রকম্মাদ্মাকং শ্রুতিশিখরমারোক্ষ্যতিৎ কদা ॥ 
পদ্যাবলী--১০৬। 
6114 
হুষ্ট৷ কোহপি করোতি বঃ পরিতবং শঙ্কে মুহুর্গোকুলে 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত ধাবন্ত্যঃ স্বলদদ্বরং নিশি বনে যুয়ং যদভ্যাগতাঃ১ ৷ 
(২) শতগুণং। (৩) বস্তোপহারে। চা 
৮। (১) তক্লণি । 


৯) (১) ত্বমপি | 
১০। (১) নুতি, রতি । (২) আরোহতি। 
১১ ৷ (১) মদভ্যাগতাঃ, যদদ্যাগতাঃ । 


মন্দাক্রান্ত।, 


বসন্ততিলক 


শিখরিণী 


শিখরিণী 


রূপগোস্বামী ৪৬৫ 


আঃ কাঁ ভাতিরমন্দদানববধুসিন্দ,রমুদ্ৰাহরে 
দোৰ্দঙ্ডে মম ভাতি দীব্যত পতিক্রোড়ে কুরঙ্গীদৃশঃ ॥৷ 
পদ্যাবলী--২০৯। 
6৮) 
ধুতোভাপে বহতি গহনে ধর্মপুরে ব্রজান্তঃ 
কাবস্তৃঞ্চা বলতিঃ হৃদয়ে ছূর্মদেয়ং সতীনাম্‌। 
সীমস্তিন্তঃ স্পৃহয়ত গৃহান্‌ মাং বিরুদ্ধং কুরুধৰং 
নায়ং ঢৃষ্টৌত মম বিঘটতে হস্ত পুণ্যন্ত পদ্ধাঃ ॥ 
পদ্যাবলী--২৯১ ৷ 
0598) 
নাপেক্ষতে স্বতিকথাং ন শুণোতি কাকুং 
শশ্বতরুতঃ ন মন্ুতে প্রণিপাতজাতম্‌। 
হা কিং বিধেয়মধুন| সখি নন্দহুসু- 
ধ্যেতরঙ্গিণি'তরিং তরলো ধুনোতি ॥ 
পদ্যাবলী--২৭৮ | 


67559 
পদগ্যাসান্‌ দ্বারাঞ্চলতুবি বিধায় ত্রিচতুরান্‌ ১ 
সমস্তাদালোলং নয়নযুগলং দিক্ষু বিকিরন্‌। 
স্মিতং বিভ্র্‌ ব্যক্তং২ দধিহরণলীলাএচটুলধীঃ 
সশঙ্কং গোপীনাং মধুরিপুরগারং প্রবিশতি৪ ॥ 
পদ্মাবলী--১৪৪ | 


(788) 
প্রিরঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 
স্তথাহং ন রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমন্ুখমূ। 


১২। (১) চলতি। (২) য|। (৩) দৃষ্টো, দুষ্টো। 
১৪ | (১) বিধায়ে্টচতুরান্‌ ৷ (২) বজক্ত.ম্‌। (৩) নানা । (৪) সদনমবিশন্নন্দতনয়ঃ | 


৩০ 


৪৬৬ 


আৰ্য 


শাদু'লবিক্ৰীড়িত 


মালিনী 


পুষ্পিভাগ্ৰ 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে 
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ 
পদ্যাবলী--৩৮৩। 


37৮ 

বন্ধ,কারুণবসনং সুন্দরকুর্চং মুকুন্দহ্ৃত ৯নয়নম্‌। 

নন্দং তুন্দিলবপুষং২ চন্দনগৌরত্বিষং বন্দে.॥ 
পদ্থাবলী--১২৭ | 

(58 

বন্পন্ত্যা বনমালয়! তব হৃতং বক্ষোজয়োশ্চন্বনং১ 

গণ্ডস্থা মকরীঘট! চ মকরান্দোলেন২বিধ্ৰংসিতা । 

ক্লান্তাও স্বৈরতরঙ্গকেলিভিরিয়ং তন্বী চ ধুতে ৪তম্থঃ 

সত্যং জল্পসি ভানুজামভি রসে মগ্নান্ধ হর্ষাদভুঃ ॥ 
পছ্যাবলী--৩১০ । 


(৯৮) 
বিৃতবিবিধবাধে ভ্রান্তিবেগাদগাধে 
বলবতি ভবপুরে মজ্জতো! মে বিদুরে । 


অশরণগণবদ্ধো হা কুপাকৌমুদীন্দো 
সক্বদক্ৃতবিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বম্‌ ॥ 


পদ্যাৰলী--৬১। 


45) 


বিতিরতি মুরমর্দনঃ প্রতুস্তে 
ন হি ভজমানজনায় যং কদাপি | 


ESN eet 


১৬। (১) কৃত (২) পুরুষম্‌॥ 
৭. (১ কুঙ্কুমম্‌। (২) মকরাক্ষালন | (৩) ক্রান্তা, কান্তা ॥ (৪) বধুনাং । 


রূপগোস্বামী ৪৬৭ 


বিতরসি বত ভক্তিযোগমেতং 
তব মথুরে৯ মহিমা গিরামভূমিঃ ॥ 
পদ্যাবলী--১২৩। 


(২, ) 

মানবন্ধমভিতঃ শ্লথয়স্তা 
স্বাগতা গৌরবং ন খলু হারয় গৌরি ৷ 
আর্জবং ন ভজতে দনুজারি- 
বঞ্চকে সরলতা ন হি সাধৰী ॥ 


পগ্ঠাবলী-২৩০। 
CD 
সখি পুলকিনী সকম্পা বহিঃস্থলীত >স্বমালয়ং প্রাপ্তা। 
আবা বিক্ষোভিতাসি নূনং কবষ্ণতুজঙ্গেন কল্যাণি ॥ 
পদ্ধাবলী--২০৮ । 
(২৭) 
সধ্যো যধুগ্নহমহং কসসীং বহস্তী 
বসন্ততিলক পূৰ্ণামতীব মহতী ১মহলদ্িতান্মি। 
. একাকিনীং স্পৃশসি মাং যদি নন্দস্থনোং 
মোক্ষ্যামি জীবনমিদং সহসা পুরস্তে ॥ 
পদ্যাবলী--৩০৯ । 
€ ২৩) 
সাচিকন্ধরমমুং কিমীক্ষসে 
রখোদ্ধতা যাতু যাতু সখি পৃতনার্দনঃ । 
ডি ১৯ | (১) মধুরে। ৰ 
২১। (১) স্বলিত। 


২২। (১) বৃহতীম্‌। 


বজন্ততিলক 


২৪। (১) কিমিহ । 
২। (১) গাভাগার। 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 

বামরীতিচতুরাং হি পামরীং 

সেবতাং পরমদেবতামিব ॥ 
পদ্যাবলী--২২৫ । 


(২৪ ) ৰ: 
সুভগ মম প্রিয়স্যাঃ কিমিব৯ সশঙ্কং মুহুবিলো কলি | _ 
যামুনপবনবিকীৰ্ণপ্ৰিয়করজঃপিঞ্জরং পৃষ্ঠম্‌ ৷ 

পদ্যাবলী--৩১১ ৷ 


লক্ষ্মণসেন 


(59 
অলসমূকুলিতাক্ষং বক্ত,মালোক্য তন্তা 
ময়ি বিলুলিতচিত্তে মুকভাবং প্রপন্নে। 
শ্ৰবণকুবলয়াস্তশ্চারিণা বট্‌পদেন h 
ক্ষণমস্থগতলাদং গীতমন্তঃ স্বরামি ॥ স. ক. ২।১১৮|১ 

(3 
অবিরতমধুপানাগার১মিন্দিন্দিরাণা- 


নানাঙ্গনীবদনচন্দ্রমসাং দিদৃক্ষা ৷ স. ক. ২৮২ ৩ 


বসন্ততিলক 


লক্মণসেন ৪৬৯ 
(০৪) 
এতে পুরঃ হুরভিকোমলহোমধুষ- 
লেখানিপীতনবপল্পধশোপিমানঃ। 
পুণ্যাশ্রমাঃ শ্ৰুতিসমীহিতসামগীতি- 
সাকৃতনিশ্চলকুরগকুলাঃ স্ফ্রস্তি।। স. ক. ৫1৯৬৪ 
(৫) 
কৃষ্ণ ত্বত্বনমাল্য়। সহ কৃতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে১ 


শাদুৰ'্লবিক্ৰীড়ত গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়! গৃহতাম্‌। 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


শাদু'লবিক্রীড়িত 


ইথং ছুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্ৰপানম্ৰয়ো 


রাধামাধবয়োর্জয়স্ডি বলিতস্বেরালস| দৃষ্টয়ঃ ৷৷ 
- স. ক. ১৫৪২ 
পদ্যাবলী--২০২। 
৬7) 


কোপাৎ কিংচিছুপানতোপি রভসাদাকুষ্য কেশেঘলং 
নীত্বা মোহনমন্দিরং দয়িতয়া হারেণ বন্ধা দৃঢ়ম্‌। 
ভূয়ে! যাশুসি তদ্গৃহানিতি মুহু: কণ্ঠাধদ্ধাক্ষরং = 
জল্পস্্য। শ্রবণোৎপলেন সুক্ৃতী কশ্চিদ্রহস্তাড্যতে ॥ 

স. ক. ২/৮২।৪ 


27 
তাপো নাপগতস্ব্যাপি ন কৃশ! ধৌত! ন ধুলী তনে৷ 
্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা । 
দুরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী 
গ্রারন্ধো মধুপৈরকারণময়ো বংকারকোলাহলঃ ॥ 
শা. প. ৯২৩ 


লু 


€। (১) কুঞ্জোৰরে । 


৪৭০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
(6 
তির্ঘকন্ধরমংসদেশমিলিতশ্রোত্রাবতংসং স্ফুর- 
শার্দুলবিক্রীড়িত দ্ৰ্হোত্তংসিত১কেশপাশমনৃজুভ্ৰবল্লৱী বিদ্ৰমম্‌ । 
গুঞ্জদ্বেণুনিবেশিতাধরপুটং সাকুতরাধানন- 
াস্তামীলিতদৃষ্টি গোপবপুষে| বিষ্ণোরযুখং পাতু বঃ॥ 
স. ক. ১৯৫৭২ 
পদ্যাবলী_-২৬০ 


€ ৯) 


্্তং ন স্তনমণ্ডলে নখপদং কণ্ঠান্ন বিশ্লেষিতা 
শার্দুলবিক্রীড়িত মুক্তাহারলতা কপোলফলকে নুপ্তা১ ন পত্ৰাবলী। 
মুগ্ধে যদ্যপি তেন ন দশনৈতিন্নোগ্য বিদ্বাধর- 
স্তদ্বৈক্ষ্যবিজ,ন্ভিতৈরিহ তথাপারীয়তে দুর্ণয়ঃ ॥ 
স্‌, ক. ২|১৬৷২ 
€ ১৬.) 
মুঞ্চত্যাভরণানি দীপ্তমুখরাণু৷ত্তংসমিন্দীবৱৈঃ 
শার্দুলবিক্রীড়িত কুর্বাণা দধতী মুহ্মূৰ্গমদক্ষোদাম্মলিপ্তং বপুঃ । 
কালিন্দীজলবেণিনীলমন্থণং চীনাং একং বিভ্রতী 
মুগ্ধে ত্বং গ্রকটাকরোধ্যবিনয়ারস্তং বৃথা নিহ্নবঃ || 
স. ক. ২৬১৫ 


(8১7 


ব্যাধুতং পবনেন পল্লবিদং তন্তাঃ ক্রুধা নাধরঃ 
শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত অংসস্তে কুম্ুমান্তযুনি ন পুনর্বামপান্তসাং বিপ্ৰ ষঃ১ । 


HE Os. 


৮। (১) উত্তম্ভিত । 
*। (১) সুপ্তা। 
১১ | (১) বিন্দৰঃ। 


| 
| 


শরণ ৪৭১ 


এনাং বাংকৃতিরাকুল| মধুলিহামাতে ন মন্যুধৰনি- 
ধিক্‌ কষ্টং২ দ্রমসংগতা মুহুরিয়ং বন্লী ন মে বল্লভা ॥ 
স. ক: ২।১০৫৩ 


AS) 
সদা চাটুঞ্জনন্সততমুপহারাপিতমন| 
শিখরিণী মুখং পশ্যর্লিত্যং সততমবিভিন্নাঞ্জলিপুটঃ | 
- অনিচ্ছন্নিচ্ছদ্‌ বা ক্ষণমপি ন পার্খং তাজতি যঃ 
সঃ কিং কামী স্ত্রীণাময়মশরণো ভূত্যপুরুষঃ ॥ 
স. ক. ২৮০৭১ 


শরণ 
( শরণদেব, চিরন্তনশরণ ) 
( I ) 
অন্ুষ্ঠাগ্ৰিমযন্ত্ৰিতাঙ্কুলিরসৌ পাদাধনীকলুদ্ধভূ- 
শাদু'লবিক্ৰীড়িত গাত্ৰীকৃত্য: পয়োধরাঞ্চলমলং সন্ত: পয়োবিন্দুতিঃ | 
ন্যগজানুদ্বয়মধ্যবঞ্তিতথটীবজ্ত।ন্তবালখ্থল- 
দ্ধারাধ্বানমনোহরং সখি পয়ো গাং দোদ্ধি দামোদরঃ ॥ 
পঞ্ভাবলী--২৬২ 
ৰ, ৷ 
অসমঞ্জসমসমঞ্জসমসমঞ্জসমেতদাপতিতম্‌। 
উপগীতি বল্পবকুমারবুদধ্যা হরি হরি হরি হরিরীক্ষিতঃ কুতুকাৎ ॥ 
পদ্যাবলী-_১৬৮ 


১। (১) গজীকৃত্য । (২) দ্বিত্ৰেঃ ৷ 


£৭২ 


শাদু'লিবিক্রীড়িত 


শিখরিণী 


অঞ্ধর| 


শাদু'্লবিক্ৰীড়িত 


1, 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


6:৩) 
আরাধ্যঃ পতিরের তন্ত চ পদদন্থাসথুবৃতিব্র্তং 
কেনৈতাঃ সখি শিক্ষিতাসি বিপথগ্রস্থানছূর্বাসনাঃ। 
কিং রূপেণ ন যত্ৰ মজ্জতি মনে৷ যুনাং কিমাচাৰ্যকৈ- 
গুঢ়ানঙ্গরহস্যযুক্তিযু ফলং যেষাং ন দীৰ্ঘ যশঃ ||. 


স. ক. ২|১৩৩ 
(৪) 
ইয়ং সা কালিন্দীকুবল়দলনিগ্ধমধুর। 
মদান্ধব্যাকুজস্তরণজলরঙ্কপ্রণয়িনী । 
পুরা যস্তান্ভীরে সরতসসতৃষ্ণং মুরভিদো 
গতাঃ প্রায়ে গোপীনিধুবনবিনোদেন দিবসাঃ ৷৷ 
স. ক. ৫|১১৷৪ 
3, 


উক্মীলগ্ভৌবনাসি প্রিয়সখি বিষমাঃ শ্রেণয়ো নাগরাণাং 
তম্মাৎ কোপি ত্য়াগ্ত এভূতি ন সহসা সংযুখং বীক্ষণীয়ঃ। 
যাবচ্চন্দ্ৰাকমেকঃ পতিরতিশয়িতশ্রদ্ধয়া সেবিতব্যঃ 
কর্তব্যা রূপরক্ষা! বচসি চ হৃদয়ং দেয়মন্মদ্বিধানাম্‌ || 

স. ক. ২।১৩।২ 


(১৬) 
একেনৈব চিতায় কৃষ্ণ ভৰত| গোবধনোয়ং ধৃতঃ 
শ্রান্তোহসি ক্ষণমাস্ম্ব১ সাংগ্রতমমী সৰ্বে বয়ং দধুহে। 
ইতুু্লাসিতদোষি গোপনিবহে কিংচিডুজাকুঞ্চন- 
শুঞ্চ্ছৈলভরাদিতে বিরুবতিৎ স্মেরো হরি; পাতু বঃ॥ 
পগ্ভাবলী--২৬৫ 


৬। (১) ক্ষণম|শু | (২) বিরমতি । 


শরণ ৪৭৩ 


(১:৪০) 
এতাস্চল্দোদয়েন্সিন্নবিরলমুষলোৎক্ষেপদোলায়মান- 
িগ্বপ্ামাগ্রপীনম্তনকলসনমৎকণঠনালাগ্ররমঠাঃ । 
উদ্বেলনন্বাহবল্লী প্রচলিতবলয়শ্রেণয়ঃ পামরাণাং 
গেছিন্তে| দীৰ্ঘগীতিধৰনিজনিতসুখান্ডগুলান্‌ কওয়ণ্ডি ॥ 

স. ক. 61৯৩ 


অধারা 


(৮) 
এতাস্তা দিবসাস্ততাস্করদূশো ধাবস্তি পৌরাঙ্গনাঃ১ 
শাদু লবিক্রীড়িত ক্নধপরশ্থলদংশুকাঞ্চলধতিব্যাসঙ্গবন্ধাদরা:। 
প্রাতর্ধাতরুধীবলাগমতিয়া প্রোৎপ্র ত্য বন্মচ্ছিদো 
হটটক্রয্য২পদার্থমূল্যকলনব্যগ্রা্থুলি গশ্থয়ঃ ॥ 
স. ক. 8১৫ 
(50 
কামং কাময়তে ন কেলিনলিনীং নামোদতে৯ কৌধুদী- 
শাদু লবিক্রীড়িভ নিস্তন্দৈ্ন সমীহতে মৃগদৃশামালাপলীলামপি । 
সীদরেষ নিশান ছুঃসহত্তম্র্ভোগাঁভিলাষালসৈ- 
রদৈস্তাম্যতি চেতসি ব্রজবধূমাধায়ও মুগ্ধো হরিঃ 1 


স. ক. ১৬১৩ 
পগ্ভাবলী--৩৭০ 
6৯) 
কালিন্দীমন্ছকুলকোমলরয়ামিন্দীবরগ্তামলাঃ 


শাদু'লবিক্ৰাড়িত শৈলোপান্তভুবঃ কদম্বকুছুমৈরামোদিনঃ কন্দরান্১। 


প। (১ গোঁরাঙ্গনাঃ। (২) ত্ৰীত। = 
৯। (১) নলিনীমা (রা) মোদতে ৷ (২) কোনুদীম্‌ | (৩) নিঃদহ | (৪) আদীয়। 
১০। (১) আমোদিতাঃ কন্দর!ঃ। 


৪৭৪ 


শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত 


শাদুৰলবিক্ৰাড়িত 


শারজবিক্রীড়িত 


অদ্ধরা 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


রাধাং চ প্রথমাভিসারমধুরাং জাতামুতাঁপঃ স্মর- 

ন্লস্ত দ্বারবতীপতিস্তিভুবনামোদায় দামোদর: || 
স.ক ১৬১২ 
পদ্যাবলী--৩৬৯ 

(555) 

ত্বন্নেত্রেপি তবাননেপি ভবতঃ পাণাবপি ত্বৎ্পদে- 

পাস্তি ম্মেরসরোজসৌহৃদসমাকৃষ্টেব পদ্মালয়| । 

যন্নীতা নিজতাবমর্ধিভিরসৌ ত্বদৃদৃষ্টিপা তৈত্বদা- 

দেশান্বৎকরবিভ্রমৈরপি ভবৎপাদপ্ৰসাদাদপি || 


স-ক..৩৷১৬৷৫ 


€ ১২) 
দৃষ্টা তোয়ভরাবনভ্রনিবিভপ্রারম্তমন্তোধরং 
তৃষণত কিল রৌতি যাবদসন্কতোয়াশয়া চাতক: | 
তাবচ্চঞ্চলচঞ্চ কোটরকুটাকোষ্ঠে লুঠন্তঃ স্ফ্‌টং 
দৃগ্ন্তে করকোৎকরাঃ কিমপরং কোপ্যেব ৰামো বিধিঃ ৷৷ 
ল. ক. 8|৬৪|১ 


6৩) 
নিষ্পন্নাঃ কতি নাম নামরপুরোপান্তেযু ভূমীরুহঃ 
শ্লাঘ্যস্তত্ৰ স এব কল্পবিটপী যত্রাসতেমী গুণাঃ 
সংকল্লাঃ ফলদ্বোহদানি ফলিতং রত্বানি বৃত্তির্জগৎ- 
র্লেশচ্ছেদনিদানযুন্নতিরুষ্টভ্ব্যা যশে| দুর্জয়ম্‌ ॥ 
স. ক. 81৫০18 


(৮) 


নেপথ্যং ভূতভৰ্তু স্িদশপরিষদাং জীবনং যামিনীনা- 
মুত্তংসঃ পাংস্থলানাং কুলরিপুরমূৃতক্রোতসামাদিশৈলঃ। 


শার্দুলবিক্রীডিত 


শারদুলিবিক্রীড়িত 


শরণ ৪৭৫ 


আতঙ্কঃ পঙ্কজানাং জয়তি রতিকলাকেতনং মীনকেতোঃ 
সিদ্ধনমেকবন্ধুঃ কুমুদসমুদ্য়ানন্দকন্দোয়মিন্দুঃ ৷৷ 
স. ক. ১৮৭1১ 


€ ৯৫) 
পৰ্যস্তস্তনবৰ্ম ৯কী্ঁকবরীভারং সমুন্মলিত- 
অ্ৰগদাম স্বয়মন্যদেব তদুপক্রান্তং ময়! সাহসম্‌। 
সংপন্নাঃ সখি তস্য কেলিব্ধিয়ঃ প্রাজ্যাঃ২ পরং দুৰ্বহ- 
শ্রোণীভারভরান্মনীষিতসহআাংশোপি নাসাদিতঃ ৷৷ 
স. ক. ২১৩৫২ 


€ ১৬) 
পীযুষং বিষমপ্যন্থত জলধিঃ কান্তেঃ কলঙ্কন্ত চ 
স্থানং শীতরুচিঃ স্বভাবকঠিনো দাতা চ কল্পক্রমঃ। 


*অক্ষীণপ্রণয়ামৃতপ্ত কলুষৈবরস্পৃষ্টমূতে রসং- 


জঞ্ধর| 


_ শাদুৰ্ণবিক্ৰীড়িত 


ক্ষিথ্ত্যাগরসোদয়ন্ত ভবতঃ সাম্যং সমভ্যেতু কঃ | 
স. ক, ৩২৫ 


(82 
প্রীতত্ব বেদবাদৈর্সম তু নিরবধির্নাথ নির্বেদবাদঃ 
সাকুতসত্বং কলাদ্ছু প্রতিদিনবিকলা বৃত্তিরেকা মমৈব। 
সাধ্যপ্তং ভাবগুদ্ধ| মম তু বিভয়তে কোপ্যভাবস্তদিখং 
লীলারামে। গুণানাং মম বিগুণনিধেঃ১ কৈরুপীয়ৈরুপান্তঃ ॥ 
স. ক. ৩1৯৪।৫ 


(৬6%) 
বাস্পৈনিষ্পতয়ালুতিঃ কলুষিত| গণস্থলী চিন্তয়! 
চেতঃ কাতরিতং তরঙ্গিতমুরঃ শ্বাসোমিভিঃ পীবরৈঃ। 


১৫। (১) কৰ্ম । 
১৭। (১) বিধেঃ। 


(২) প্রাঁচ্যাঃ। 


8৭৬ 


হরিশী 


জদপ্ধর! 


শিখরিণী 


সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ইং ত্বদ্বিরহে তদীয়১বিপদং দেবী ত্রিয়ামৈব বা 
তল্লং বা পরিতাপখিন্নমথবা জানাতি পুষ্পায়ুধঃ ॥ 
স. ক. ২|৩৬৷৪ 


€ ১৯০ 
ভ্রমতি গিরিরাট্‌ পৃষ্ঠে গর্জত্যুপশ্রতি সাগরে 
দহতি বিততজালাজালো জগন্তি বিষানলঃ১ । 
স তু বিনিহিত গীবাকাণডঃ কটাহপুটান্তরে 
স্বপিতি ভগবান্‌ কুর্মো নিদ্রাভরালসলোচনঃ || 
স. ক. 8৷স২ 


5787) 
ভ্ৰক্ষেপাদেগীড়সন্মীং জয়তি বিজয়তে কেলিমাত্ৰাৎকলিঙ্গাং- 
শ্চেতশ্চেদিক্ষিতীন্দোস্তপতি বিতপতে স্বর্যবদ্দুর্জনেষু | 
স্বেচ্ছান্য়েচ্ছান্বিনাশং নয়তি বিনয়তে কামরূপাভিমানং 
কাশীততূঃ প্রকাশং১ হরতি বিহরতে মৃদ্ধি যো মাগধন্ত ॥ 
সূ. ক. ৩।১৫।৪ 


7) 
মুরারিং পত্তস্ত্যাঃ সখি সকলমঙ্গ ন১ নয়নং 
কৃতং যচ্ছ.ন্ত হরিগুণগণং শ্রোত্রনিচিতম্‌ । 
সমং তেনালাপং সপদি রচয়স্ত্া মুখময়ং 
বিধাতুৰ্নৈবায়ং ঘটনপরিপাটামধুরিমা ॥ 
পদ)াবলী-_২৩৫ 


১৮ (১) ষদীয়। 


১৯ । (১) বিষানণঃ। 


২০. | (১) বিকাশং 


২১ । 


শাদুৰ্লবিক্ৰীড়িত 


শার্দুলবিক্রীড়িত 


অদ্ধরা 


শরণ 6৭৭ 
২) 


বনজ্জুক্ষেপরয়োন্লমদ্তুজলতাব্যক্তৈকপাৰ্শ্বস্তনী 
সুত্রচ্ছেদবিলোলশঙ্খবলয়শ্রেণীঝণৎকারিণী। 
তির্যখ্থিত্ৃতপীবরো রষুগলা পৃষ্ঠানতিব্যাক্বতা- 
ভোগশ্ৰোণিক্লদন্ততি প্রতিমুহুঃ কুপাদপঃ পামরী ॥ 

স. ক. ৫১5 


(1২513 


বৃত্তে সাঙ্গ ৯বিবাহমঙ্গলবিধৌ লব্ধাপি দৈত্যক্রহঃ 
সৌহার্দে বিমনাঃ পুনাতু ভবততে| লক্ষ্মীঃ স্বরস্তী পিতুঃ । 
যামাশ্বাসয়তীব সোদরতয়া প্রত্যগ্রবিস্বগ্রহ- 
ব্যাজাদস্কগতামনংকুশনিজঙ্গেহো মুহুঃ কৌস্তভঃ || 

স. ক. ১৬৯৪ 


€ ২৪ ) 


সেব্যশ্চম্তামপির্বা স্থরতরুরথবা রোহণো! বা গিরীপাং৯ 
তত ৰা জাতকোপে ত্বয়ি নিখিলমহাদাননিব্যাজবারে। 
এক শ্চৈতন্তশৃন্তস্ত্যজতি বঠিনতাং নাপরশ্ছেদখেদং২ = 
ধভেন্তঃ কিংনরাণামধিপতিরপরঃ কন্বয়াত্যৰ্থনীয়ঃ || 

স. ক. ৩|১৪৷৪ 


২৩ (১) সাজে ৷ 


২৪। (১) নিধীনাং। 
(২) অথেদং । ৬ 


শ্রীমৎ 


[ ‘চৈতন্তচরিতামৃতে’ (আদি--৯০।৩৭, মধ্য ১০৮৩) চৈতগ্তের শিষ্য ও 
কীৰ্তনীয়| হিসাবে শ্রীমৎপন্তিতের উল্লেখ আছে। ও গ্রন্থে ( আদি--১৭৷৫২% 
অন্ত্য--১৭৷৯, ৯২২) জনৈক শ্রীমৎসেনেরও উল্লেখ আছে। এই গ্ৰীমৎ কে 
তাহা বলা যায় ন৷ | ] 

678) 
লব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং১ কিঙ্কিনীদাম ধৃত্বা 
মন্দাক্রান্ত। কুজীভূয় প্রপরও্গতি ভি্মন্যমন্দং বিহন্ত। 
অক্ষোরঙ্গ)৷ বিহসিতমুখী৪র্বারয়ন্‌ সংমুখীন1৫ 


মাতুঃ পশ্চাদহরত হুরির্জাতু হৈয়ঙ্গৰীনম্‌ ॥ 
পগ্ঠাবলী--১৪৩ 


ষষ্ঠীদান 
(বা, ষষ্ঠীবরদাস ) 
[ ‘চৈতন্তচরিতামৃতে’ (আদি--১৭৷১০৯ ) চৈতন্চের শিষ্য ও কীৰ্তনীয়া 
হিসাবে এক ষষ্ঠীবরের উল্লেখ আছে। ষষ্ঠীবর ও এই ষষ্ঠীদাস অভিন্ন কিনা 
বলা যায় না। 


(5১) 
মলিনং নয়নাঞ্জনাম্বুভি১- 
সুন্দরী মুখচন্ত্রং করভোরু মা কুরু। 
করুণাবরুণালয়ে! হরি- 


স্বয়ি ভূয়ঃ করুণাং বিধান্ততি ॥ 
পদ্ঠাবনী--৩৪৯ 


জ্ীমৎ (১) তরং। (২) কৃত্বা। (৩) প্রসত। (৪) মুখে৷ | (৫) সন্মুখীনাম্‌ । 
(৬) পশ্চাদ্ধরতি মধুহ|। ৰ 
যন্টীদাস ১। (১) নয়নাঞ্জনাদিভিঃ (নয়নাুধারয়া) | 


স্থৰ্যদাস 8৭৯ 


(৮) 
বিয়োগিনী মুরলীকলনিকণৈর্ধা গুরুলজ্জাভরমপ্যজীগণন্‌ । 
বিরহে তব গোপিকাঃ কথং সময়ং তা গময়ন্ক মাধব ॥ 
পগ্যাবলী--৩৬৭ 


(8214) 
যমুনাপুলিনে সমুৎক্ষিপন্‌ 
সুন্দরী - নটবেশঃ কুম্থমন্ত কন্দুকম্‌। 
ন পুনঃ সখি লোকয়িষ্যতে 
কপটাভীরকিশোরচন্ত্রমাঃ ॥ 
পদ্ঠাবনী--৩২৯ 


সুর্ধদান 


[ ‘চৈতন্তচরিতামৃতে’ (আদি--১১৷৪৮) কৃষ্ণনাস জনৈক সর্ষের উল্লেখ 
করিয়াছেন। স্থর্যদাস সারখেল নিত্যানন্দের শ্বশুর ছিলেন বলিয়! জানা যায়; 
নিত্যানন্দ স্থৰ্যদাসের হুই কন্যা বন্ুধা ও জাহ্নবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
‘ভক্তিরত্বাকর’ (১২শ) হইতে জান! যার বে, হুর্ধাস সারখেল নবদ্বীপের 
নিকটতী শালিগ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং গৌড়ে ্থুল্তানের কর্মচারী 
ছিলেন। ফার্সী ‘সরখেল’ উপাধিতে তিনি অবশ্যই ভূষিত হইরাছিলেন। ] 


Cs Sa) 
অন্তসি তরণিুতায়াঃ স্তম্ভিততরণিঃ স দেবকীনুস্থঃ । 
আৰ্যা আতরবিরহিতগোপ্যাঃ১ কাতরমুখমীক্ষতে স্মেরঃ॥ 
পঞ্ঠাবলী_-২৭২ 
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(১) আতুরবিরহিতগোপী | 


শা 


ওদৰ ১88 ডি 


উমাপতিধর 


১। হ্থরযুবতীগণের গান শ্রবণে উদগ্রীব হরিণের শূঙ্গদ্থারা উল্লিখিত 
‘শশাঙ্কের সুধারপ জলে শ্তামল উগ্চান-শোভিত এবং দেবেন্ত্রের করিকপোল- 
আবী মদবারর সৌরভযুক্ত পূর্বদিক্‌কে নমস্কার করি। 

২। হে সরোবর, তপনের এ কিরণসমূহের সহিত পরিচয়হেতু তুমি উত্তপ্ত 
হইও না) শীতলতাই তোমার প্রর্কতি। এই হুরাত্মগণ কয়েকটি জলবিন্দুর 
অভিলাষী পথিকগণকে দূর করিয়! অদ্ভুত শুঙ্কত৷ জন্মায়। 

৩। হিযাংশুর বিকচকুমুদগ্রভাবিশিষ্ট, উজ্জল ফেনশোভাধারী, হংস- 
শ্রেণীর ন্যায় প্রতিভাত, শফরী-লক্ফের সৌন্দ্যযক্ত এবং উমাপতির চঞ্চল শিরো- 
গঙ্গার তরঙ্গসমূহের চুম্বনকারী কিরণাবলী জয়লাভ করিতেছে। 

৪। এই বনে কয়েকটি আকন্দ গাছ, বিভীতক, অপর কয়েকটি পত্রযুক্ত 
বৃক্ষ, কতক নিম্ববৃক্ষ ও কর্কশ করীরবৃক্ষ আছে। হে সখে, মধুপানে মুখর 
দ্বিরেফশ্রেণীর প্রিয় একটি আম্ৰবৃক্ষও এখানে নাই যাহাতে কোকিল কর্ণামৃত 
বিস্তার করে। 

৫। আদি বরাহের প্রয়োজন কি? আমর! সেই বটুদাসের স্তুতি করি, 
যিনি পৃথিবীকে রক্ষা করিতে করিতে মুখ বক্র করেন নাই । 

৬। যাহার স্বতাবহেতু কাগক্রমে একপদবিশিষ্ট হইয়াও ধর্ম অনবরত 
প্রদত্ত যজ্ঞযুপস্তম্ভসমূহ শীভ্র অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিল । 

৭। চক্রবাকসমূহ কতৃক আকৃষ্ট ও বারাঙ্গনাগণকতৃকি নেৱ্ৰপঞ্চালনদ্বারা 
নিরস্ত দিবাকর সহসা অন্তগমন করিতেছে না, কমলের জাগরণ ও নিদ্রার 
অন্তরালবর্তী হইয়া বাস করিতেছে । বাসগৃহে প্রচুর তৈলপূর্ণ পাত্রে সন্ধ্যাদীপ 
দেখাইতে দেখাইতে নববধুক্্ক সকোপে দৃষ্টা পরিচারিকা হাগিতেছে। 

৮। যিনি আবাল্য সমরবিজয়ী এবং যিনি পৃথিবীকে বীরশুন্ত করিয়াছেন 
তাহা কতৃক ওঁ দিক্‌পালগণ কেমন করিয়া বিমুক্ত হইলেন? মনে মনে 
জানিয়াছি যে, সেই আটজন অংশত ইহার দেহে প্রবেশ করিয়াছে। ক্ষত্রিয়- 
গণের তরবারি আনত ব্যক্তির প্রতি প্রভাব বিস্তার করে না। 
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৯ | যিনি আনন্দে মুগ্ধলোচন! লক্ষ্মীকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আছেন, 
যাহার নেত্রবিলাসের প্রভাবেই যেন কমলার মুখেন্দু হইতে শশচিহ্ন দূরীভূত 
হইয়াছিল, সেই ভগবান্‌ নরসিংহ আপনাদিগকে পবিত্র করুন । 

১০। বসস্তলক্ষ্মীর মনোরমতমালকান্তি মধুকরীগণ মদনের ঈবৎ রক্তব্ণ 
ও বিস্তৃত নয়নযুগলে স্নিগ্ধ কাজলের কালিম', কুঙ্ক,মসদৃশ অরুণবর্ণ কণিকার 
পুষ্পের শিরোভূষণে সাতিশয় নীলিম! এবং প্রন্ফ,টায়মান তিলকাত্যন্তরে কস্তরী- 
চর্ণমিশ্রিত আদ্র বিন্দুর সাদৃশ ধারণ করিতেছে । 

১১। লঙ্কেশ্বরের নারীগণের স্তনজাত তরলছুগ্ধতরঙ্গাবৃত সমুদ্র পর্যন্ত, 
আকাশগঙ্গার তরগসমূছে বিরল শিলাধুক্ত দুস্তর উত্তরপর্বত পর্যন্ত, সুরনারী- 
গণের স্বরতগতিজ্ঞ পূর্বশৈল পর্যন্ত এবং যাহাতে দীপ্ত শশাঙ্ক মগ হয় সেই 
পশ্চিম সমুদ্ৰ পর্যন্ত যদি বীর কেহ থাকে তাহা হইলে সে আমার সম্মুখীন হউক। 

১৩। এই পৃথিবীতে যেখানে সুগন্ধ প্রকট সেখানে মধুসম্পদ থাকে 
না, যেখানে প্রচুর মধু, আছে সেখানে সৌরভসমৃদ্ধি মাই । এই ভাবিয়া 
মরুবক ( পুষ্প )কৈ নিন্দা করিতে করিতে কুন্দপুষ্পে নিবৃত্তকৌতুছল ভ্রমর 
পদ্মকে বারংবার অধিকতর স্মরণ কবরিয়া বিষাদগ্ৰস্ত হইতেছে । 

১৫। শিবের সেই জটারণ্য তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক, যাহাতে 
(তীয়) নেত্রানলে যেন পত্র উাগত. হইয়াছে, চন্দ্ৰকিরণে যাহা পুষ্পিত 
বলিয়| মনে হইতেছে এবং যাহাতে সৰ্পগণ থাকায় উচ্চতা আছে মনে হইতেছে 
এবং যে পর্যন্ত বিবর্তিত সুরাপগার জলরাশির ক্ফ,রিত ফেনাজালবিলাপকে 
বিধির জীর্ণ কপালসমূহ পুজা করিতেছে। 

১৬। এক স্থানে সাধারণ ( পক্ষীর ) সমতা, অন্ত স্থানে পরাধীনতা | 
শুকের সন্তোষ ন| হয় বনে, না হয় নগরে । 

১৭। যে স্বয়ং নত হইয়া তোমাকে ফল দান করে না সেই দৃগ্যমাণ 
অশোকবৃক্ষ সত্যই কি অচেতন? অথবা সে ধুর কারণ উত্তোলিত বাহ 
হেতু স্পষ্টভাবে দৃষ্ট (তোমার ) পীন পয়োধরাভোগ দর্শনের আকাজ্জীয়ই যেন 
সে নত হয় না। 

১৮। হে কমল, তোমার শোভা যদিও নির্মল, যদিও তোমার গুণ 
আছে, তোমার সৌন্দর্য যদিও স্থায়ী তথাপি তুমি যাইও না। এই শারদীর 
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দিবসগুলি বিগত হইয়াছে। ক্রিষ্টকাস্তি তোমার কোবই শুধু হিমবারিবিন্দু- 
সংস্পৃষ্ট হইয়া এই সরোবরের মধ্যেই থাকুক। 

১৯। কুঙ্ক,মের রেণু হইতে লাবণ্য, ভ্রাক্ষারস হইতে মাধুৰ্য, কবির 
বৈদৈভারীতিতে রচিত কাব্য হইতে কোমলতা--আহা, জরাগ্রস্ত অষ্টাকতূ্ক 
নিজ পাৰ্শ্ব হইতেই বিবিধ গুণ সংগ্রহ করতঃ লষ্ট শোভনভ্রপতাবিশিষ্ট কাশ্মীর- 
রমণীগণ কাহার মন হরণ না করে! 

২০। যমুনাতীরে নয়, পর্বতোপকণ্ঠে নয়, বটবৃক্ষতলে নয়, রাধার পিতৃ- 
গৃহের প্রাঙ্গণে আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াছি-গোপগণ সংযতভাবে এইরূপ 
বলিলে বিস্মিত যশোদাপতির সন্মুখে নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইতে হইতে 
কৃষ্ণ তোমাদিগকে পালন করুন । 

২১। আকাশ কয় পদ ব্যাপী? আমার এই গতিপথের মধ্যে হত- 
ভাগিনী সাগরবেষ্টিতা পৃথিবী (রহিয়াছে )। এইরূপ ভাবিয়াই যেন এই অশ্ব 
হেলাভরে গ্রীবা নত করিয়া মণ্ডলাকারে বেগে ধাবিত হইতেছে। 

২২। কোন কোন বৃক্ষের পুশ্পোদগমের পরে এবং কোন কোন বৃক্ষের 
পুষ্প ব্যতিরেকেই ফলসমূহ ছুই তিন দিনের মধ্যে স্থতা প্রাপ্ত হয়। অশোকের 
পুষ্পরাশিতে আছে পন্রাগমণির আভা, পত্রসমূহে সুন্দরী রমণীর করশ্রী, 
(কিন্ত ) হায়, ফল ছাড়াই অশোকের জীবনাবসান হইল। = 

২৩ | স্তনযুগলে কুঞ্কুম-রঞ্জিত আবরণ, কর্ণদয়ে স্বর্ণালঙ্কার, নেত্ৰদ্বয়ে 
কজ্জলের চিত্ৰণ, কপালে কুঞ্ক,মতিলক, হস্তে স্বর্ণকঙ্কণ--মৃগনয়না নারীর 
অলঙ্কারাবলী ত্রিভুবনকে বশীভূত করিতে সক্ষম । 

২৪। সন্মুখে প্রেমিক দিনকর কুঙ্ক,ম-রঞ্জিতবস্ত্ৰপরিহিতা এবং ধীরে 
অচ্কগমনকারিণী সন্ধ্যাকে বিবাহ করিয়! বাসগৃহরূপ সাগরে প্রবেশ করিতেছে। 

২৫। এই কৰ্ণভূষণ (স্বরূপ ব্যবহৃত ) তালপত্ৰ বর্ণ ব্যতিরেকেই সুনেত্রা 
রমণীর ভাবতন্ময় মন ব্যক্ত করিতেছে_ইহার কোন কোন স্থান ঘর্ম- 
বিন্দু পতনে মচ্ছণ, কোথাও হস্তকম্পনে লিপিগুলি বিশ্লিষ্ট, কোথাও গাঢ় 
অশ্রপাত অক্ষরগুলিকে লেপিয়া দিয়াছে, কোথাও শ্বাসের তাপে ইহ! 

মর্মর। 
'_ ২৬। প্রিয়তম কটাক্ষপাঁত করিলে গণ্ডদ্বয়ের মধ্যে ইনি অন্ফুট হাসি 
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চাপিয়া রাখেন। কোন প্রকারে মৃদ্মধুর কথা বলিতে বলিতে এই গুরুনিতত্যুক্তা 
রমণী, যুবতী হইলেও, প্রোঢার ন্যায় চিত্ত হরণ করেন। 

২৭ । তাই বিষবৈষ্ঘ, তোমার মুখোচ্চারিত মন্তরপূত ধূলি যাহাদের 
মস্তক নত করে, সেই সাপগুলি ছোট । এই সাপটি বুদ্ধ, যাহার মস্তক 
তোমার মত গুণিগণাধ্যুষিত পৃথিবীতে বিচরণ সত্তেও এতটুকু নমরভাব ধারণ 
করে না। 


২৮। যেখানে সৈনিক রমণীগণ, গন্ধগজের স্কন্ধকগু,য়ন-সম্ভূত মদবারি- 
যুক্ত বায়ুদ্বারা চঞ্চল ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গমুখর শিলাশয্যায় উপবিষ্ট হইয়া এবং 
ব্রিহতয়শূন্ত হইয়া, গানের দ্বারা কামরূপরা'জের প্রণতিযুক্ত পৌরুষের স্বতি- 
কীর্তন করে। 

২৯ | গুণবান্‌ পক্ষের প্রতি বিমুখ, স্বজনের কুলোচ্ছেদে বদ্ধপরিকর 
এবং বীরগণের কুলশক্র দেবী নিয়তি! তুমি জয়লাভ কর । 

৩০। যাহার 'শক্ররমণীগণের পৃষ্ঠাসক্ত যশ গৃহ হইতে গৃহাস্তরে, নগর 
হইতে নগরাস্তরে ও বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে দ্রুত ভ্রমণ করে, ভূধর হইতে 
ভূধরান্তরে আশয় গ্রহণ করে এবং সাগর হইতে সাগরাস্তরে অতিক্রম 
করে। 


৩১। হে গজেন্্, গ্রাম্য করিণীকে স্বয়ং উপস্থাপনপূর্বক যাহা কর্তৃক 
তুমি পাশবদ্ধ হইয়াছ, যাহ| কতৃক তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের সাহায্যে তোমার মস্তক 
ক্ষু হয়, যাহা কতৃক তুমি বাহনে পরিণত হইয়াছ, তাহার পাদাস্ৃষ্ঠের 
ইঙ্গিতে বশীভূতচিত্ত হইয়া দর্শনকানী অজ্ঞান পশুগুলিকে হত্যা করিতে তুমি 
অগ্রসর হও ; তুমি যথার্থ ই একমাত্র মদান্ধ জীব। 

৩২। বনে নিদ্ৰিতা তোমার শত্ৰুর্ম)াগণ ক্ষুধাক্লি্ট ও বিফলশ্ৰম 
বানরগণ কতৃক ক্ষণকালের .জন্ত আদৃত হইয়াছে এবং ক্ষণকালের জন্য 
পরিত্যক্ত হইয়াছে -( রমণীগণের ) স্তন্যুগল তালফল ভ্রমে (বানরগণ কর্তৃক ) 
আঞ্জাত হইয়াছে, অধর বিম্বফল ভ্ৰমে দষ্ট হইয়াছে এবং উজ্জল দন্তরাজি পর 
ও ষ্ফুটিত দাড়িমফল জ্ঞানে লীঢ় হইয়াছে। 

৩৩ মানিনী গিরিজার চরণধুগল যেন শিবের মস্তকভস্মের কণায় 
আবৃত হইয়াছিল, নেত্ৰ বহ্নিশিখায় উত্তপ্ত হইয়াছিল, ভুজঙ্গের শ্বাসে মলিন = 


উমাপতিধর ৪৮৭ 


হুইয়াছিল। জটাঞ্চলের দ্বারা সেই চরণধুগলের মার্জনকারী, সুবাংশুকিরণে 
সিঞ্চনকারী এবং গঙ্গাজলে বাবদ্বার ক্ষালনকারী শিব তোমাদের মঙ্গল করুন। 

৩)। হে রাজহংস, যে ছায়া পদ্নের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে তাহার 
আশ্রয় গ্রহণ কর, সরোবরের জলবিন্দুর মধ্যে আনন্দে থাক ; তোমার 
পক্ষোন্নতি হউক। তথাপি আমাদের পরিচারিকার পদদ্বয়ে যে নূপুর ক্রীড়াচ্ছলে 
ধ্বনিত হয়, তাহা কর্তৃক এই ধ্ৰনি অবলীলাক্রমে নিৰ্ণীত হয়। 

৩৫। তিনি যদি ব্ৰহ্মশির ছেদন করেন, প্রেতগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন 
করেন, প্রমত্ত হইয়া মাতৃগণের সঙ্গে ক্রীড়! করেন, শ্মশানে আনন্দ লাভ করেল, 
জনগণকে হৃষ্টি করিয়া সংহার করেন, তথাপি ভক্তিভরে তাহাতে মন দিয়া 
তাহার সেবা করিব; কি করিব, ত্রিভুবন শৃগ্, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর | 

৩৬। বাহুবলে সমুদ্রবেষ্টিত এই পৃথিবী জিত হইয়াছে, ভূপতিগণের 
শির নিজের চরণপীঠে লুষ্িত হইয়াছে। অনেক কিছু করা হইয়াছে, দান 
করা হইয়াছে, ভোগ করা হইয়াছে; পরিবারে যাহা কর্তব্য তাহাও করা 
হুইয়াছে। সম্প্রতি কৃতাৰ্থ মন তীর্থভ্রমণের আকাজ্ষা করিতেছে । 

৩৭। তাপ দূরীভূত হয় নাই, তৃষ্ণাও দুর হয় নাই, শরীরের ধুলি ক্ষালিত 
হয় নাই, ইচ্ছামত কন্দ ভুক্ত হয় নাই, কেলি ত দুরের কথা! আহা, 
দুরপ্রসারিত শুগুদবার! হস্তী কর্তৃক পদ্ম স্পৃষ্ট হয় নাই; (কিন্ত) ত্রমরগণ 
বিনা কারণে গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ করিয়াছে। 

৩৮ হে চর্টিকে, তোমাকে প্রণাম করি। তোমার লক্ষ নয়নকুপের 
_কনীনিকাঁয় অগ্নি প্রজলিত হইতেছে; কুপিত অগস্ত্য মুনি কর্তৃক শোবিতজল 
সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় তোমার উদর গভীর ; তোমার আকৃতি অজিনার্ত 
ভীষণ পিরাধুক্ত ; দস্তাগ্র হইতে উত্থিত দৈত্যরুধিরে তোমার সর্ব লিপ্ত । 

৩৯। তিনি সেই সরোবর খনন করিয়াছেন, যাহাতে অবগাহনের আনন্দে 
আসক্ত পুরনারীগণের আলুলায়িত কবরী হইতে বিকীর্ণ পু পূর্ণ তরঙগতরেণী 
শোভিত হয় এবং স্বচ্ছতা হেতু যেখানে দৃষ্টিপাত করিয়া মর্তবাসিগণ কৌতুহলভরে 
সর্পরাজের সুত্র পৌরাঙ্গনাগণের বিলা দেখিয়া থাকেন। 

৪০| তুমি যদি বৃষপৃষ্ঠে সঞ্চরণ কর, তাহা হইলে দিগ্‌গজগণের (আর ) 
কি অপমান হইতে পারে? সর্প দ্বারা যদি তুমি কঙ্কণকুণ্ডল কর তাহা 


৪৮৮ . সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হইলে স্বর্ণের (আর ) কি অনাদর হইতে পারে? তুমি যদি মস্তকে হিমাংগুকে 
বহন কর তাহা হইলে ত্রিভুবন-প্রদীপ কমলসখার আর কি অপযশ হইতে 
পারে? তুমি ত্ৰিভুবনেশ্বর, (তোমাকে ) কি বলিব? 

8১। দত্তরাজি পতিত, বলিগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেশ কৃষ্ণবৰ্ণ 
বিহীন হইয়াছে, শরীর শীর্ণ, ইন্জ্ৰিয়সমূহ শিথিল, বুদ্ধি লুগু--ওহে তাই 
চিকিৎসক, এই প্রতিকারহীন ভীষণ জরারোগে দয়ালু তোমার জন্য আমি 
কিঞ্চিৎ ওঁবধের ব্যবস্থা করিতেছি । 


৪২। দিউ্অগুল তৃণভন্মে কৃষ্ণবৰ্ণ, মহীরুহ্সমূহের মূলগুলি নিঃশেষে 
দগ্ধ, হরিণীযুথে হরিণশিশুও অবশিষ্ট নাই। আহা, কি কষ্ট, বনবাসী মুনিগণ 
পৰ্যন্ত দগ্ধ হইয়াছেন। এইরূপে যে দাবানল যমের ন্যায় কাজ করিয়াছে সে 
প্রশমিত হইলেই বা কি, প্রজলিত হইলেই বা কি? 

৪৩ কুয়াসা, বান্ধ, উৎসব প্রভৃতিতে দিনে মিলিত হইলেও: পুণ্যবান্‌ 
ভিন্ন অপর কেহ হরিণনয়না রমণীর মুখখানি নিভৃতে আনন্দসহকারে দেখিতে 
পায় না। 


8৪ পুপ্পচয়নকারিণী স্থুনেত্ৰী রমণীর পাদাঙ্গুলিতে কষ্টে স্থাপিত দেহ 
আনন্দ দান করিতেছে_-তাহার বাহু উত্তোলিত হওয়ায় বাহুমূলে চীনাংশ্তকের 
মধ্য দিয়া স্তনমণ্ডল প্রকাশিত হইতেছে, বস্ত্র লম্বিত হইয়াছে, গভীর নাভি 
উন্মুক্ত হইয়াছে এবং তিনি পুষ্পমঞ্জরীকে আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়| দিয়াছেন বলিয়া 
পরাগপাতে তাহার নেত্রদ্বয় অবরুদ্ধ হইয়াছে। 

৪৫ । গণেশের যে পাদপন্মরেধুসমূহ দেবরাজের মস্তকস্থ মন্দার পুষ্পের 
মধুকণায় রক্তবর্ণ, তাহারা বিঘ্ন নাশ করুক। 

8৬ । মৎ্তরূপী বিষ্ণুর দেহ জয়লাভ করিতেছে--ইহা দৈত্যগণের 
উৎপীড়নে লাঞ্ছিত| শ্রতিদেবীর পুনরুদ্ধারের অবলঙ্বনক্ষেত্র এবং এক সমুদ্রে 
পরিণত নিখিল সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপস্বরূপ। 


৪৭। অসম্পূর্ণ। 
৮৮ | ব্রহ্মশিরোহর হইতে ধর্ম, ভিক্ষাজীবী হইতে ধনরাজি, কামদেহদাহক 
হইতে কামনা, ভৰ হইতে ভবচ্ছেদ, আশাছেদনপরায়ণ আপনা হইতে 


উমাপতিধর '. ৪৮৯ 
আশার উদগম লাভ করিতে ইচ্ছুক আমি উন্মত্ত হইয়াছি। হে হর, প্রসন্ন 
হউন ; আপনি উন্মন্তকেও ত্যাগ করেন না। 

৪৯। কাশীবাসিগণ যাহার দ্রুত মিলিত পশ্চাদগামী নৌকাসমূহের সবল 
আকর্ষণে স্থানত্রষ্ট হইয়া যেন সভয়ে রম্ণীগণের নখচিহ্ন, বাযুদ্বারা অবনামিত 
কেতককুস্থুমদল, চন্দ্ৰকলা এবং পদ্বের জীর্ণচ্যুত পত্র অবলোকন করিয়াছিল। 

৫০। (তিনি) স্লেহপুর্ণ বন্ধুদিগকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন না, 
পিতা গুণবান্‌ এবং বিত্তশালী হইলেও তাঁহাকে আদর করেন না, (তাহার ) 
হৃদয় নন্দনকাননেও ধৈৰ্য্য ধারণ করিতে পারে না; সাধবী নারীর প্রেম, 
পতিনিষ্ঠ হয়। 

৫১। হে স্ুধাংগু, তুমি বিষ্ণুর নেত্র, শিবের মৌলিমণি, সুন্দরী রমণীগণের 
তুমি আদি দেবতা । যাহাতে তোমার কলঙ্কের অপবাদ দূরীভূত হয়, তুমি 
একমাত্র সেই পশুকে পরিত্যাগ কর না। 

৫২। এই ক্ষুদ্ৰ বানরটি ভূমিতে স্বয়ং নিপতিত এ ফলগুলি দেখি ধৈর্য 
ধারণ করিতে পারিতেছে না, পক্ষতাহেতু কোমল ফলযুক্ত শাখার অগ্রভাগে' 
আরোহণ করিতে পারিতেছে না। শে নিজের ক্ষমতা না জানিয়া রাগান্বিত 
হইয়া কো কো শব্দ করিতে করিতে এবং ক্রোধে লক্ষপ্রদান করিতে করিতে 
লবলীবুক্ষকে আকর্ষণ করিতেছে। 

৫৩। তোমার নেত্রদ্য় নিপ্রাভঙ্গহেতু রক্তবর্ণ, আমার চক্ষু রক্তাত; 
তোমার বক্ষ মুষ্্যাহত, আমার হৃদয় বেদনাপূৰ্ণ; প্রত্যগ্র কুন্দকলিকার 
অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ ও নখসমূহে তোমার শরীরের প্রতি অঙ্গ ভর্জর ; আশ্চর্য 
এই যে, আমি খণ্ডিত| হইয়াছি। 

৫৪। ওগো সহী, তোমার চক্ষুতে কজ্জলচিহ নিঃশেষে ধৌত হইয়াছে, 
গণ্ডস্থল রক্বর্ণ ও স্কীত, অধর যেন ক্লান্ত, তোমার অঙ্গ নিদ্রায় আবর্তন হেতু 
অলস ও শিথিল; সুতরাং, সখী, আমরা জানিনা সেই পুষ্পশর আজ কাহার 


প্রতি সস্তষ্ট। 
৫৫1 ওগো রাধে, আমি জলমগ্ন হইয়া প্রেমভরে একটি নারীকে আলিঙ্গন 


করিয়াছি এই মিথ্যাকথা আজ তোমাকে কে বলিল? তুমি বৃথা কষ্টভোগ 


পু সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


ক্রিতেছ। এইরূপে শয্যায় কৃষ্ণের স্বপ্নোক্তিসমূহ শুনিয়া রুক্মিণী ছলভরে 
যে কণ্ঠাশ্নেষ শিথিল করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক | 

৫৬ ৷ চন্তরচুড়চরিত সমাপ্ত হইলে বিবিধ রাজোচিত প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
চাণক)চন্দ্ৰ অন্তরঙ্গ কবিকে শক্ররাজগণের তিনটি শিরোরত্ু, দুই লক্ষ তপ্ত- 
স্বৰ্ণথণ্ড, তিন লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ও একশত গ্রাম দান করিয়াছিলেন ৷ 

৫৭ যাহার প্রান্তভাগ নৃত্যপরায়ণ বেতালসমূহে পরিবেষ্টিত ও ভীষণ, 
যেখানে ভয়ঙ্কর ডাকিনীগণ উচ্চ শব্দে ক্রীড়া করিতেছে, যেখানে অনবরত 
প্রেতিনীগণের উল্লক্ফনের লীলা৷ চলিতেছে, যেখানে ক্রীড়ারত শৃকরগণকর্তৃক 
কবলিত মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নে আসক্ত গৃখকুল নরাস্থি আকর্ষণ 
করিতেছে সেই শ্বশান দৃষ্ট হইলে কেন ( লোকের ) আনন্দ জন্মায় না 

৫৮ | চক্ষুর অগোচরে একশত নদী আছে, যাহাঁদের জল স্পর্শ- 
মাত্রেই কৃতাৰ্থ ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করেন। কিছ, এই গঙ্গা, যাহা 
দই হওয়ামাত্রই সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্র করে, কোন কোন স্থানে বিচ্ছিন্ন, 
‘কোথাও কর্দমাক্ত জলবিশিষ্ট, কোথাও বা অতি অল্প জল থাকায় শোচনীয় 
হুইয়াছে। 

৫৯। নিতম্বিনী নারীর করতলের শোভাবিশিষ্ট পত্র উন্নীলিত না হউক, 
পুষ্পসমূহ হইতে মুগনাতির ন্যায় মধুর সৌরভ নির্গত না হউক, মধুর ফলসম্ভার 
জাত হয় ‘নাই; তথাপি প্রশংসনীয় অশ্বথের জীবন সুখেই অতিবাহিত 
হইয়াছে। 

৬০। যিনি বহুবার শক্রনারীগণের এই অবস্থার ষ্থষ্টি করিয়াছিলেন_- 
তাহাদের নীবীবন্ধ শিথিল হইয়াছিল, কপালে তিলক ছিল না, কঙ্কণ কণিত 
হয় নাই, নৃপুররব স্তব্ধ হইয়াছিল, বলয় ও মাল্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কজ্জল 
‘ধৌত হইয়াছিল, দীপ্ত হার দোলায়মান হয় নাই, হাস্য অবসিত হইয়াছিল, 
কেশ আলুলায়িত হইয়াছিল এবং সিন্দুরবিন্দু লুপ্ত হইয়াছিল । 

৬১। কুমারী অবস্থা হইতে সেবিত, ঘনবেতসশোভিত মুরলা নদীর 
তীরবর্তী স্থানসমূহের কথ! নিয়ত উৎস্থক চিত্তে স্মরণ করিতে করিতে জ্বল 
নারীর পতির ক্রীড়াদ্বারা অস্থি, উপহাসহেতু মৰ্মগীড়া, শৃঙ্গার হেতু সাতিশয় 
ব্যথা ও চাটুবাকোর দ্বার! স্বকর্মত্যাগের কথা মনে উদিত হইতেছে । 


উমাপতিধর ৪৯১ 


৬২। পত্রগুলি কীটদষ্ট, ব্যগজগণ শাখাগুলিকে নির্মূল করিয়াছে, 
করিশিশুগণ বন্ধলগুলি আস্বাদন করিয়া সেগুলিকেও ত্যাগ করে নাই) 
পিপুল গাছটির শুধু কাণ্ড অবশিষ্ট আছে, তাহাতেও চারিদিকে শীতার্ত 
গ্রামবাসিগণ কুঠারপাতের পরামর্শ করিতেছে । 

৬৩। বৃহৎ আকার, সুগন্ধ ও অতিশয় মিষ্টতাহেতু জগতে ক্ষুধার্ত ওঁদরিক- 
গণ তোমার সেবা করে। হে পনস, সাময়িকভাবে মোহগ্ৰস্ত হইয়া আমরা, 
ভবিষ্যতে যে কুফল প্রত্যহ স্বাস্থ্যহানি জন্মায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য করি না। 

৬৪। প্রেমপুর্ণ বাক্য, কাতর দৃষ্টি, শিরস্থ অঞ্জলি, পাদপতন__দেবীর 
প্রসাদনের এই সকল উপায় আছে। কিন্ত, পুষ্পশরের জালায় স্কুটিতকোমল- 
হৃদয়! ওঁ সুন্দরী যাহাদ্বার জিত হইতে পারেন আমার তাহাই নাই। 

৬৫। শাখাগুলির বিস্তার গগনম্পর্শী, পুষ্পসমূহের সৌন্দর্য রক্তপন্ের 
স্তায়- শাল্সলিবৃক্ষের এত সৌন্দৰ্য যে তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না; তথাপি 
হায়, ইহার তত্তযুক্ত ফল অখাদ্য । : 

৬৬। ধোয়ীর ১৪ নং শ্লোক দ্ৰষ্টব্য ৷ 

৬৭। তোমার বাড়ীর আঙ্গিনায় ঘনপত্রে স্গিগ্ধ ক্ষুদ্র তালগাছগুলি সুগ্মগাছ+ 
গুলিকে বলিতেছে, “দীর্ঘজীবী হও ; তুমি প্রসন্ন হইলে নিঃস্ব শ্রোব্রিয়গণের 
নিষ্ঠর পত্নীগণের কর্ণযুগলে স্বৰ্ণকুওডল শোভিত হইবে এবং তাঁহারা আমাদের 
কোমল পত্রকে মুক্তি দিবে।” 

৬৮ । ইহার নেত্র ভয়ে নিমীলিত, নীবী নিয়তকম্পমান, কটিভূষণ 
মণিমুখরিত, মুখর (উষ্ণ স্বাসে শুষ্ক, (আমার) নিবিড় বাহুবন্ধনে নিৰ্ভয়ে 
আমার অঙ্গলগ্ন হইয়া এই বিশালাক্ষী যেন আমার দেহে প্রবেশ করিয়া আমাকে 
আনন্দ দান করিতেছে। 

৬৯। বামনের পদক্ষেপে আবৃত এই ভূমণ্ডল সামান্ত ; বক্ষের দ্বারা 
যে স্থানে সৰ্পগণ বিচরণ করে সেই নাগলোক স্বস্থানবাপী। যে আকাশে 
কুযসারধি একদিনে পরিভ্রমণ করে তাহাও স্কল্পমাত্ৰ। যাহার যশ এইরূপ 
ভাবিয়াই যেন লজ্জায় ব্রিভুবনব্যাপী হইয়াও তৃপ্ত হয় না। 


১। নির্মলী গাছ । 


৪৯২ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


৭০1 প্রবলতৃষ্ণাক্লেশে অন্ধ ভাই পথিক, মরীচিকাময় অবাস্তব জলপূৰ্ণ 
এইগুলির উদ্দেশ্যে তুমি কেন ধাবিত হইতেছ ? এগুলি মরুভূমির নিষ্ঠর 
প্রান্তদেশ যাহাদ্বারা নিজের ও পরের উপকারী জল প্ৰচ্ছাদিত থাকে; সমস্ত 
জল পাতালতলে থাকে না। 


, 


৭১। হে কুরঙ্গ, অনঙ্গভূমির নিকট ভ্ৰমণ করিতে করিতে শাস্তভাবে বাস 
কর, পুনরায় মরুভূমিতে গমনের অভিপ্রায় করিও না। সেখানে অত্যন্ত 
বাহুবলবিশিষ্ট কয়েকজন মাত্র লোক দৃঢ় রজ্জুসমূহদ্বার। বদ্ধ পাত্রের সাহায্যে 
কূপের জলবিন্দু লাভ করে। 


৭২। যিনি পথে কোন নারীকর্তৃক জ্র-বিলাসের দ্বারা, কোন রমণী কর্তৃক 
ন্মিতহান্তপ্রভার গোপনে সম্মানিত হইয়া থাকেন, সেই কংদারির যে দৃষ্টি 
গর্বোন্মেবের দ্বারা উপেক্ষাপরায়ণ শ্রযুক্ত রাধাবদনে সভয়ে ও সাঙ্গুনয়ে পতিত, 
হইয়াছিল সেই দৃষ্টি জয়লাভ করিতেছে । 

৭৩। যেহেতু পুলকিতা হইয়া তুমি ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু নিমীলন পূর্বক মনে 
মনে আনন্দ উপভোগ করিতেছ, অপাঙ্গে সঙ্কুচিত নয়নে অবজ্ঞাতরে পতির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ, বক্র বেশ ও বচন বিশ্তাস অভ্যাস করিতেছ সেইজনা, 
আমার মনে হয়, তুমি কি কোনও নাগরিকের স্থানে গিয়াছিলে ? 

৭8 | প্রভূত বিত্তশালী ব/ক্তিগণের অনুগ্রহের অভাব হেতু শ্রোত্রিয় 
ব্ৰাহ্মগগণের পত্নীরা নাগরীগণের নিকট হইতে কার্পাপবীজ দ্বারা মুক্তা, শীকের 
পত্ৰদ্বার| মরকতখণ্ড, পরু অবস্থায় উদ্ভিন্ন ডালিমের অভ্যন্তর দ্বারা রত্ন, অলাবু- 
পুষ্পদ্বার| রূপা এবং কুম্মাগুলতার প্রন্মুটিত পুষ্পদ্বার৷ স্বর্ণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ 
করিতেছে। 

৭৫। ইহা মুণীলহার, সর্পরাজ নয়; ইহা চন্দন, ভস্ম নয়; গলায় 
নীলপন্মদলশ্রেণী, গরল নয়। হস্তে শ্বেতপদ্ম শোভিত হইতেছে, কপাল নয় 


হে মদন, শিবের প্রতি ক্রোধবশতঃ অনভিজ্ঞ তুমি কেন বৃথা আমাকে প্রহার 
করিতেছ ? ্‌ 


৭৬ ৷ মস্তকে নীলপদ্নের মালা, নেত্ৰদ্বয়ে কজ্জল, কর্ণযুগলে তাপিচ্ছপুষ্প, 
গণ্ডস্থলে কন্ত,রীর পত্ৰভঙ্গ--( এইরূপে সঙ্জিতা) হষ্টা সমরদ্রধিনীতা রমণীগণ 


উমাপতিধর ৪৯৩ 


অভিসারের আশায় বিশ্বের আলোকাপহ নিন্দিত অন্ধকারকেও প্রিয় বলিয়া 
মনে করিতেছে। 

৭৭। প্রিয়সখি, তোমার এই যে মৌন, মুখে যে হান্ত দেখা যায় না, দৃষ্টি 
যে অব্যক্ত, তুমি যে অভিমুখে থাকিতেছ না-_উপান্তগণের ঈদুশ ওঁদাসীন্তে 
প্রশ্রয় না পাওয়ায় নৃতন পরিজন হৃদয়ে অসন্নিহিত হইয়া যায়। 

৭৮। হে শশাঙ্ক, ব্রিভুবনের যে উত্তাপ (তোমাকরৃক) প্রশমিত 
হইয়াছে, রজনীর যে গ্লানি দূরীক্কৃত হইয়াছে, নভোমওলের যে অন্ধকার-তরঙ্গ- 
সমূহ স্মৃতির বিষয়ীভূত হইয়াছে, জলধির যে কৃশত্ব দূরীভূত হইয়াছে, 
কুমুদরসমূহের যে মোহ অপহৃত হইয়াছে তাহার পমস্তই এই ছুঃখী জনের মধ্যে 
কেন একত্রীকৃত হইয়াছে? 

৭৯। যাহার আলবালচক্র রাজপত্বীর ভৃঙ্গারের বিরহে কাতর ও সুধা- 
সদৃশ জলের দ্বারা পূর্ণ হয়, সেই কোমলকিসলয়যুক্ত দ্রাক্ষালতাকে উদগ্রীব 
উদ্ দশনার্ধ প্রকট করিয়! চীৎকার করিতে করিতে ছেদন করিতেছে! 

৮০ | গিরিজার চরণযুগলের সেই ধুলিকণাগুপি তোমাদিগকে রক্ষা 
করুক-_যেগুলিকে শিব (শ্বশরীরে ) ধারণ করেন, যেগুলির দ্বারা তাহার 
শিরোগঞ্গা বালুকাময় হয়, যেগুলি বালেন্দুর কিরণে আৰ্দ্ৰ কেতকদলে পরাগরূপে 
শোভা পায়, যেগুলির দ্বার! কৈলাসের উপবনপ্রান্তে অশোকপুশ্পোদগমের 
জন্ত ইন্দ্রজাল-ক্রীড়া অঙ্গষ্ঠিত হয় । 

৮১ | যে কৃষ্ণ দ্বারকার রত্বশোভামগ্ডিতসমুদ্রযুক্ত মন্দিরে রুক্সিণীকর্তক 
প্রবল পুলকের সহিত আলিঙ্গিত হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণের যমুনাতীরস্থ নিক 
বেতসকুঞ্জে রাধাকেলির সৌরভজনিত ধ্যানমূছ বিশ্বকে পালন করুক! 

৮২। অসম্পূর্ণ। 

৮৩। হে রাজন্‌, এখন আপনার মৃগনয়না অন্তঃপুরিকাগণের সাতিশয় 
নিদ্ৰাহেতু অবশ বাহুলতার চামরব্যদ্ন নিরস্ত হউক।  শিশিরকণাবাহী, 
প্রাসাদের গবাক্ষপথে আগত এবং সন্ত-প্রস্ণুটিত পদ্মপরাগপূৰ্ণ এই বায়ু প্রভুকে 
সেবা করিতেছে। 

৮৪। রাত্রিতে ওষধি দীপ্ত হয়, অগ্নিও ( অধিকতর ) ওঁজ্জল্য প্রাপ্ত হয়, 
চন্দ্ৰে জ্যোৎ্ন| শোভিত হয়, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তেজ ধারণ করে। তাহা ছাড়া, 


৪৯৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কীট (বিশেষ ) তেজ£কণিকা ধারণ করে। এ সকলই তেজোনিধির দীপ্তির 
প্রতিফলন। 

৮৫। ওগো সরলে, শব্দায়মান মেঘপুঞ্জ বারিবর্ষণ করিতেছে, তুমি ধারা- 
গৃহে নাই। অয়ি প্রতিকূলভাষিণী, মেৰ গর্জন করিতে ছে, তোমার দ্বারস্থিত 
গজগণ গর্জন করিতেছে না। এইরূপে মেঘাচ্ছর দিন যাপিত হইয়াছে । 
পুনরায় নীপ-সুবাপিত বায়ু প্রবাহিত হইলে সেই রাজপুত্রী কাহার দ্বার! 
প্রতারিত হইবে? 

৮৬। মলয়গিরির প্রান্ততাগস্থ লতাসমূহের নবপল্নবতঙ্গজাত ক্ষীরের গন্ধ- 
বহনকারী, নর্মদাতীরবারির ঈষৎ চঞ্চনতাজনক এবং গুপ্তস্থানে পাগ্যদেশের 
নারীগণের পরিচিত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। 

৮৭ | হে দেবি, এই বাক্যাবলী অত্যন্ত প্রণয়চাতুর্ধ অবলম্বন করিতেছে। 
আমার প্রাণসর্বস্ব তুমি আমার একমাত্র প্রিয়া । 

৮৮ | এই মুগনয়না রমণীর লতা চঞ্চল, নেত্র স্নিগ্ধ ও চুল, অধর 
স্মিতস্নিগ্ধ, গতি বীর, অঙ্গসঞ্চালন অলস, দেহবলীর নতোন্নত অংশসমূহ 
স্বভাৰতঃই স্পষ্ট; ইহার কি মনোগত ভাব লাস্ত হেতু প্রকট হইতেছে? 

৮৯। যিনি সকলের জাগরণের ব্যবস্থা করিতে করিতে আনুষঙ্লিকভাবে 
স্বকীয় সরোরুহসমূহের শ্রীবিধান করেন, সেই তগবান্‌ সূৰ্য উত্তপ্ত হইলেও 
সেবিতব্য। যাহার উদয়ে শুধু তাহার বন্ধ কুমুদই জাগ্রত হয়, কিন্ত 
এই সমগ্র জগতের শির ঘৃণিত হয়, সেই শশাঙ্ক শীতল হইলেও তাহার 
কি প্রয়োজন? 

৯৮ | তমাণবৃক্ষের লতাসমূহে সর্প আছে, বৃন্দাবন বানরসন্কুল, যমুনাজলে 
কুম্ভীয় ভাগিতেছে, গিরিসদ্ধিসমূহ ভীষণমুখবিশিষ্ট ব্যাতপূর্ণ__যিনি গোপকুমার- 
গণকে এইরূপ বলিতেছিলেন তাহার সতৃষ্চ ও হান্তপূর্ণ গোপবধূগণের 
নিষেধকারা নয়নাকুঞ্চন তোমাদিগকে রক্ষা করুক। 

৯১। চন্দ্ৰ জীবিত থাকুন--তিনি আকাশ-সাগরের পদ্ম, অমুতসেকপুর্ণ 
ধারাগৃহ, শৃঙ্গারতক্লর পুষ্প, শিবের শিরোভ্বণ মুক্তামণি, কালসদ্বশ অন্ধকারে 
অভিভূত কুমুদ্বসমূহের অপমৃত্যুনিবারক এবং অনঙ্গরাজ্যের মঙ্গলকারী শান্তি- 
বিধায়ক দ্বিজ | ম 
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৯২। আকাশের অর্ধভাগে তপন প্রজলিত, বনভূমি দাবানল-এস্ত, ধুম- 
পুঞ্জে দিঙ্‌মওল অদৃশ্য, চতুদিকে পথ শিলায় বন্ধুর-_-এই অবস্থায় রক্তাক্ত ওঠে 
হরিণ যথাশক্তি ধাবমান হইলে ব্যাধও দয়াপরবশ হইয়া ধছুকে শর-লংযোজন 
করিল না। 

৯৩। শিবের সেই চন্দ্ৰকলা তোমাদের মঙ্গল করুক যাহার গঙ্গাপতিত 
প্রতিত্তি তরঙ্গদমূহের সংস্পর্শে নানারূপ কুটিলভাব ধারণ করে, যাহার প্রতি 
কাতিকেয় পতাকাপটের অভিলাষে, ছূর্গাদেবী মল্লিকামালার আকাঙ্ায় এবং 
সর্পরাজ স্বীয় বধু ভ্ৰমে দৃষ্টিপাত করে। 

৯৪। তরুণ সুধাংশু জয়লাভ করিতেছে--ইহা রাত্রির নখচিহ্ন, মদনের 
অয়াবহ ধনু, অস্তীনারীর হৃদয়ের ক্রকচ, চকোরসমূহের সৌহার্দের বীজাঙ্কুর, 
চোররূপী গঞ্জগণের অঙ্কুশ, মন্দাকিনীতে শোভমান রোহিত মত্ত এবং অন্ধকার 
সমুদ্ৰ তরণের নৌকাস্বরূপ । 

৯৫। ত্রিপুরারির কর্ণ মধুর বাক্যে আসক্ত, দৃষ্টি মুখচন্দ্ৰে নিপতিত, জিহ্বা 
স্বাহ্‌ বিশ্বাধরমধুতে মগ্ন, নাসিকা নিজের জুগন্ধে নিবিষ্ট, দেহও গিরিজার গাঢ় 
আলিঙ্গনের আনন্দে বিলীন । 

৯৬। দেবাক্মুরের সগ্ভবিধ্ৰস্ত রক্তাক্ত শিরসমূহে রঞ্জিত পদ্মমালা যিনি 
দেহে ধারণ করিয়াছেন, যাহার চর্মবসন ঘন শোণিতার্র, যিনি একসঙ্গে ত্ৰিতুবন- 
গ্রাসের লোভে মুখব্যাদান করিয়া আছেন এবং যিনি কালরাত্রির কুচকুন্ত 
আগিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতেছেন সেই ভৈরবের আনন্দ জয়লাভ করুক । 

৯৭। সমুদ্ৰমহনে ব্যগ্র দেবগোষ্ঠীর প্রতি অনাসক্ত (অথচ) কৃষ্ণের 
মুখচন্দ্ৰে আসক্ত লক্ষ্মীর দৃষ্টি তোমাদিগকে রক্ষা করুন| 

৯৮। এই অশ্বথবৃক্ষ সাক্ষাৎ কোন আনন্দদান করে না, আদর করিয়া 
(কাহারও) বিপদ দুর করেনা, সাত্বনাবাক্যে মনীবিগণের কর্ণ তৃপ্ত করে না; 
শুধু সেই ভগবান্‌ লক্ষ্মীপতির অধিষ্ঠান হেতুই সে দুঃস্বগ্নের কথা বলিলে তাহা 
নষ্ট করে। 

৯৯। হে শ্লেচ্ছরাজ, সাধু, সাধু! আপনার মাতাই বীরপ্রসবিনী। 
নীচবংশজাত হইলেও আপনার স্যার লোকের দ্বারাই পৃথিবী সুক্ষত্রিয় হইয়া 
আছে, (কারণ) মারাঙ্কমলদেব (লক্ষণসেন ) সন্মুখে যখন কুপিত হইয়া 


৪৯৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন আপনার রসনা হইতে ‘অন্ত্ৰ’, ‘অন্ত্ৰ’ এই শব্দগুলি 
নির্গত হইয়াছিল। 


১০০। যে মধুহদন কেলিনিমিত্ত গোপালরূপ ধারণ করিয়াছিলেন তৎ- 
কতৃক সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্তমান গাভীসমূহের আহ্বান নিমিত্ত উচ্চারিত 
সংকেতনামগ্ডলি, যেগুলি সহসা! গোপীগণের চিত্তহরণে সিদ্ধ মন্ত্ৰস্বৱূপ, এবং 
তাঁহার বংশীধ্বনি, যাহাদ্বার! বৃন্দাবনপ্রিয় হরিণকুল আক্কষ্ট হয়, চতুর্দিকে 
তোমাদের সৌভাগ্যবিধান করুক। 


১০১। কোন বৃক্ষ পুষ্প-প্রন্ক,উনকালে সুগন্ধি হয়, কোন পাদপ ফলোদগমে 
আমোদিত হয়, কোন তরু ফল পক হইলে সুরভি হয়। কিন্তু একমাত্র 
আমবৃক্ষ হইতেই পুষ্পোদগম হইতে ফল পাক পর্যন্ত সুগন্ধ নির্গত হয়। 

১০২। যে কাঁতিকেয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়! বিচরণ করে, 
গণেশের এতি মস্তক অবনত করে না, বিনীত দেবগণের প্রতি বিশেষ আদর 


পোষণ করেনা ; অধিক কি, যে পার্বতী দেবীকে প্রণাম করে না, সেই অকপট 
ক্ষীণ ভূঙ্গীর একনিষ্ঠ ভক্তি জয়লাভ করে। 


১০৩। (এই ) মৃগনয়ন| নারীর পয়োধর-প্রান্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ নখবণাঙ্কিত, 
বঙ্গের স্থানে স্থানে চন্দন স্বলিত, নেত্রদ্বয় বিচিত্র কজ্জললিপ্ত, অধর লুগ্তুরাগ, 
গতি ক্লিষ্ট ও মন্থর, অঙ্গ রতিসংগ্রামের অবসানে অলস_ প্রভাতে তাহার ঈদৃশ 
অঙ্গ জয়লাভ করুক । 


১০৪। জিহ্বা স্বাধীন, কতক শব জ্ঞাত, কোথাও রাজা নিয়ামক 
নহেন। সভ। শান্ত, জগৎ স্বতন্ত্ৰ। অতএব, হে কৰিগণ, তোমরা ইচ্ছামত 
গ্রতিগৃহে ‘আমরা’ “আমরা” বলিয়া হুঙ্কারপুৰ্বক গর্জন কর; আমরা মৌনব্রত 
অবলম্বন করিয়াছি । 


১০৫। প্রভু, সম্প্রতি সেই বালিকা হারকে পাশের স্তায় ছেদন করিতেছে, 
অগ্নিকল্প রত্নমাল| ধারণ করিতেছেনা, কণ্টকের আশঙ্কারই যেন কলিকাশয্যায় 


বিশ্রাম করিতেছে না, গাঢ় চন্দনরস দর্শনে উদ্বিগ্ন হইতেছে এবং মুণালবলয়কে 
যেন সর্প মনে করিয়া ত্রস্ত হইতেছে ৷ 


৯০৬। বাহার অর্ধ দেহে পার্বতী বিরাজমান, তুষারখণ্ডসমূহে প্রবহমানা 


কেশব সেন ৪৯৭ 


নদী যাহার শিরে শোভিতা এবং যিনি হিমাংশুর কলা ভূষপরূপে ধারণ 
করিয়াছেন, সেই শিব তোমাদের আধি হরণ করুন| 

১০৭ । হুণরমণীগণের চন্দ্রের স্ঠায় পাণুর ও মধুর শ্রীযুক্ত কপোলে 
কুছুমান্থুলেপন অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহাদের পরিণত বিষ্ববৃক্ষের 
স্তায় গৌরবর্ণ কুচমণ্ডলে রক্তবর্ণ ও নবসান্ধ্যরশ্মির সুন্দর পট্টাংশুক ও ধার 
করিতেছে। 

১০৮। সম্প্রতি হংসগণ  পক্ষপুটে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া শয়ান, 
জ্যোৎস্নাতৃপ্ত চকোরীগণ সহচরগণের সহিত নিদ্ৰিত, মধুমত ঘৃণিত মধুকরগণ 
কুমুদ্ৰাভ্যস্তরে স্থিত ;  মমুরগণ উচ্চ গিরিশিখরে বহিৰ্গত হইতেছে। এই 
দিনটি মেথপুঞ্জহেতু কৃষ্চ্ছায়াচ্ছন, এই বালা তথাপি উৎস্থক। সখী, ফুলের 
‘জন্য তুমি যমুনাপুলিনে যাইতেছ, যাও; আমার (তাহাতে) কি দুঃখ? 
কিন্তু, বক্ষস্তলে একটি সদ্য তীক্ষ্ণ কণ্টকের ক্ষতচিহু দর্শনে কুটিল ব্যক্তি যে 
অন্তরূপ আশঙ্কা করিবে, ইহাতেই আমি ব্যাকুল হইয়াছি। . 


কেশব ভট্টাচাৰ্য 


ঘাক্যবিস্তাসের পাত্র হওয়| দুরে থাকুক, দুরে থাকুক তোমার অঙ্গ-আলিঙ্গনের 
অম্ভাবন! ; কিন্তু, বারংবার প্রণামপূর্বক আমি এই প্রার্থনা করি যে, পুনঃ পুনঃ 
স্বরণপূর্বক আত্মীয়গণনার সময়ে আমার জন্তও একটি রেখা যেন থাকে। 


কেশবচ্ছত্রী 


আহা, মধুর বংশীধবনি (শ্রবণে ) মত গোপগণ যখন অনিমেষ লোচনে 
মুকুন্দকে যেন নিঃশেষে পান করিতেছে, তখন কোমল তৃণভক্ষণে পু ধেহ্গুলি 
বহুদূরে যাইয়! গোব্ধনপর্বতের গুহাস্থ জলপাত্ৰমমূহে প্রবেশ করিয়াছে। 


কেশবসেন 
১। যাহার চন্দ্রাভ যশোরাশিদ্বার! চামর-সৌন্দৰ্য দূরীভূত হইয়াছে, 
কমলকাস্তি বলপূৰ্বক অপহৃত হইয়াছে, বীরের শঙ্খ প্রচ্ছন হইয়াছে, হার 


৪৯৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


কণ্ঠতারে পরিণত হইয়াছে, হান্তের দীপ্তি লুপ্ত হইয়াছে, পুম্পসম্ভার পরাভূত 
হইয়াছে এবং-প্রতিদ্বন্বী রাজার কীতি নিহত হইয়াছে । 

২। “আজ রাত্রে উৎসবে আমাকর্তৃক নিমন্ত্ৰিত হইয়া সে শূন্য গৃহ 
ছাড়িয়া আসিয়াছে, ভূত্যগণ মদ্যপানে প্ৰমত্ত, কুলবধূ একাকী কেমন করিয়া 
যাইবে ? স্থতরাং, বৎস, তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও”--যশোদার ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণে রাধা ও মাধবের হান্তাপূৰ্ণ, অলস ও মধুর লোচনরাজি জয়লাভ 
করিতেছে। 

৩। বাহার যশের বিবর্তহেতু কৈলাসের সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ সম্পূর্ণরপে আবৃত হইয়াছে, শ্যেনাগ আচ্ছাদিত হইয়াছে, গঙ্গাতরগ 
শোভা ধারণ করিতেছে না, ক্মীরসমুদ্র পীত হইয়াছে, দেবরাজের হস্তী বলপূৰ্বক 
অপন্ৃত হইয়াছে এবং সেই একদস্তবিশিষ্ট ভগবান্‌ দত্তহীন হইয়াছেন। 

৪। লক্ষ্মীর পাঙুর ভ্তনপরিসরে হরি লোচনযুগল নতিত করিয়াছিলেন; 

= তিনি যেন গুৎসুক্যবশতঃ পূৰ্বে বরণমাল্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 

৬। ব্রিপুরারির লীলাগৃহের প্রদীপ, আকাশগঙ্গার কেলিহংস, মদনের 
উল্লাসের মূল, প্রণয়কলহক্রেশের ধ্বংসকারী চক্র, কুমুদের অদ্বিতীয় সখা, 
তিমিরসাগরের প্রদীপ্ত বাড়বানল, ‘লক্ষ্মীর কেলিকমল ও ক্ষত্রিয়গণের বংশের 
মূল হিমাংশু জয়লাভ করিতেছে 

৭। মধুহ্ুদনের দংষ্জী চিরকাল তোমাদিগকে পালন করুক; যে দা 
ভূমি বিদীর্ণ করিয়া নিৰ্গত হইলে ‘ইহ! চন্দ্ৰকল|’ এই মনে করিবা! নাগিনীগণ 
ধতৃক লোচনপদ্মদ্বার| অচিত হইয়াছিল, ‘ইহ! আমার ভার দূর করিতে সক্ষম’ 
ভাবিয়া নাগকর্তৃক সাননে দৃষ্ট হইয়াছিল এবং যাহা মৃণালের আশায় দিঙ.নাগগণ 
কর্তৃক প্রসারিত বিস্তৃত শুগদ্বারা স্পৃষ্ট হইতেছে । 


গদাপরবৈগ্ত 


১। ইহা হইতে ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা জন্মিয়াছিলেন, ইহা! অমৃতপায়ী দেবগণের 
মস্তকে স্থান পাইয়াছে, ইহা লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান; সুতরাং, হে শশাঙ্ক, এই 


ভুবনবিশ্রুত পঙ্কজের প্রতি তুমি যে দীর্ঘকাল যাবৎ হিংসা পোষণ করিতেছ 


তাহা তোমার মূর্খতা । 


গদাধরবৈস্ ৪৯৯ 


২। হে ব্যাধ, (আমি) কৃতাঞ্জলি হইয়াছি ; পৃথিবীতে অনেক প্রকার 
জীবিকা নাই কি? তুমি পশু-পক্ষিগণকে নিহত করিয়া এই অরণ]কে কেন” 
বাকৃশৃস্য করিতেছ? 

৩। হে মহিষ, দীর্ঘকাল তুমি ইচ্ছামত ইহার জলে আশ্রয় গ্রহণ কর ; 
ইহাকে ও বনকে তাওবিত করিও না, কারণ এই নির্ধল দীর্ধিকা তোমার 
দু্র্মের দ্বারা বারম্বার বিধবস্ত হয়। 

৪। হে সৰ্পগণ, আমাদের প্রতি ফণা ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? 
নেক্রবূ্ণনেই বা কি লাত? অবিরাম গর্জন নি প্রয়োজন, বিষোরগার নিক্ষল। 
ও প্রকাণ্ত কোপাবেগের কি প্রয়োজন? আমর! যে ভগবান্‌ গরুড়ের 
স্তুতি করি। 

৫ | কুপ্রমধ্যে এই জাগরণ, কামদেবের সেবা, মুখমদিরাদ্ধার। অতিথিৱ 
তৃপ্তিসাধন__আমাদের ইহাই ব্রত। শত শত খঙ্া পতিত হউক অথবা শিরশ্ছেদ 
হউক ; (তথাপি) বৎসে, স্বীয় কুলের পথ তোমার একটুকুও উল্লজ্বন করা 
উচিত নয়। _ 

৬ ৷ হে সরোজ, নিশাপতি, ব্রিভুবনবাসী জীবের নয়নান্দকর, দিগ বধুগণের 
মুখস্লানিমানাশক স্ুধাসাগর এই (চন্দ্র ) উদিত হইলে তুমি যদি মুখ ঢাকিয়া 
রাখ তাহা হইলে কি শিবের এই শিরোমণির যশ সকলে গাহিবে না? 

৭ হে বিধাতা, তোমাকে ধিক্‌। জন্ম হইতেই যাহার অন্ধকারে 
হৃদয়ের কুটিলতা প্রকাশিত হয়, যাহার মুখে বাকৃস্ফুতি গ্রামের ধ্বংসের কারণ, 
শশানবৃক্ষ প্রায়শঃই যাহার প্রিয় সেই মলিন, নিষ্ঠর পেচককে তুমি কেন হুষট 
করিয়াছ; সৃষ্টি করিয়া কেনই বা তাহার আয়ু কল্লান্তব্যাপী করিয়াছ? 

৮) পৃথিবীকে একটি সমুদ্রে পরিণত করিলে নিখিল জগৎকে নির্জন 
করিয়| কালীর সহিত খেলিতে খেলিতে বলপূৰ্বক বিহরণ ক্রমে অষ্হাস্ত করিয়া 
দন্তপ্রভায় অন্ধকার দুরীভূত হইলে নিজদেহের ছায়া দর্শনে সক্রোধে তুমি কে, 
তুমি কে, বল’ যিনি এই -বলিয়াছিলেন সেই ভৈরব তোমাদিগকে অভয়দান 
করিতে করিতে বিচরণ করুন ॥ 

৯ | বল ইহা কি, ইহার কি জাতি, কয়টি কড়ি দিয়াই বা ইহা পাওয়া 
যায়, ইহার গ্রয়োজনীয়ত! কি-_আহা, পদে পদে এইরূপে গ্রামবাসিগণ যাহার 


৫০০ * সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতেছে, সেই রদ্বটি হাতে নিয়া বণিক্‌ বিষাদগ্ৰস্ত 
হইতেছে। 

১০। বৃক্ষগুলির মধ্যে কতক দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে, কতক ঝঞ্চাঘাতে 
বিধ্বস্ত হইয়াছে, কতক বজ্ঞাঘাতে মরিয়া গিয়াছে । হে আম্ৰবৃক্ষ, শ্ৰান্ত জনের 
আশ্রয় একমাত্র তুমিই বিজয়ী হইয়াছ। দৈবকে ধিক্‌, তোমার মধ্যেও কীট- 
সমূহ প্রবেশ করিয়াছে। 

১১।  পরমপুরুষের নেত্রস্বরূপ, কমল ও কুমুদের আনন্দদায়ক, অন্ধকার- 
নাশক সুর্য ও চন্দ্রকে হুজন পূর্বক রাহগ্রহকে ছ্ষ্টি করিয়া, হে বিধাতা, তুমি 
কেন নিজেকে এমন অখ্যাতিভাজন করিয়াছ ? 

১২। যখন মুরারি গরুড়কে দুরে উড়াইয়! দিয়াছিলেন, গ্রহসমূহ বাহু 
বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, দিকৃপতিগণ বায়ুকে বারণ করিয়া নত হইয়াছিলেন তখন 
যে শিবের সর্পরূপী হারলতা নিশ্চল হইয়াছিল, ভালেন্দু স্থির হইয়াছিল, 
স্বৰ্গগঙ্গা অচলপ্রবাহা হইয়াছিল এবং যাহার চিত্ত গভীর সমাধিমগ্র ও শান্ত 
ছিল সেই শিব ত্ৰিভুবন রক্ষা করুন। 

১৩1 হে গিরীশতনয় মৈনাক, তুমি গজসমূহকে দেখিলেনা, চমরীর পুচ্ছ- 
বায়ু ভোগ করিলে না, মন্তকের নিকট ছত্রাকার শশাঙ্ককে লাভ করিলে না; ' 
দৈবকে ধিক্‌, সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন থাকিয়াই তোমার বয়স বাড়িল। 

১৪। হে পদ্মগণ, এই মধুকরের কার্কলাপকে আমর! ধিক্কার দেই, যে 
তোমাদের নৈশ দুরবস্থা দেখিয়া কুমুদসমূহের সঙ্গে গোপনে তাগবলীলা আরম্ভ 
করে। একমাত্র তোমরাই প্রশংসনীয় ; কারণ, প্রভাত হইলেই তোমরা 
একইরূপ উল্লাস প্রকাশ কর, সেইরূপই সখ্য দেখাও এবং পূর্বের স্তায়ই 
নিজকোষ ( মধুকরকে ) দান কর। 

১৫। যাহাতে ধূমোদগারহীন অগ্নি শোভিত হইতেছে, যাহা পঙ্কলেশহীন 
বারিতর্গযুক্ত, পাপম্পর্শশূন্ত উজ্জল কপালবিশিষ্ট, যেখানে অন্তহীন নিশানাথ 
বিরাজমান এবং যাহা প্রাণিহিংসায় অনভিজ্ঞ সর্পমালাবিভূষিত শিবের সেই 
অত্যন্ত অদ্ভুত শির তোমাদের মঙ্গলপরম্পরা রক্ষা করুন। 

১৬। যিনি শুধু জগতের জন্যই বাক্য স্থষ্টি করিয়াছেন, কিন্ত নিজে 
বাগত, যিনি বিশ্বের জন্য ভোগ্যবস্ত সমূহ বিস্তার করেন, কিন্ত যাহার নিজের 


গদাধরবৈদ্ঞ > 


ইঙ্জিয়সমূহ বিষয়ে অনাসক্ত, যিনি ত্ৰিভুবন রক্ষার্থে অন্তসমূহ ধারণ করেন, কিন্তু 
নিজের দেহধারণে উদাসীন, সেই পরোপকারত্রতী যোগেশ সদাশিব আপনাদের 
মঙ্গল করুন । 

১৭। হে পথিক, এই সরোবরের জল কৃষকগণ কতৃক নিঃশেষে অপসারিত 
হইলে, মৃণালগুলি শৃকরসমূহ কর্তৃক ভক্ষিত হইলে, তীরতরু দাৰানলে দগ্ধ 
হইলে ইহা শুধু তোমার শোকের নিমিত্তই তোমাকর্তৃক দৃষ্ট হহয়াছে। 

১৮ | নরশিংহরূপী দেবতার দেহ রক্ষা করুক ; যে দেহে কেসর অবনমিত 
হইয়াছে, যাহাতে রোমহ্র্ষ উদ্ভৃত হইয়াছে, যে দেহ এবস্ৃত হইলে দুইজনের 
কথোপকথন অধস্থলিত হইয়াছে, যাহা গর্জনহীন, যাহা হইতে ভ্রকুটি দূরীভূত 
হইয়াছে, যাহাতে নয়ন আদ্র হস্তযুগল ঘৰ্মাক্ত, নখপ্রতা স্নান হইয়াছে, যাহা 
অদপ্রান্তে শোভাধারণ করিয়াছে এবং যাহাতে ভীতিকর ভাব প্রশমিত 
হইয়াছে। 

১৯। অমৃত ও বিষের দ্বারা ধাহার ভোজন একরপ, স্বর্গে ও শ্মশানে যাহার 
স্থিতি অবিভিন্ন, জল ও অনলের বহন ধীহাকর্থৃক এক প্রকারই অন্থভূত হয়, 
যিনি উশ্র্য ও ভিক্ষার সহিত কালযাপন করেন, যিনি সৰ্বত্ৰ সমভাবাপন্ন 
আত্মারাম সেই দেবতা! শিব তোমাদের ভববদ্ধন ছিন্ন করুন। 

২০ ৷ আনন্দে অশ্রপূর্ণ হইয়া এবং রোমাঞ্চিত দেহে মস্তক কম্পন করিতে 
করিতে তুমি সমুদ্রের যশোগান কেন করিতেছ ? ইহা সর্প, কুম্ভীৰ ও মকরের 
সখা, ইহাদ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন? ইহাতে গুণযুক্ত যে মণিসমূহ লাভ 
করা যায়, উহাদিগকে নমস্কার | 

২১। (তোমার ) মূলদেশের গর্তে সর্প (আছে ), (তোমার) দেহ 
কীটসমূহে পূর্ণ, (তোমার ) শিরোদেশ গৃথ্বসমূহের দ্বারা ক্লিট, অধোদেশ 
কণ্টকপূর্ণ। হে তরু, অপথভাক্‌ তোমার এই (সব) জানি? তথাপি, এই 
পাদপহীন স্থানে একমাত্র তুমিই আশ্রয় । 

২১। পান্বজনের ক্লেশনাশের জন্য জলধারণ, ভ্রথরশ্রেণীর আনন্দের নিমিত্ত 
পদ্মসঞ্চয়, সিতাংশুর গ্রীত্যর্ঘে মুণ/লধারণ ; সেই মূল্যবান্‌ সরোবরের কথা 
(আর কি বলিব ) যাহার তীরজাত দর্শন তরুও দুর হইতেই আমাদের 
নয়নশ্রম হরণ করে । 


৫০২ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


২৩ । বিশ্বেশরের যে অশেষ শরাগ্মি চতুর্দিকে ধুমজালের যবনিকা বিস্তার 
করে, বৃহৎ স্ফুলিলস্থলে পুষ্পাঞ্জলি বিকিরণ করে, গৃহোপরি পদ স্থাপন করে 
এবং যাহা স্থুবিস্তৃত ময়পুরে রুদ্ৰদত অঙ্গরাগে ব্যাপ্ত সেই শরাগ্নির তাণ্ডব 
আমাদিগকে পবিত্র করুক । 

২৪, কমলবন নিমীলিত হউক, বৃক্ষসকল বিদলিত হউক; গজগণের 
গণ্ডস্থলে দাননদীসমূহ শুফ হউক ; আমরা সেই ভ্রমর যাহাদিগকে, পালনার্থে' 
গজানন ভগবান্‌ (স্বীয় ) গণ্ডস্থল দান করেন। 

২৫ ৷ ওহে হরতুজঙ্গ,তুমি যে স্কন্দের ময়ূরের প্রতি ছেলাভরে দৃষ্টিপাত কর, 
অথবা গরুড়কে যে স্বণাভরে অবলোকন কর এবং স্বেচ্ছায় ওষধী লেহন করিয়া 
সবল হও, সেইজন্য তোমার জন্মকেই আমরা প্রশংসা করি । 

২৬ ক্রোধতরে বস্থধাতলে শিখিলভাবে চরণ স্থাপন হেতু নিরালম্বভাবে 
রথ নিয়ে পাতালে পতিত হইলে,ময়পুরী দৃষ্টির অগোচর হইলে ভূতেশের বিশ্বম্ভর 
বাণত্যাগবিষয়ক ক্ষিপ্ৰ প্রযত্ তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হউক ৷ 

২৭। স্তোত্ৰ পঠিত হইয়াছে, উপহার প্রদত্ত হইয়াছে ; কিন্তু, হে হেমনিধি, 
আমর! কি করিব, সেই দুষ্ট যক্ষ আমাদিগকে তোমাকে দেখিতেও দিতেছেনা ৷ 

২৮। হে প্রভু খঞ্জন, তুমি সর্পফণায় আরোহণের অধ্যবসায় ত্যাগ কর, 
ত্যাগ কর। বন্দনাৰ্হ তোমাকর্তৃক আমাদিগকে যে ফল দেয়, তাহা ন| হউক। 
দৈববশে যদি প্রদীগ্ুগরল এই সৰ্প তোমাকে দংশন করে, তাহা হইলে বিশ্বত 
এই শরৎকাল নেত্রহীন হইবে। 


গোবর্ধ নাচার্য 


১। বিরহিগণের চিতচাঞ্চল্যকারী কামাগ্নির ধুমজাল উদগত হইয়াছে; 
আহা, অন্ধকারপটল দিগঙ্গনাগণের মুখে কস্তরীর পত্রভঙ্গস্বরূপ বিরাজিত 
হইতেছে, দিবাগ্নির অঙ্গাররেখা নিৰ্বাপিত হইয়াছে, সুর্যকিরণে কম্পিত আকাশ- 
রূপ নীলোৎপলের এই সঞ্চরণশীল মধুকরগণ শোভা পাইতেছে। 

২। প্রভু অতনু, আজ্ঞাধীন ব্যক্তির প্রতি আপনার কী অন্থয়া? আপনি 
ধম্মুতে বাণ আরোপিত করিয়াছেন; কে আপনার কোপভাজন ? তীরসমূহ 


গৌড় অভিনন্দ ৫০৩ 


বিশ্ৰাম করুক, ধঙ্ছ নিষন্ন হউক, জ্যা সংযত হউক। আমাদের চূতাস্কুরপেলব 
মনে এই শরনিক্ষেপের প্রচেষ্টা কেন ? 

৩। অক্লেশে বিহার কর, বিলম্ব করিওনা, প্রসন্ন হও। বায়ুকম্পিত 
লতার ন্ায় কম্পিত হইতেছ কেন? ক্ষীরোদসদৃশ এবং চঞ্চল দৃষ্টিপাতমাত্রে 
ক্রীত ব্যক্তির প্রতি শুঙ্ধারভাবের নিরোধ কিরূপ ? 

৪1 যে পথিক, যদি তুমি দ্বারকাঁয় যাও তাহা হইলে দেবকীনন্দনকে 
বলিও “মদনের মোহ্মন্ত্রে বিকল গোপীগণ ত (তোমা কর্তৃক) পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। (কিন্তু) লীলাকদম্বের পরাগরাশিতে অন্ধকার দিকৃসমূহ ও যযুমা- 
পুলিনস্থ স্থানসমূহ তোমার স্থৃতিপথে উদিত হয় না কি?” 

৫1 উপবনের তড়াগ-শুটে স্বানান্তে উত্তীর্ণ আর্দরবসনা, নিবিড় ও পীন 
উরু, জঘন ও স্তনযুক্তা, শোভন অক্ষিপন্মযুক্তা রমণীগণের কেশপ্রান্ত হইতে 
ভলবিন্দু পতিত হইতেছে; এইরূপ নারীগণের দেহলাবপ/ দর্শনের ইচ্ছায় 
তপন রথবেগ মন্দীভূত করিতেছেন। 

৬। প্রেমিকের স্তায় তড়াগ তরঙ্গরূপ মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রথমে এণাক্ষী 
রমণীগণের চরণে পতিত হয়, তৎপর তাহাদের উরু গ্রহণ করে, জঘনপরিসর 
স্পর্শ করে, কর ধারণ করে, মধ্যভাগ গ্রহণ করে, স্তনধুগল আলিঙ্গন করে 
এবং কেশপাশে হস্ত প্রসারিত করে। 

৭। যাহাতে হার ব্যবধান হুষ্টি করে, নিবিড় আলিঙ্গনে যাহাতে বোম" 
হৰ্ষও বাধা জন্মায়, যাহাতে পরস্পর অর্ধনারীশ্বরত্ প্রাপ্ত হইলেও আকাঙ্কা 
নিবৃত্ত হয় না, সেই দাম্পত্যকে অপর মৃগনয়ন| নারী কিরূপে বিশ্লিষ্ট করিবে? 


গৌড় অভিনন্দ 
১। হে জলনিধি, তুমি যে তরঙ্গসমুহের দ্বারা অদ্বর স্পর্শ কর, পাতালতল 
রত্ররাজিদ্বারা উদ্ভাসিত কর, বন্ুধাকে জলে আবৃত কঃ, তোমার সেই সকল 
কৰ্মে ধিক্‌ ; কারণ বারিগ্রহণে উৎস্থক পাস্থজনকর্ৃকি অশ্রবিসর্জন পূর্বক তুমি 


পরিত্যক্ত হও। 
২। সখী, আমি তোমার নিকট নতমস্তকে এই ভিক্ষ। প্রার্থনা করি যে, 


৫০৪ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


€তোমার) যদি প্রেম না থাকে তথাপি কণিকামাত্র করুণা কর। সেই 
রমণীর এমন অবস্থা যাহাতে মুছ বিশ্রাম এবং মরণ ( একমাত্র প্রতিকার )। 


চন্দ্ৰগোমী 
১। ফুল্লকুক্গুমিত এই বসস্তকালের আবির্ভাব হইতেছে, হিমাংশুতিলক- 
শোভিত শরৎকাল আসিয়াছে--( এইরূপ ভাবিয়া ) মাচুষ অত্যন্ত আনন্দিত 
হয়। আমার মন কিন্তু ‘আয়ু ক্ষয় হইল’ এই ভাবিয়া বিষধ হয়। 
২। রত্বরাজি মৃত্তিকা ভেদ করিয়াও উখিত হয়, জলদ আকাশ হইতেও 
বারিবর্ষণ করে। অভীষ্ট ফল অভীষ্ট কালে ফলে ; কাল বিশিষ্ট গুণ, রত্ন ও ধন 
দান করে। ৷ 


চিরঞ্জীব 


বৃন্দাবনে ক্রীড়ারতা গোপীকৰ্ত্‌ক আকৃষ্ঠচিত্ ত্ৰিভঙ্গদেহযুক্ত কংসারির 
ঘৰ্মাক্ত করকমলকলিকা হইতে কম্পমান মুরলী তাহার অজ্ঞাতসারে তদীয় পাদ- 
পদ্মে পতিত হইলে তিনি শূন্তে (বংশীবাদনার্ধে ) যে ফুৎকার করিয়াছিলেন, 
তাহা জয়লাভ করুক। 


জগদানন্দ রায় 


তরণী জর্জরিত, নদীতে জল অতি গভীর, আমর! বালিকা--এইরপে 
সবই সর্বনাশের কারণ । হে মাধব, সম্প্রতি তুমি কৰ্ণধার--ইহাই তন্বী রমণী- 
গণের রক্ষার উপায়। 


জগন্নাথ সেন 


১। হে যাদবশ্রে্ঠঠ আমি পতিত (হইলেও) তোমার ‘দীনবন্ধু’ নাম 
স্বরণ করিয়া উৎসাহ পাইতেছি। ‘তুমি ভক্তবৎসল” ইহা শ্রুত হইলে আমার 
হৃদয় অচিরে কম্পিত হয়। 

২। যে কৃষ্ণরূপী মহাপুরুষ মুখমাধুৰ্যসম্পদে অপরের হৃদয় বলপূৰ্বক গ্রহণ 
করেন, তীহার সখ্যকামী ব্যক্তির শরীরের আশা কি? 


জয়দেব tot 
জয়দেব 


১। তাহাদের সেই হুরতারস্ত প্ৰীতিজনক হইয়াছিল--যাহাতে গাঢ় 
আলিঙ্গনে রোমহর্ষের দ্বারা, ক্রীড়ার আহুষঙ্গিক সাগ্রহদুহিতে নিমেষের 
দ্বারা, অধ্রসুধাপানে নিরর্থক পরিহাসের দ্বারা এবং আনন্দোদয় হেতু 
কামকলাযুদ্ধেও বিঘ্ন হইয়াছিল। 

২। প্রবল তেজোময় বে বন্ধী বেদের বিলোপজাত ছুষ্কতির ধ্ৰংলে 
ধূমকেতু স্বরূপ, যিনি ক্ষণকালের জন্তু তরবারি সঞ্চালনপূৰ্বক ধূমসদৃশ পাপাশর 
ব্রেচ্ছগণকে হত্য! করিয়া ও পাপ নষ্ট করিয়া সত্যযুগের হুত্ৰপাত করিয়াছিলেন 
তিনি সংসারের পাপ হরণ করুন। 

৩। মৃগনয়ন| হুরনারীগণের ক্রীড়াকপূর্রদীপ, মদনের রাজলক্ষীকর্তৃক 
উৎক্ষিপ্ত একমাত্র ছত্ৰ, নারীগণের শ্রমাপনোদক চলমান চামর কম্ত,রী-অগ্তলিপ্ত 
মদন-বধূর কপোলের উপধান, গগনসাগরের দ্বীপ এবং দ্বেবগণের নগরীর 
ক্রীড়াপরায়ণ হংসস্বরূপ চন্দ্ৰ শোভিত হইতেছে। . 

8। যিনি ভক্মচ্ছলে ভূমি, স্বর্ণগঙ্গা্ছলে জল, তালনয়নচ্ছলো অগ্নি, 
সপশ্বাসলক্ষিত বায়ু এবং বিশাল ও ভীষণ মুখগহ্বরচ্ছলে আকাশকে ধারণ 
করিয়া আছেন (ও ) পঞ্চভৃতের দ্বারা নিত্য বিশ্বকে বিস্তার করিতেছেন, সেই 
মুগান্ধমৌলি (শিব ) আপনাদিগকে সম্পদ বিতরণ করুক | 

৫ শরৎকালে এখানে স্থন্দর ভূমির উপরিস্থ নিভৃত কুঞ্জে উত্তেদ্রিত ও 
অবিরাম পুচ্ছচালনরত খঞ্জন মধুর কুজন করিতে করিতে, সন্মুখে পতিত হইতে 
হইতে, বারংবার উড়িতে উড়িতে পক্ষযুগল কম্পিত করিয়া প্রিয়াকে বহুক্ষণ 
চুম্বনপূর্বক তাহার সহিত আনন্দে মিলিত হইতেছে এবং তাহাকে আনন্দ 
দান করিতেছে। 

৬। স্থন্দরী! প্রভু! ওগে| ক্বশাঙ্গী ! কী বলিতেছ ? (আমার ) হস্ত 
গিরিতটের দ্বারা, অবনামিত হইয়াছে। প্ৰিয়তম, আমি কি সাহায্য করিব? 
ওগো সোহাগিনী, (তোমার ) ৰাহুলতা প্রসারিত কর। এইরূপ প্রসারিত 
রাধার বাহুমূল হইতে চেলাঞ্চল অপবারিত হইলে তদীয় কুচষুগে পতিত 
কংসারির দৃষ্টি জয়লাভ করে। 


৫০৬ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালার দান 


৭। মদনের বীধুলি ফুলের ধর স্তায় এই রমণীয় বিশ্বাধর শোভিত 
হইতেছে। ইহা তীর ও জ্যা ছাড়াই ধুবকগণের হৃদয় বলপূৰ্বক ভেদ 
করিতেছে । 

৮ এই রমণীর ত্রিবলিতরঙ্রযুক্ত নিয্ননাতীহবদের উপরে রোমরাজি নিতম্ব 
ও স্তনতটে মদনের সঞ্চরণের সৌন্দর্য হরণ করিতেছে। 


ধোয়ী 


১। আমি অতিশয় ক্ষীণ ও কোমল এবং কুচধুগলের ভারবহুনে অক্ষম 
_-এই ভাবিয়াই যেন এই নারীর দেহের মধ্যভাগ উক্ত ভারবহনের জন্য 
ত্ৰিবলি ধারণ করিতেছে । 

২ । ওগো কৃশোদরী, পুরাকালে আজন্ম স্থির প্রতিজ্ঞ কোন্‌ ব্যক্তি শত 
শত যজ্ঞদ্বারা কুস্কুমধন্থুর আরাধনা করিয়া! প্রয়াগে ভ্রণকাঁলে দেহত্যাগ করিয়া- 
ছিল, যাহার জন্য তুমি পথ অবলোকন করিতেছ? তোমার লোলনেত্রোৎপল 
হইতে অশ্রুধারা' মৃণালরূপ গ্রীবাদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং তুমি 
গ্রীবাভঙ্গসহ দৃষ্টিপাত করিতেছ। 

৩। মীনকেতুর ধস্থুর জন্য বিধাতাকর্তৃক সেই রমণীর দেহ আরব্ধ 
হইয়াছিল । তোমার বিরহজনিত সাতিশয় হূর্বলতাবশতঃ ধন্ছ নিৰ্মিত হইল 
না। হে প্রভু, প্রসন্ন হও, সম্প্ৰতি দৃষ্টিকে প্রেমন্্ধাবর্ধী কর; উহ! রতিনাথের 
খম্ভুর জ্যা হউক | 

৪। কেশরের দ্বারা বারিবিন্দুবর্ষণপূর্বক মন্ছণ স্কন্ধ বারংবার কম্পিত করিয়া 
অশ্ব পাদাগ্রতাড়িত কর্দমাক্ত নদীজল পান করিয়াছিল । 

৫। হে রাজন্‌, তুমি ক্ষমা পরিত্যাগ করিলে যুদ্ধে বাহুবলশালী ব্যক্তিগণও 
(জয়লাভ করিতে) অক্ষম হয়; প্রাধিগণের দেহ কম্পিত হইলে তুমিও 
অনুকল্পায় ‘আকুল হও। তুমি পৃথিবীর কর গ্রহণ কর, ইহারাও স্বৰ্গস্থ 
হুরিণনয়না নারীগণের কর গ্রহণ করেন; তাঁহাদের অপেক্ষা তোমার কি 
অধিক আছে যেহেতু গুণিগণ তোমার যশোগান করে? 

৬। ব্ৰহ্মশির যদি ছেদন কর, প্রেতগণের সঙ্গে যদি সখ্য স্থাপন 
কর, মাতৃগণের সঙ্গে যদি মত্ত হইয়া ক্রীড়া কর, শ্মশানে যদি আলন্দনাভ 
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কর, জনগণকে স্থষ্টি করিয়া সংহার কর তাহা হইলে ভক্তিপূৰ্ণচিত্তে 
কাহার সেবা করিব, কি করিব? (তাহা হইলে ) ত্ৰিভুবন শৃণ্ত, তুমিই ত 
একমাত্র ঈশ্বর | 

৭। হে ধূর্ত, তোমাতে একাগ্রচিত্ত সেই চপলনয়না রমণীর দেহ 
মদনবাণবর্ষণে যতই ক্ষীণ হইতেছে তাহার লাবণ্য যেন আশ্রয়স্থলের হাস হেতু 
ততই ঘনীভূত হইতেছে । 

৮, | উপবনে বিহারকালে ' ঘর্মবিন্দুগুলি তাহাদের পীন পয়োধরে 
বৃহদাকার মুক্তার হ্যায় সুন্দর হইয়াছে, ব্রিবলিতে তিৰ্যকৃতাবে বিস্তৃত হইয়া 
বেণীর ন্যায় হইয়াছে এবং মুখে লম্বয়ান কেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া কেতক- 
চর্ণের সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছে। 

৯। হে ভাগ্যবান, ঈষৎ পরিণত দুর্বার ন্যায় দুৰ্বল তম্থলতাটিকে যে 
তাহার শ্বাসানল শুষ্ক করিতেছে না, তাহা সম্ভবতঃ তাহার নেৱ্ৰদ্বয়ের অবিরাম 
অশ্রধারার প্রভাব । 

১,। সে ক্রীড়াশৈলগুহায় আনন্দ পায় না, বাতায়নে আসে ন|, দুর 
হইতে গুরুজনদিগকে স্বণ| করে, লতাকুঞ্জে বিহারবাসনা পরিত্যাগ করে। হে 
সুদৰ্শন, সে শুধু সখীগণের সান্বনাবাক্যহেতু আশা ধারণ করিয়া, আশা দ্বারা 
হৃদয়কে বাধিয়া এবং হৃদয়ে তৌমাকে স্থাপন করিয়া কালযাপন করিতেছে। 

১১। আপনার সেবার্থ উপস্থিত রাজগণের প্রমোদগৃহ হইতে এই মৃগ- 
নয়না রমলীগণ নিদ্রাবিজড়িত নয়নে, সখীগণের প্রতিও উদাসীন হইয়া, 
নখক্ষতে সংলগ্ন বস্ত্ুসহ, পদে পদে মুখচন্দ্রের দ্বারা ব্যথাব্যঞ্জক ‘সীখ’ শীত 
শব্দ করিতে করিতে, অতিরিক্ত রতিশ্রমে শিথিল অঙ্গ নিয়া বহিৰ্গত হইতেছে। 

১২। লোকটি অত্যন্ত ক্রোধী দুষ্ট অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন__ 
উহা পশ্চাতের খুরদ্বয়ের দ্বারা ভূমি খণ্ডিত করিয়াছিল, সন্মুখের পদদ্বয় উধ্বে 
উত্তোলন করিয়াছিল এবং মস্তক অবনমিত করিয়া নিজের রক্ষককে পাতিত 
করিয়াছিল। 

১৩। কুগুলচক্ের ধারে নিবিড় নৈশতম নাশ করিয়াই যেন তুমি গমন 
করিতেছ ; ওগো আকর্ণবিস্ৃতনেত্রপন্কভধুক্তা নারী, কাহার মনোরথপাদপ 
সফল হইল ? ) 


৫০৮ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


১৪ ৷ প্রত্যুষে আনুলায়িত কবরীবন্ধনে বাহুলতার উত্তোলন হেতু তাহার 
বক্ষস্তল হইতে বস্তাঞ্চল ঈষৎ অপসারিত হইলে আমি যখন গভীর আগ্রহে 
দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাষ, তখন তিনি লজ্জানত্র নেত্রে হান্ত করিয়াছিলেন। 
লজ্জাবনআ তাহার রূপ যদি মনোভব চিত্রিত করিতে সক্ষম হন ! 

১৫ ৷ মৃগশিশুনয়ন| রমণীগণ কাঞ্চিবিহীন গুরুনিতম্বে জলার্্র বস্তু 
পরিধান করিয়া ও দূর হইতে চতুর সখী ও কামুক ব্যক্তিগণের দ্বারা দৃষ্ট হইয়া 
এবং পরস্পর বক্রন্মিতহান্ত করিয়া অপগতক্ষৌম ঈষৎ দৃষ্ট কুচাগ্রে বিশাল পদ্মপত্ৰ 
স্থাপন করিয়! তীরভূমি অতিক্রম করিতেছেন । 

১৬। হে পরভৃৎ, তুমি যে পাস্থপ্রিয়াগণের নির্সিমিত্ত শত্রু পরভূতকে 
পোষণ কর, বলিদ্রব্য লুক্কায়িত করিয়া হস্ত হইতে দ্রব্য অপহরণ কর, তোমার 
সেই সবই আমি সহা করিব যদি আমার আদেশে তুষি শাখান্তরে গেলে আজ 
আমার দীর্ঘ প্রবাসী প্রিয়তম নিৰ্িদ্বে উপস্থিত হয় । 

১৭। কামক্ৰীড়াৰ্থে সজ্জিত বারাঙ্গনাগণের সস্তোষের জন্য কামদেবের 
আদেশেই যেন স্থচিভেম্ঠ গাঢ়‘নৈশ অন্ধকার যেখানে সেখানে নীল তিরম্করিপীর 
আকার ধারণ করিয়াছে । 

১৮ এই রমণীর ত্রিবলিসহিত রোমরাজি নাভীহ্দের উপরে তদীয় মুখ- 
চন্দ্ৰ দৰ্শনে ত্রস্ত স্তনরূপ চক্রবাঁকের মুখলষ্ট শৈবলমঞ্জবীর ন্যায় বিরাজিত হইতেছে | 

১৯ ৷ চতুর রমণী পক্ষব্যাপী অশ্রবিন্দুসমূহ অমঙ্গলভয়ে নয়নযুগল উত্তান 
করিয়া অতি কষ্টে সগ্বরণ করিয়াছেন। (কিন্তু ) পতির সন্মুখে নত হইয়া 
আত্রপল্লব স্থাপনকালে তাহার অশ্রধারায় জলঘট পূর্ণ হইয়াছে ॥ 


বঙ্গাল 


> | আমার মনে হয়, যেন স্বৰ্ণময় কৰ্ণাভরণের ভয়হেতুই এই রমণীর 
কণ্যুগল তদীয় নেত্ৰদ্বয়দ্বার| বাধিত হয় নাই। 

২। সুস্বাদ, গভীরনীরা, বক্রতাহেতু সুন্দরী ও কবিগণের উপজীব্য 
গঙ্গানদী অবগাহনে এবং ( সাহিত্য- ) রসসম্পন্না, অর্থ গৌরবযুক্তা, বক্রোক্তিহেতু 
বমণীয়া ও কৰিগণের অবলম্বনীয়া বঙ্গালভারভী গভীরভাবে সেখিতা হইলে 
(মানুষকে ) পবিত্ৰ করে। 


বল্লালসেন ৪০৯ 


বল্লালসেন 


ওহে অন্ধকার, এ অবিমৃষ্যকারিতা হইতে বিরত হও । দিবাকর অস্তমিত 
হইয়াছে; তাহাতে কি? তুমি কি দেখিতেছনা যে, সন্মুখে এই নিশাকর 
তেজপুঞ্জে নভস্তল প্লাবিত করিয়! উদিত হইতেছে? 


বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য 


১। স্থরনারীর মুখমদিরার তরঙ্গস্বরূপ, কলাসমূহের অনির্বচনীয় চাতুরী- 
স্বরূপ মুরারিমুরলীর ধ্বনিপরম্পরা আমার চিন্তকে আকুল করিয়া দেয়। 

২। হে কৃষ্ণ, তোমার অঙ্গ প্রক্ষালিত ও অস্কলি্ত হুইল, ( আবার ) 
এখনই তোমার দেহ ধুলিমলিন হুইল! 

৩। কণাদের মত জ্ঞাত হইয়াছে, ভর্কবিস্তা অধিগত হইয়াছেন নীমাংসা- 
দর্শন শিক্ষিত হইয়াছে, সাংখ্যমার্গ বিদিত হইয়াছে, যজ্ঞে মনোনিবেশ করা 
হইয়াছে, বেদান্তের অনুশীলন প্রচুর পরিষাণে করা হইয়াছে; কিন্তু, কৃষ্ণের 
মাধূর্ষধারামণ্ডিত অপূর্ব মুরণী আমার মন আকর্ষণ করিতেছে। 

81 আমরা কবি ব! তাকিক নহি, বেদান্তে অতিশয় পারদর্শী নহি, বিচারে 
বাদীর পরাজয়কারীও নহি; কিন্ত, আমর! কপট গোপবালকের দাস। 

৫। এই বাচাল লোক যেমনতেমন ভাবে নিন্দা করুক ; আমরা তাহা 
বিচার করিব ন!। হরির গ্রীতিরসমদিরায় অতিশয় মত্ত হইয়া আমরা ভুলুষ্টিত 
হইব, নৃত্য করিব ও আনন্দ উপভোগ করিব। 

৬ | আমার সেই জন্মান্তর সমূহ হউক, যেখানে তোমার মধুর বংশীনাদ 
আমার কর্ণপেয় হইবে; মুক্তির কথায় আমার প্রয়োজন কি? 

৭। সৌন্দ্যানৃতের বস্তাস্বক্ধপ, মাধুর্ধতরঙ্গের পরাকাষ্টাস্বরূপ এবং করুণার 
বেন্দ্রস্বরূপ কপট কিশোর শোভিত হউক। 


ভগব্ ( = চৈতন্য ) 
১। হে নন্দনন্দন, ভীষণ সংসারমাগরে পতিত আমি তোমার' দাস; 
আমাকে দয়া করিয়া তোমার পাদপন্নস্থিত ধুলিবৎ মনে কর। 


৫১৩ সংস্কত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


২। (সেই) লম্পট পাদরত আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পেষণ করুন বা 
দর্শন না দিয়া আমাকে মর্মাহত করুন, অথবা যাহাই করুন তথাপি তিনিই 
আমার প্রাণেশ্বর, অপর কেহ নহে। 

৩। যাহা চিত্তযুকুরের শোধক, বিশাল সংসারদাবানলের নিৰ্বাপক, 
মঙ্গলদূপ কুমুদের পক্ষে জ্যোত্নাবিতরণকারী, বিগ্ভাবধূর জীবন, 
আনন্দসাগরের বর্ধক, যাহার শব্দে শব্দে রহিয়াছে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদ এবং 
যাহা সমস্ত আত্মার স্নপনস্বরূপ সেই শ্রীকুষ্ণ-সঙ্কীর্ভন জয়লাভ করে। 

৪1 যে তৃণ হইতেও নম, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহনশীল, (স্বয়ং ) নিরভিমান 
( অথচ অপরের ) সম্মানকারী তাহা কর্তৃক সৰ্বদা হরির নামকীৰ্ত্তন বিধেয় । 

৫1 হে জগন্নাথ, ধন, জন, সুন্দরী রমণী বা কবিতা (প্রভৃতি কিছুই ) 
আমি কামনা করিনা। জন্ম জন্মান্তরে, হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি (আমার) 
অহৈতুব্জ ভক্তি যেন থাকে । 

৬). তোমার নীমোচ্চারণে কৰে (আমার ) লোচনদ্বয় বিগলিত অশ্রধারায় 
এবং বদন গদগদরুদ্ধ বচনে পূৰ্ণ হইবে, দেহে রোমহর্ষ হইবে? 

৭। তুমি বহুঞ্রকার নাম হ্ষ্টি করিয়া, সেই নামে নিজের সকল শক্তি 
অর্পণ করিয়াছ,__নামন্মরণে কোন কাঁলনিয়মের বিধান কর নাই । হে ভগবান্‌, 
তোমার এইরূপ করুণা ; (কিন্ত ) আমার এমন দুর্ভাগ্য যে এই নামে আমার 
অনুরাগ জন্মিল ন| ৷ | 

৮। গোবিন্দের বিরহে আমার নিমেষ যুগে এবং নয়ন বর্ষাকালে পরিণত 
হয় ও পৃথিবী শূন্য হইয়া যায়। 


ভট্টশালীয় পীতাম্বর 


১।: ছুই একটি আমগাছে মুকুল কিঞ্চিৎ বিকসিত হইয়াছে, ও সকল 
পাস্থজন পরস্পর কাণে কাণে কি বলিতে বলিতে কষ্টে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
দুই তিন ব্যক্তি কোথাও কোকিলরব স্পষ্ট শুনিয়াছে বা শোনে নাই। চারি- 

ই দিকে বিরহিণীগৃহে অসন্থ হাহাকার উঠিতেছে। 
২ | হরির যে দেহখানি বৃদ্ধগণ-কর্তৃক সক্লেশে, বালিকাগণ কতৃ'ক অব্যক্ত 
. প্রেম সহকারে, কুলবালাগণকতৃ্ক দীরধস্বাসসহকারে, পরিচারিকাগণ কর্তৃক 


মুকুন্দ ভট্টাচাৰ্য ৫১১ 


অধিক আকৃতি সহকারে এবং কুলট! নারীগণকর্তৃক সগ্ঘপ্রকাশিত আতি- 
সহকারে দুষ্ট হইতেছে, নবযৌবনোৎসবে সেই স্বভাব-সুন্দর দেহ তোমাদিগকে 
রক্ষা করুক । 


মুকুন্দ ভট্টাচাৰ্য 
১। হে বন্ধুগণ, ইহা উদ্দেশ্য করিয়া ইঞ্টদেবতাকে প্রণাম কর। যমুনাতেই 
জান্থপরিমিত জল থাকুক ; নতুবা অপর কেহ কর্ণধার হউক । 
২। বনমালী পিতৃক্রোড়ে বালকস্থলভ কর্মে রত থাকিলে নবীনা গোপ- 
বধূগণের স্মিতহান্ত প্রকাশিত হইতেছে। 
৩ মুখ শুদ্ধ হইতেছে, উরুযুগল*যেন জড়ত্বপ্ৰাপ্ত হইতেছে, হৃদয় কম্পিত 
হইতেছে, গণ্ডস্থল স্বেদাপ,ত হইতেছে--সখী, বনমালী দৃষ্ট হইয়াছেন কি? 


বঘুনাথ দাস 


১। গোপশ্রিয়ার মুখের ‘চু’ চু’ শব্বহেতু চঞ্চল নেত্রবিশিষ্ট, জাহুদ্বয়ের 
সাহায্যে ভূমিতে সঞ্চরণকারী, নবহান্তস্থখায় মধুর অধরাভাযুক্ত এবং তমালপত্ৰবং 
নীলবর্ণ কোন একটি বালককে আমি সেবা করি। 

২। ওগো দৃতী, পল্পবসমূহদ্বারা লতামওপাত্যন্তরে শয্যা প্রস্তুত কর, আমার 
পুষ্পসজ্জায় এখনও কেন আগ্রহ ত্যাগ করিতেছ না? দেখ, বৃন্দাবনের গহ্বরে 
স্থচীভেগ্য অন্ধকার বেশ ক্রীড়া করিতেছে । আমার মনে আশঙ্কা হয় যে, 
সেই শ্রেষ্ঠ গোপপুত্র এখানে মিলিত হুইয়াছে। 

৩। সহচরী, প্রিয়তমের বিরহ আমার তত বেশী পীড়াদায়ক হয় না, যত 
ক্লেশকর হয় ভীষণ দৈত্যকুলপরিবৃত দৈত্যপতির নগরে তাহার বাস। 


রামচন্দ্র দাস 
১। তাহাকে বিনাদোষে বা দোষহেতু যদি আপনি বনে পরিত্যাগ 
করেন, তাহ! হইলে, হে ত্রিলোকনাথ, আপনাকে অভদ্র বা ভদ্র কে বলিবে ? 
কিন্তু, হে কুলভূবণ, আমার এই নিষ্ঠুর হৃদয় স্মরণ করে যে, সেই রমণী 
আপনার জন্ত গহন অরণ্যে নিজেকেও গ্রাহ্য করে নাই। 
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২। সী, ভাল কথা আর কি বলিব? পূর্বে নিয়তই যদৃচ্ছাক্ৰমে তুমি 
মুরারির প্রাণেশ্বরী বলিয়া যাহার নাম উচ্চারণ করিতে, সেই আমি প্রেমভঙ্গের 
আশঙ্কাহেতু প্রভুর প্রিয়তম দুতকে দেখিয়াও আদিষ্টা হইয়াছি কিনা এই 
সন্দেহে কিছুই জিজ্ঞাসা করিনা ৷ 

৩। ওহে সখা মথুরাকুঞ্জপৰন, তুমি সারা জগতের প্রাণ, পূর্বে হরির 
মংকেতমুরলীধ্বনি বহন করিয়া তুমি ব্রজন্ন্দরীগণের পথদর্শন দীক্ষাদান করিয়া- 
ছিলে; এখনও কমলাপতির অনম্পর্শে পবিত্র শীতল অঙ্গবিশিষ্ট তুমিই আমাদের 
একমাত্র রক্ষক। 


বূপগোন্বামী 
ভাল 


১। হে চকোরাক্ষী, পদ্মলোচন উজ্জলহ্যতিবিশিষ্ট (ব্যক্তি) বসন্তপুষ্পে কেশ- 
পাশ সজ্জিত করিয়া কুঞ্জে ক্রীড়া করিতেছে। তোমার হস্তঘুগল এখনও গৃহকর্ম 
হইতে বিরত হইতেছে ন! ৷ কি বলিব, তুমি রসিকাশ্রেষ্, এই সময়ে বিলম্বের 
অবকাশ নাই। 

২। আমি বারম্বার যশোদাকে নমস্কার করি ; বিষ্ণু তাঁহার ক্রোড়গত, 
তিনি নবঘনগ্যামা, বিচিত্ৰরূপে শোভিত পরিচ্ছদপরিহিতা এবং জগতের 
আনন্দদায়িনী । 

৩। অয়ি কুম্ভস্তনি, কামুকে, শৃঙ্গাররক্রীড়ালসান্দি, তুমি কি এখন দধি- 
মন্থন আরম্ভ করিতেছ ?--কুঞ্জে মুরারির বীশীর কোমল কলধ্বনি ইহা 
বলিতেছে। 

৪ এই যমুনানদীর তীরভূমি উচ্চ তরঙ্গাবলীদ্বারা প্লাবিত, এই নৌকা 
জলপুর্ণ, কলঙ্কের ভয়ও কৃষ্ণের নাই। ওগো সুন্দরী রাধে, আজ তুমি 
কঠোরতা অবলম্বন করিও না) তোমার অন্গ্রহে আজ আমরা বাচিব। 
পর্বতৌপত্যাকায় বিহারের প্রতিশ্রুতি তুমি স্পষ্টভাবে আমাদিগকে পার করিবার 
ভাড়াম্বরূপ দাও। 

৫1 হে যছুত্রেষ্ঠ, আমাদিগকে ধর্মপথ সম্বন্ধে কেন উপদেশ দিতেছ ? 
তুমি প্রসন্ন হও, তোমার নিজের শিষ্যা অতীব দুর্মুখী, শালীনতাহরণকারী 
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এবং পরপুরুষের প্রতি হুদয়াকর্ষণকারী মুরলীকে শাসন কর, যেন সে 
আমাদিগকে আহ্বান না করে। 

৬। মা, বিলম্ব করিও না, আমার হাত ছাড়; আমি কৃষ্ণের কাছে 
যাইব। আমি থাকিতে পারিতেছি না; কারণ, প্রগল্ভ৷ দুর স্তায় এ 
মূরলী গর্জন করিতেছে। 

৭। শ্তামলা, কমলা, ভদ্র! ও সোমাতা কতৃক যথাক্রমে প্রদত্ত দুগ্ধ, গুড়, 
নাড়্‌ও মধুতে তোমার যে তৃপ্তি হয়, রাখার নির্দেশে তোমার সন্মুখে মৎ প্রদত্ত 
এই বস্তুতে তদপেক্ষা শতগুণ তৃপ্তি হইবে। হে কৃষ্ণ, রমণীয় € এই) উপহারে 
তুমি আনন্দলাভ কর। 

৮। ওগো ছপলে, বিলম্ব করিওনা, কংসারির বাশীতে বশীকরণমন্ত্র 
বাজিবার পূর্বে কলস পূর্ণ করিয়া গৃহে গমন কর। 

৯। ওগো পরলে, তুমি নিষ্পাপ, বংশীবদন ব্রিভঙ্গ। ওগো! সখী, তাহার 
বক্ষঃস্থল মালার ন্যায় ভঙ্গুর কোন রমবীকর্তৃকই হুলত। 

১০ মধুহদনের যে মাধুর্যময় বংশীধ্বনি উপনিষদরূপ দেবীগণেরও 
ছুরারোহ, শুভজনক ও কঠিন কেশপাশে পদস্থাপন পূৰ্বক নৃত্য করে, তাহা 
কখন সহসা আমাদের কর্ণগোচর হইবে? 

১১। ওগো মুগনয়না রমণীগণ, তোমরা যেহেতু লুষ্ঠিতবস্ত্ে রাত্রিকালে 
খনে ধাবিত হইয়া আসিয়াছ, সেইজন্ত আমার আশঙ্কা হয় যে, গোকুলে 
কোন দুৰ্জন তোমাদের অপমান করিতেছে। আঃ, দানবরমণীগণের সিন্দুর- 
চ্হিহারী আমার বাহুদও শোভিত হইতে থাকিলে ভয় কি? তোমরা পতি- 
ক্রোড়ে ক্রীড়া কর। 

১২। তোমর। সতী নারী; ব্রজের মধ্যে জালানিবারক ধর্মনদী প্রবাহিত 
হইতে থাকিলে তোমাদের হৃদয়ে এই কি উন্মত আকাঙ্ষা উখিত হইতেছে? 
হে শীমন্তিনীগণ, গৃহাভিমুখে গ্রস্থানের অন্ত যত্ববতী হও, ইহার বিপরীত কর্ম 
করিও না। আহা, আমার দৃষ্টিতে এই পুণ্যপথ বিনষ্ট হয় না। 

১৬ | চপন নন্দনন্দন স্ততি মানে না, আর্ত রোদন শোনে না, 
(আমাদের ) বারংবার প্রণাম অগ্ৰাহ করে। হায় সখি, এখন কি করা 
উচিত? নদীর মধ্যে সে নৌকা কম্পিত করিতেছে । 


৩৩ 
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১৪। দ্বারে তিন চারিটি পদক্ষেপ করিয়া, চঞ্চল নেত্রুগল দ্বার! চতুৰ্দিকে 
দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে, ন্মিতহান্তপরায়ণ ও দধিহরণলীলায় কৃতসঙ্ক মধুস্থদন 
শঙ্কিতভাবে গোপীগণের গৃহে প্রবেশ করিতেছে । 

১৫। কুরুক্ষেত্রমিলিত এই সেই প্রিয় কৃষ্ণ, আমিও সেই রাধা, উভয়ের 
সেই সঙ্গমন্ুখ ; তথাপি মধুর মুরণীর পঞ্চমস্বরযুক্ত যমুনাপুলিনস্থ বনের প্রতি 

. আমার মন স্পৃহানু হইতেছে। 

১৬। যিনি বন্ধুজীব পুষ্পের ন্যায় রক্তবন্ত্রপরিহিত, সুন্দর শুশ্ৰুবিশিষ্ট, 
স্থূলকায় ও চন্দনের স্যায় গৌরকাত্তি এবং কৃষ্ণ যাহার নয়নমণি সেই নন্দকে 
প্রণাম করি। 

১৭। অগ্নি ধূর্তে, আন্দোলিত বনমালাদ্বার৷ তোমার স্তনযুগে চন্দন দু 
হইয়াছে, যকরাকার কর্ণভূষণ দ্বোলায়িত হওয়ায় কপোলে মকরীচিহন লুপ 
হইয়াছে। (তোমার ) এই ভত্থনেহ'্যখেচ্ছ তরঙ্জক্রীড়ায় ক্লান্ত। তুমি সত্যই 
বলিতেছ যে, আনন্দবশতঃ আজ তুমি রাধার অপেক্ষাও অধিকতর রে মগ্ন 
হুইয়াছিলে। 

১৮ । হে নিরাশ্রয়ের বন্ধু, করুণাময়, তবসাগরের গভীরে নিমজ্জমান 
আমাকে অবিলম্বে একবার (তোমার) হাত ধরিতে দাও--এই সাগর 
নানারূপ বাঁধা জন্মায় এবং ল্রান্তিবেগহেতু অতল এবং বলশালী | 

১৯ । হে মথুরা, তোমার প্রভু মুরারি যাহা কখনও উপাসককে দান 
করেন না তুমি সেই ভক্তিযোগ বিতরণ করিতেছ, তোমার মাহাত্ম্য 
অনির্বচনীয়। 

২০। অগ্নি গৌরি, মানের বন্ধন শিথিল করিতে করিতে গৌরব 
হাঁরাইও না। দৈত্যারি (কৃষ্ণ) সরলতা অবলম্বন করে না। এতারকের 
প্রতি সরলতা সমীচীন নহে । 

২১। হে কল্যাণি, তুমি কম্পিতা হইয়া রোমহৰ্ষসহকারে বাহির হইতে 
গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছ; নিশ্চয়ই কালযাপ (বা, প্রেমিক কৃষ্ণ ) কর্তৃক তুমি 
বিন্ষুব্ধ৷ হইয়াছ। 

২২। সমীর! চলিয়া গিয়াছে, বহু -পরিমাঁণ জলপূৰ্ণ বৃহৎ কলসী বহন 
করিতে করিতে আমার বিলম্ব হইয়াছে । হে নন্দনন্দন, তুমি একাকিনী 
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আমাকে যদি স্পর্শ কর, তাহা হইলে আমি এখনই এই জীবন তোমার সমক্ষে 
ত্যাগ করিব। 

২৩। তুমি কি এ বক্রগ্রীব (কৃষ্ণকে ) দেখিতেছ? সখী, পৃতনাহুদন 
যাউক, যাউক। প্রতিকুলাচারে নিপুণ দুশ্চরিত্রা রমণীটিকে শ্রেষ্ঠ দেবীর হায় 
সেবা কর। + 

২৪। ওহে ভাগ/বান্‌, প্রিয়সখীর কি বার বার শঙ্কিতভাবে দেখিতেছ ? 
বযুনার বাতাসে বিকীর্ণ কদম্বের পরাগরঞ্জিত (তাহার ) পৃষ্ঠদেশ কি? 


জন্দমণজেন 


৯। লেই রমণীর অলস ও নিমীলিত নেত্রযুক্ত মুখখানি দেখিয়া আমি 
যখন চঞ্চলচিত্ত হইয়া মৌনভাব ধারণ করিয়াছিলাম তখন কর্ণোথপলের মধ্যে 
বিচরণকারী ভ্রমরের ক্ষণকালস্থায়ী নাদপূর্ণ গান মনে মনে স্মরণ করিতেছিলাম। 

২। ভ্রমরগণের অবিরত মধুপানের আগার, রাজহংসীগণের অভিসার- 
হজ এবং কমলার বহু প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহস্বরূপ এই লীলাসরোবর নয়নযুগলকে 
আনন্দ দান করিতেছে। 

৩। একটি প্রিয়ার চরণকমলের সেবায় আমি ক্লিষ্ঠ ; (তছুপরি ) বিভিন্ন 
অঙ্গনার গভীর মনোভবভাবে রমণীয় মৃখ্চন্্রসমূহের দর্শনেচ্ছা আমার হৃদয়ে 
চাঞ্চল্য জন্মাইয়াছে। 

৪। এই পবিত্ৰ আশ্রমসমূহ সন্মুখে শোভিত হইতেছে--ইহাদের মধ্যে 
সুগন্ধি ও মহ্ছণ হোমধুমরাছিদ্বারা৷ কিসলয়সমূহের রক্তিমা দূরীভূত হইয়াছে 
এবং হুরিণগণের কৰ্ণে সামগানের ধ্বনি প্রবিষ্ট হওয়ায় উহার! কৌতুহলভরে 
নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। 

৫। হে কব, অপর একটি কুঞ্জে কোন এক ব্যক্তি একটি গোপীর 
কেশপাশে তোমার বনমালা পরাইয়া দিয়াছিল ; উহা আমি পাইয়াছি, এই 
‘নাও-ছগ্ধমুখ একটি গোপশিশু এইরূপ বলিলে লঙ্জাবনত রাধা ও কৃষ্ণের 
ঘুণিত, আনন্দময় ও অলস দৃষ্টি জয়লাভ করে। | 

৬। কোন একজন সৌতাগ্যবান্‌ ব্যক্তি নিভৃতে ততপ্রিয়াকর্তৃক কর্ণোৎ- 
পলের দ্বারা তাড়িত হুইতেছেন-প্রিয়৷ ক্রোধভরে কিঞ্চিৎ আনত ব্যক্তিটি 
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কেশে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে রতিগৃহে নিয়া, হারের দ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধ 
করিয়া কঠাৰ্ধে রুদ্ধ বাক্যে বারম্বার এই বলিয়া তর্থসনা করিতেছেন, 
প্পুনরায় তাহার গৃহে যাইবে?” 

৭। হতীর তাপ দুরীভূত হয় নাই, তৃষ্ণ মিটে নাই, শরীরের ধুলি 
ধৌত হয় নাই, গে ইচ্ছামত কন্দ ভক্ষণ করে নাই, কেলির কথা আর কি 
(বলিব)? সে উৎক্ষিপ্ শুগুদ্বার| পদ্মিনীকে স্পর্শ করে নাই (অথচ ) 
যধুকরগণ বিনা কারণে গুঞ্জনের কলরব আরম্ভ করিয়াছে। 

৮। গোপবেশী বিষ্ণুর মুখ তোমাদিগকে রক্ষা করুক-যে মুখ গ্রীবাভন্গ- 
যুক্ত, যাহাতে কৰ্ণভূবণ অংসম্পর্শী, কেশপাশ উজ্জল মযুরপুচ্ছে দীপ্ত, যাহা 
কুটিল ভ্ৰলতার শ্রীমণ্ডিত, যাহাতে অধরপুট বাস্তমান বংশীতে নিহিত এবং 
যাহাতে আগ্রহবতী রাধার আননে ঈষৎ নিমীলিত দৃষ্টি নিবদ্ধ। 

৯। হে সরলে, যদিও তৎকর্তৃক তোমার কুচমণ্ডলে নখচিহ্ন পাতিত 
হয় নাই, মুক্তাহার কণ্ঠ হইতে বিযোজিত হয় নাই, কপোলে পত্রাবলী লুপ্ত 
হয় নাই, যদিও তোমার বিদ্বাধর তৎকতূ্ক দশনদষ্ট হয় নাই, তথাপি আজ 
তাহার হতবুদ্ধিতা দর্শনে দুশ্চরিত্রতা অনুমিত হইতেছে। 

১০। ওগো! সরলে, উজ্জল ও শিঞ্জিত ভূষণসমূহ মোচন করিতে 
করিতে, নীলপদ্নে সজ্জিত হইতে হইতে, কন্ত,রীচুর্ণে বারঘার দেহ অন্থুনিপ্ত 
করিতে করিতে (এবং) যমুনার জলের স্ায় নীল ও মন্থণ কৌষেয়বস্ 
পরিধান করিতে করিতে তুমি অসতীত্ব স্থচিত করিতেছ ; গোপন করা নিরর্থক। 

১১। ইহা বাযুকম্পিত পত্র, তাহার ক্রোধস্কুরিত অধর নহে; প্গুলি 
পতমান পুষ্পরাশি, অশ্রবিন্ুসমহ নহে; ইহা আকুল মধুপগ্ুঞ্জনেধ্ৰনি, 
ক্রোধজাত আর্তধ্বনি নহে । আহা, কি কষ্ট! এই কোমল লতা বৃক্ষের সহিত 
মিলিত হইয়াছে, কিন্তু আমার প্রিয়া নহে (অর্থাৎ, প্রিয়া আমার সহিত 
মিলিত হয় নাই)। 

১২। নিয়ত চাটুবাক্যের বক্তা, সতত উপহারে আসক্ত চিত্ত অবিরত 
সুখাবলোকনকারী, নিরস্তর করযোড়ে স্থিত এবং যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
ক্ষণিকের তরেও পার্শ্ব ত্যাগ করে না, এই সেই ব্যক্তি নারীর প্রতি কাম” 
পরায়ণ অথবা অসহায় ভৃত্য? 
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১। সখী, দামোদর দুগ্ধ দোহন করিতেছেন; তাঁহার অঙ্কুলিগুলি 
অঙ্ধুষ্ঠের অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, চরণের অর্ধভাগ তিনি ভূমিতে 
স্থাপন করিয়াছেন, সন্ত দুগ্ধবিন্দুসমূহের দ্বারা পয়োধরাঞ্চল প্রচুর পরিমাণে সিক্ত 
হইতেছে, তাহার অবনমিত জাম্ুদ্য়ান্তবর্তা ঘটের মধ্যে পতিত দুগ্ধধারার 
মনোহর ধ্বনি উখিত হইতেছে। 

২। অদ্ভুত, অদ্ভুত, অদ্ভূত ব্যাপার ঘটিয়াছে ; হরি, হরি, গোঁপবালক- 
ভ্ৰমে কৃষ্ণ কৌতুহলবশতঃ দৃষ্ট হইয়াছেন । 

৩। ওগো সখী, পতিই উপান্ত, তাঁহার চরণযুগলের অস্ুসরণই ব্রত_ 
বিপথ-গমনের এই ছুরাকাজ্ষা তোমাকে কে শিক্ষা দিয়াছে ? যাহাতে যুবকগণের 
চিত্ত মগ্ন হয় না, সেই রূপের কি প্রয়োজন? তেমন শিক্ষকগণের কি 
প্রয়োজন বৎকর্তৃক প্রদত্ত গূঢ় কামরহস্তের উপদেশে দীর্ঘঘশরূপ ফল লাভ 
হয়না? 

৪। নীল পদ্মদলে স্নিগ্ধ ও সুন্দর, মদমত্ত ও কৃজনরত জলচর পক্ষী 
প্রিয় এই সেই যমুনা, যাহার তীরে পুরাকালে প্রায়ই গোপীনিধুবনের 
আনন্দে মুরারির দিনগুলি সাগ্রহে অতিবাহিত হইত। 

৫। ওগো! প্ৰিয়সখী, তুমি নবযৌবনসম্পন্না, নাগরজনেরা বিভিন্ন প্রবৃত্তি- 
বিশিষ্ট; সুতরাং আজ হইতে হঠাৎ কাহারও মুখোমুখি তাকাইও না। 
চন্দ্ৰ সুর্য যাবৎ থাকে তাবৎ একমাত্ৰ পতির সেবা অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে 
করণীয় । রূপকে রক্ষা করা উচিত এবং আমাদের মত লোকের কথায় 
মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য | 

৬। হে কৃষ্ণ; তুমি একাই এই গেবের্ধন দীর্ঘকাল ধারণ করিয়া 
আছ, তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, সম্প্রতি আমরা উহা ধারণ 
করিতেছি_গোপগণ এই বলিয়া হাত বাড়াইয়| দিলে (কৃষ্ণের ) বাহুর 
ঈষৎ আকুঞ্চনের ফলে অবনমিত গিরির ভারে ক্রিষ্ট হইয়া তাহারা চীৎকার 
করিতে থাকিল। এই অবস্থায় স্বিতহাস্তযুক্ত হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। 

৭। নীচশ্রেণীর এই গৃহস্থবধূগণ চন্দ্ৰালোকে দীর্ঘ গীতধ্ৰনিজনিত সুখ 
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উপভোগ করিতে করিতে তঙুলপেষণ করিতেছে ; অনবরত মুষলোত্তোলন- 
হেতু তাহাদের পীন কুচকুম্ভের কোমল ও শ্যাম অগ্রভাগ দোলায়িত হইতেছে, 
তাহাদের কণ্াগ্র নত হওয়ায় তাহারা রমণীয়দর্শন হইয়াছে এবং তাহাদের 
উৎক্ষিপ্ত বাহুলতায় বলয়গুলি প্রচলিত হইতেছে। 

৮। এই পুরনারীগণ অস্তায়মান তপন দর্শন করিয়া ধাবিত হইতেছেন ; 
তাহাদের স্কন্ধদেশ হইতে স্খলিত বস্তরাঞ্চল ধারণে তাহারা ব্যগ্ৰ, প্রভাতে 
বহিৰ্গত কৃষকগণের আগমনের ভয়ে তাঁহারা অবগাহন করিয়া পথ ছাড়িয়া 
দিয়াছেন, হাটে ক্ৰয়ষোগ্য বস্তুর মূল্য হিসাব করিতে তাহাদের অঙ্গুলি- 
্রন্থিগুলি ব্যস্ত । 

৯। এই মুগ্ধ কৃষ্ণ ব্রজবাপাকে অন্তরে স্থাপন করিয়া ভোগবাসনাক্লিষট 
অঙ্গে রাত্রিকালে ক্লেশ ভোগ করেন ; তিনি ক্রীড়ীকমলের আকাজ্ষা করেন 
না, জ্যোৎসাধারায় আনন্দ পান না এবং এণাক্ষী রমণীগণের আলাপস্থুখ 
উপভোগ করিতেও চেষ্টা করেন না। 

১০। অনুকুল ও শান্ত শ্োতৌবহা যমুনা, নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবৰ্ণ 
পর্বতের প্রান্তদেশ, কদ্বদ্বপুষ্পে সুরভি গুহাসমূহ এবং প্রথম অভিসারে মাধুরী- 
মণ্ডিত রাধার কথা স্মরণ করিতে করিতে অন্থুতপ্ত দ্বারকাপতি কৃষ্ণ ত্ৰিভুবনের 
_ আনন্দবিধান করুন । 

১১। আপনার নয়নে, আপনার বদনে, আপনার হস্তে, আপনার চরণে 
পদ্মালয়| বিকপিত পদ্মের প্ৰীতি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন, যেহেতু 
আপনার দৃষ্টিপাত, আপনার আদেশ, আপনার হস্ত-সঞ্চালন এবং আপনার 
পাদপ্রসাদহেতু তিনি ( লক্ষ্মী) যাচকগণের দ্বারা স্ব-ভাব প্রাপ্ত হন। 

. ১২ । জলভারে অবনত ও বর্ষণকারী মেঘ দর্শনে যখন তৃষ্ণার্ত চাতক 
জলের আশায় চীৎকার করে, তখন উহার চঞ্চল চঞ্চুপুটে লুষ্ঠিত করকাসমূহ 
স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়; ইহা দুরৃষ্ট ছাড়া আর কি? 

১৩। স্থরপুরপ্রান্তে বহু বৃক্ষ জন্মিয়াছে, তন্মধে; যাহাতে এ গুণগুলি 
আছে সেই কল্পতরুই একমাত্র প্রশংসনীয় ; (উহার) সঙ্কল্প ফলের একান্তিক 
আকাজ্জা, রত্ব ফল, বৃত্তি জগতের ক্লেশাপনোদক, উন্নতি অলঙ্ঘ্য এবং যশ 
ুর্জ় ' 
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১৪ । শিবের ভূষণ, দেবসভার জীবন, রাত্রির অপঙ্কার, পাপীয়সী নারী- 
গণের কুলশক্র, অমৃতনিস্যন্দের প্রভবগিরি, শতদলের আতঙ্ক, মকরধৰজের রতি- 
কলানিকেতন, সমুদ্রের একমাত্র বন্ধু ও কুমুদসমূহের আনন্দের মূল এই শশাঙ্ক 
জয়পাভ করে। 

১৫। আমি নিজেই সেই অন্তপ্ৰকার সাহস আরম্ভ করিয়াছি যাহাতে 
স্তনাবরণ শিথিল হইয়াছে, কবরী আলুলায়িত হইয়াছে এবং মালা উন্ম,লিত 
হইয়াছে; কিন্ত, ছূর্বহ নিতম্বভারহেতু আমি ঈপ্সিত সুখের সহস্ৰভাগের এক 
ভাগও লাভ করি নাই। এ 

১৬। জলনিধি অমৃত ও বিষের জন্ম দিয়াছিল, হিমাংগু কান্তি ও কলঙ্কের 
আধার, কল্পতক্ু-স্বভাবতঃ কঠিন হইলেও দাতা, (কিন্ত) যীহার প্রণয়ামৃত 
্াস প্রাপ্ত হয় না, যাহার রূপকে কালিমা স্পর্শ করে নাই এবং যাহার ত্যাগ- 
শীলতা ব্যাপক, এইরূপ আপনার সাদৃশ্য কে প্রাপ্ত হইবে? 

১৭। হে নাথ, তুমি বেদবাদদ্ারা তৃপ্ত, কিন্তু আমার নির্বেদবাদ অন্তহীন} 
তুমি কলাসমূহে আগ্ৰহান্বিত, আমার এক বৃত্তি প্রত্যহ বিকল ; তুমি ভাবগুদ্ধি 
দ্বারা অধিগম;, কিন্তু, আমার কোন অভাব বিজয়ী হয়। গুণসমূহের উপবন 
স্বরূপ (তুমি ) বিগুণবিধি আমা কর্তৃক কিভাবে উপালিত হইবে ? 

১৮। প্রবাহিতা বাষ্পধারায় তাহার কপোলতল মলিন হইয়াছে, এবং 
দীর্ঘশবাসতরদ্গে বক্ষস্তল তরঙ্গিত হইয়াছে। এইরপে তোমার বিরহে তাহার 
বিপত্তি রজনী দেবী, পরিতাপখিন্ন শয্যা অথবা কুম্ভমধনু জানে । 

১৯। পৃষ্ঠদেশে গিরিরাজ ঘুরিতেছে, সমুদ্র কর্ণপ্রান্তে গর্জন করিতেছে, 
বিষানল শিখাজাল বিস্তার করিরা ত্রিতুবন দগ্ধ করিতেছে ; ভগবান্‌ কৃর্ম কিন্ত 
গ্রীবাদেশ কটাহ্মধ্যে স্থাপন করিয়া তন্দ্ৰাভিভূত নেত্ৰে নিদ্ৰিত আছেন। 

২০1 যিনি ভ্রতঙ্গমাত্রে গৌড়লক্মীকে জয় করেন, অবলীলাক্রমে কলিঙ্গ- 
দেশ জয় করেন, চেদদিরাজের চিত্ত সন্তপ্ত করেন, যিনি হুষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে 
সুর্যের ন্যায় তপনশীন, যিনি স্বেচ্ছায় স্নেচ্ছগণকে বিনষ্ট করেন, কামরূপের গর্ব 
খর্ব করেন, কাশীরাজের তেজ হরণ করেন এবং মগধরাজের শীর্ষদেশে বিহার 
করেন। 

২১। সখী, মুরারির দর্শনরতা তাহার সর্বাঞ্গ যে নয়নে পরিণত হয় নাই, 


৪২০ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


হরির গুণগ্রামের কথাশ্রবণরতা৷ তাহার (সর্বাঙ্গ ) যে কর্ণসমূহে পরিণত হয় 
নাই, তাহার সহিত সত্বর আলাপকারিণী তাহার (সর্বাঙ্গ) যে মুখে পরিণত 
হয় নাই, ইহা অষ্টার হ্ষ্টিকৌশলের মাধুৰ্য নহে। ত 

২২ ৷ বরজ্জুনিক্ষেপের বেগবশতঃ বাহুলত| উন্নমিত হইলে যাহার এক 
পার্শ্বে স্তন ব্যক্ত হইতেছে, স্থত্ৰচ্ছেদহেতু যাহার শাখার বালাগুলি ঝন্‌ ঝন্‌ 
করিতেছে, যাহার স্থল উরুষুগল তির্যকৃভাবে বিস্তৃত হইয়াছে এবং পৃষ্ঠদেশ 
অবনমিত হওয়ায় যাহার নিতদ্বের বিস্তার লক্ষিত হইতেছে, সেই সাধারণ 
স্ত্ৰীলোকটি মুহ্ুৰ্মুি কূপ হইতে জল সিঞ্চন করিতেছে। 

২৩। বিবাহের সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে যে লক্ষ্মী, ( বিষ্ণুক ) 
লব্ধা হইয়াও, পিতার কথা স্মরণ করিতে করিতে দৈত্যারির প্রেমে আকৃষ্ঠ- 
. চিত্ত৷ হন নাই এবং সমানোদরপ্রস্থত বলিয়া নিজের অব্যাহত স্সেহ্যুক্ত কৌস্তুভ 
সগ্য প্রতিবিষ্ব গ্রহণের ছলে যীহাকে অঙ্কে স্থাপিত করিয়া যেন বারবার সাত্বনা 
দিতেছে, তিনি আপনাকে পবিত্র করুণ। 

২৪। তুমি সমস্ত বস্তুর দাতা এবং অকৃত্রিম বীর, তুমি কুপিত হইলে 
কাহার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত- চিন্তামণির, দেবপাঁদপের, চন্দনবৃক্ষের অথবা 
গিরিরাজের? ( ইহাদের মধ্যে) একটি অচেতন, একটি কঠিনতা বর্জন 


করে না, অপর একটি ছেদনের ব্যথায় ব্যথিত হয়, আর একটি কিন্নরগণের 
অধিপতি । কে তোমার অভ্যর্থনার যোগ্য ? 


গ্রীমৎ 


যে কৰ্ণভূষণের শব্দকে সংযত কর! হইয়াছিল, উহ! বাম হস্তে ধারণ 
' করিয়া, কুজ হইয়া, ক্ষিপ্ৰপদক্ষেপে এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া সনুখস্থ হাস্তপরায়ণা 


রমণীগণকে নয়নভঙ্গীদ্বারা নিষেধপূর্বক হরি মাতার পশ্চাতে কোন এক সময়ে 
₹ সন্ধ ঘ্বত হরণ করিয়াছিলেন। 


বষ্ঠীদাস 


। 
১। ওগো! সুন্দরী, তোমার চন্দ্রবদনখানি চোখের কাজলের জলে মলিন 
করিও না। করুণানিধান হরি তোমার প্রতি আবার দয়া করিবেন! 


৫২১ 


হ্থৰ্ষদাস 
২ | হে মাধব, মধুর বংশীধ্বনি শ্ৰবণে যে গোপীগণ গুরুতর লঙ্জাকেও 
পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহার! তোমার বিরহে কি করিয়! কালযাপন করিবে? 
৩। ওগো সখী, যমুনাতীরে পুষ্পকন্দুক-উৎক্ষিপণকারী! নটবেশধারী 
কপট গোপকিশোরচন্দ্রটিকে আর দেখা যাইবে না। 
অূর্বদাস 
যমুনার জলে নৌকা থামাইয়া সেই দেবকীনন্দন ন্মিতহান্তে নৌকারহিতা 
গোপীর কাতর মুখখানি অবলোকন করিতেছেন। 
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সংক্ষিপ্ত গ্ৰন্থপঞ্জী 


[ বাঁডালী-রচিত বিভিন্নবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্করণাদির বিবরণ গ্রন্থমধ্যে 
যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সংস্কত-সাহিত্যে বাঙালীর দান সম্বন্ধে 
আলোচনা করিবার জন্য যে সকল বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী গ্ৰন্থ 
পত্রিকা ও পুথির তালিকার সাহায্য নেওয়| হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রধান 


প্রধান গ্রস্থাদির উল্লেখ এখানে করা হইল |] 
(গ্রস্থকারনাম বর্ণানুক্রমিক ) 
বাংলা গ্রন্থ 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ £ শ্রীশ্রীচৈতগ্ুচরিতামূত, সং ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী । 
ক্ষিতিমৌহন সেন £ (১) চিন্ময় বঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৫৮ । 
(২) বাংলার সাধন! । 

গণনাথ সেন £ শারীরপরিচয় | 
গুরুপদ হালদার £ ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, কলিকাতা! । 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী £ (১) তন্ত্রকথা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। 

(২) ভাব! সাহিত্য সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ! 
জালাল উদ্দিন £ সেকশুভো দয়া, সং সুকুমার সেন, কলিকাতা । 
দীনেশ ভট্টাচার্য্য ঃ বাঙালীর সারস্বত অবদান, প্রথমভাঁগ, কলিকাতা, 

১৩৫৮ বঙ্গাব্দ । 
নলিনী দাসগুপ্ত £ বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম । 
নীহার রায় £ বাঙ্গালীর ইতিহাস ( আদিপর্ব ), কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ । 
বঙ্ধিম চট্টোপাধ্যায় £ কৃষ্ণচচরিত্র | 
বিরাজ গুপ্ত £ বনৌষধিদর্পণ। 


বাংলা গ্ৰন্থ 


ব্রজেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় £ পরিষৎ-পরিচয় । 
মুকুন্দরাম £ কবিকঙ্কণচণডী ( বঙ্গবাসী সংস্করণ } | 
রমেশ মজুমদার £ বাংলাদেশের ইতিহাস । 
সুকুমার সেন  €১) প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী । 

(২) মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী | 
সুখময় শাস্ত্ৰী £ তন্ত্রপরিচয়। 
সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্থৃতিশাস্ত্ে বাঙ্গালী, কলিকাতা, ৯৩৬৮ । 
হরগ্রসাদ শাস্ত্ৰী (১) প্রাচীন বাংলার গৌরব (বিশ্ববিদ্তাসংগ্রহ ) } 

(২) বৌদ্ধগান ও দোহা! ॥ 
হরগ্রসাদ-সন্র্ধ ন-লেখমালা। ৰ 
ৰাংল। পত্ৰিকা 

ইতিহাস, ৯ম খণ্ড । 
প্রবাসী, ৩৬শ ভাগ, হয় খণ্ড, ১৩৪৩ | 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৬, ১৩৩৭, ১০৩৮, ১৩৪৯ ১৩৫০, 
১৩৫৯ | 


বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৯৩৫০ । 
ভারতবর্ষ, ১৩৩৬-৩৭, ১৩৫১ । 
জংক্কত গ্রন্থ 
অমরসিংহ £ নামলিঙ্গাম্থশীসন ( অমরকোষ ), সং কোলক্ৰক | 
প্তরেয় আরণ্যক | 
কালিদাস £ মেঘদুত, সং জে. বি. চৌধুরী । 
জল্হণ £ সুক্তিমুক্তাবলী, গাইকোয়াড় ওরিয়েপ্টঠাল সিরিজ । 
বল্পতদেৰ £ দুতাবিতাবলী, সং পিটারসন। 
বিশ্বনাথ £ সাহিত্যদর্পন, সং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ | 


হিন্দী গ্ৰন্থ 
তুলপীদাস £ রামচরিতমানস, নাগরী প্রচারিণীসতা, কাশী। 


সপ 


৫২৩ 


১৩৫৮, 


৫২৪ সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 
ইংরাজী গ্রন্থ 


Barua, K. L.: Early History of Kamarups. 
B. C. Law Volume, IJ. 
Belvalkar : Systems of Sanskrit Grammar. 
Chaudhuri, J. B.: (1) History of Duta-kavyas of Bengal, 
(2) Contribution of Muslims to Sanskrit 
Literature. 
The  Samudra-samgama of Dars 
Shulkoh. 
Colebrooke : Miscellaneous Essays, IJ. 
Das Gupta, S. N. : History of Indian Philosophy, II. 
De, S. K.: (1) History of Sanskrit Literature, 09107669 
University. (with S. N. Das Gupta). 
(2) Early History of the Vaisnava faith and 
movement in Bengal, Calcutta, 1949. 
(8) History of Sanskrit Poetics, I, II, Calcutta, 
1960. 


(4) Bengals contribution to — Sanskrit 
Literature and studies in Bengal 
Vaisnavism, Calcutta, 1960. 
Farquhar : Outline of the Religious Literature of India, 
1920, 


Hazra, R. 0, 2 (1) Studies in the Puranic records on Hindu 
rites and customs. 
(2) Studies in the Upapuranas, IL, Calcutta. 
Kane, P. V.: History of Dharmasastra, IV, Poona. 
Keith, A, 8, £ History of Classical Sanskrit Literature. 


ENE চা, সব 


ইংরাজী গ্রন্থ গং 


Krishnamachariar : History of Classical Sanskrit Literature. 
Majumdar, R. C.: History of Bengal, Dacca University, ]; 
(Editor) 
Mazumdar, N. G. : Inscriptions of Bengal, III, 
P. K. Gode Comm. Vol., Poona, 1960. 
Proceedings of the third Oriental Conference, Madras, 1925. 
(Bengal’s contribution to Sanskrit learning 
—by Shahidullah). 
Radbakrishnan, S.: (1) Indian Philosophy, ], ]], 
(2) The Brahmasutra. 
Sen, B. C : Some historical aspects of the Inscriptions of 
Bengal. 
Sir Asutosh Mookerji: Commemoration Volume, III. 
Vidyabhusan, 3, 0, 2. History of Indian Logic. 
Wilson, H. H.: (1) Essays, I. 
(2) Works, V, London, 1868, 
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প্রবোধানন্দ সরস্বতী ( প্রবৌধানন্দ ) বিভূতিচন্দ্ৰ ৩০৯ 

৩৩, ৪৭ বিশাখদত্ত ১২০ 
প্রমথ তর্কভৃষণ ১০৯, ১১২, ১১৩ বিশ্বনাথ ৩৬, ৫২, ৬০, ১৭৭, ১৮৮, ২০৫ 
প্রীণকৃষ্ণ ২৯৯, ৩৫১, ৩৯০ ২০৮, ২৩৬,২৭২) ২৮৬*, ২৮৭, 
প্ৰিয়ম্বদ৷ ১০৭ ৩০১, ৩৮৮, ৩৯৫, ৪০০ 
গ্রীতিরাম ২৯৯ বিষ্ণুদাস ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৩৮০ 
বঙ্গসেন ২৯৯, ৩০০ বৃন্দ ৩০১ 
বনমালী ৩৪০ বৃন্দম্যধব ২৯২ 


বলদেব বিদ্যাভূষণ ৫০%, ১৫৮, ১৯৩, বৃন্দাবন ১৯৯, ২৭২ 
২০৭, ২৭৪, ৩৮১, ৩৮৭, বৃহস্পতি রায়মুকুট ৯৯, ১৪৫, ২৬৩, 


৩৯৯ ৩৪৩ 

বলভদ্ৰ ১৮৮ বেচারাম ২৭৭, ৩৪৫, ৩৫৩ 
বলরাম পঞ্চানন ২৪৭ বেণীদত্ত ২৭৭ 
বল্লালসেন ( বল্লাল ) ১৪০ বেদান্তবাগীশ ভট্টাচাৰ্য ১৩৩ 
বংশীবদন ২৫৮ বৈজয়ন্তী ৭৫ 
বাচম্পতি ২৯১ ব্দ্যানাথ ৭৫, ১৩২, ৩৮১, ৩৮৩ 
বাণেশ্বর ১০৯, ৩৬২১ ৩৬৫ বৈগ্য রঘুনন্দন ৩০১ 
বাস্ুদেব ৩২৬, ৩৩৬, ৩৩৮ বোধিভদ্র ৩৯১ 
বাসুদেব সার্বভৌম ৪৭, ১৬৩, ১৬৯, ব্রজরত্ব ৩৮৮ 

১৭০, ১৭৯১ ১৭৫, ৯৯০ ব্ৰহ্মানন্দ ১৬৪, ৩২৬, ৩৩৭ 
বিজয় রক্ষিত ২৯১, ২৯৩, ৩6০, ৩০১ ভট্টনারায়ণ ১২০ 
বিজ্ঞানভিক্ষু ১৫৭, ১৫৯, ১৬০ ভট্টাচাৰ্য ৩৯৬ 
বিদ্যাকর ১৯, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৯৯, ১০৫ ভবদেব ১৩৯, ১৫৪, ১৫৫, ২৮৯ ৩৭৯ 
বিষ্ভাবাগীশ ৩৮২ ভবানন্দ ১৭৯, ২৫২, ২৫৩ 
বিদ্ধাভূষণ ২৫৯, ৩৭৯ ভবানীদাস ৩৫১ 


বিদ্যালঙ্কার ৩৮৯ ভবানীশঙ্কর ৩৩৬ 


গ্রন্থকার 


৫৩৩ 


তরতমল্লিক (ভরত) ১১৪, ২৫০, ২৫২, মৈত্রেয়রক্ষিত ২৪২, ২৪৩ : 


২৫৯, ২৬৪, ২৬৫, ৩৫৫ 
ভরত শিরোমণি ৩৭২ 
ভরতসেন ২৫৩, ২৫৭১ ২৬৪ 
ভাবসেন ২৫৭ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ২৯৬ 
ভোজরাজ ৩৭১ 
ভোলানাথ ৭৩ 
মৎন্তেন্দ্রনাথ ৩১২, ৩১৩ 
মথুরাদাস ৩৯০ 
মথুরানাথ ১৮১, ১৮৩, ১৮৭, ৩৪০ 
মথুরেশ ২৫৭, ৩৯৬ 
মদন ১২১ 
মধুস্থদন ৫২, ১০৮, ১৯২৪ ১৬১, ১৭০, 
৩৮২, ৩৮৭ 
মনোহর দাস ২০৬ 
মহাদেব ৩৩৩ 
মহানন্দ চক্রবর্তী ১০৮ 
মহেশ ১০৯, ১১১, ১১২, ৩৪৯, ৩৫২ 
মহেশ্বর ২৭৯, ২৮২ 
মাধবকর মোধব) ৬৫, ৭২, ১৮৮, ২৫৭, 
২৬৭, ২৯০, ২৯৯, ২৯২ 
মাধবচন্ত্র ২৮৩ 
মাধবানন্দ ২৩৬ 
মীননাথ ৪০০ 
মুরলীধর ২৫৭ 
মুরারিগুপ্ত (মুরারি) ২৯, ৩০, ৩১, ১৯০ 
মুরারি ১২০ 


মোক্ষাকর গুপ্ত ৩১৯ 

যদুনন্দন ৩৩৯, ৩৯০ 

যদুনাথ ৩৩৯ 

যাদবেন্দ ৪০ 

যোগীন্দ্রনাথ ২৯৬, ৩৮৫ 

রঘুদেব ১৮৮ 

রঘুনন্দন ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪-১৪৬, 
১৪৯, ১৫০, ২১১, ২১৭, ২৫০১ 
২৫৭, ৩১৭, ৩১৮, ৩৩৯, ৩৪৯, 
৩৫৩, ৩৬৭১ ৩৬৮, ৩৯০ 


১৯, ৩৪, ৪৯, ১৫৬, ১৬৪, 


রঘুনাথ 
১৬৬, ১৬৯, ১৭১-১৭৫, ১৮৮, 
২৩৬, ২৬৬, ২৭০, ৩১৮, ৩৩২, 
৩৫৩ 

রঘুমণি ২৫২, ২৬৮, ৩৭২, ৩৭৩ 

রত্বগর্ভ ৩৩৪, ৩৪০ 

রত্বনাভ ৩৪২ 

রত্বাকরশাস্তি ৩০৮ 

রত্বেশ্বর ২৭০ 

রমাকান্ত ২৫৬, ২৫৯, ৩৯৫ 

রাখালদাস ১৬৫, ৩৭৬১ ৩৭৭ 

রাঘব ১৭৪, ৩৩৭ 

রাঘবানন্দ ৩৫০ 

রাঘবেন্দ্র ১১৩, ৩৪৯, ৩৬০, ৩৯৪ 

রাজকিশোর ৩২৮ 

রাজবল্লভ ৩০১ 

রাজারাম ৩৩৯ 


৩৪ 


রাজেন্দ্র ৩৪০, ৩৫৬ 

রাধাকাস্ত ২৩৪, ২৬৮ 

রাধাকৃষ্ণ ২৫৪ 

রাধামাধব ৩০১ 

রাধামোহন ২ ০৭, ২৩৫, ৩৩৪ 

রাধারমণ ১৬৫, ২৩৬ 

রামকবি ৩৯৬ 

রামকিশোর ২৫০, ২৫৮, ৩৩৩, ৩৩৭, 

৩৪০ 

রামকুমার ২৫০ 

রামকাস্ত ৩৫৫ 

রামকৃষ্ণ ১৫৫, ১৫৭, ১৮৮, ২৬৬, ৩৩২১ 
৩৬০ 

রামগতি ৩৩৫, ৩৪০ 

রামগোপাল ৭৪, ১৮৬, ৩৩৬, ৩৩৮ 

রামগোবিন্দ ৩৫৩ 

রামচন্দ্র ৪৬, ১৩১, ১৮৬, ১৮৮, ২৫১’ 
২৭৭, 
৩৯৩ 

রামচরণ ২৮৩, ৩৯৪ 

রামজি ৩৫২ 

রাম তর্কবাগীশ ২৫৬, ২৫৭ 

রামতারণ ৩৮২ 

রামতীর্থ ১৬৫ 

রামতোষণ ৩১৯, ৩৩৮ 

রামদয়াল ৭৪ 

রামদাস ২৫৯ 

রামদেব ৩৯৪ 


২৮৪, ৩০৯, ৩৪০, 


সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান 


রামনাথ ১০৮, ১৬৪, ১৮৫, ২৩৪, ২৫১, 
২৫২, ২৫৪-২৫৭, ২৫৮, ২৬৫, 
২৭৪, ৩৬০ 

রামনারায়ণ ৩৪৬ 

রামপ্রসাদ ২৭১ 

রামভদ্র ১৭৭, ১৭৮, ১৮৪%, 
৩৩৫, ৩৪২, ৩৭৭১ ৩৮৯ 

রামমাণিক্য ৩৮২ 

রামরাম ৬৭, ৩৪২ 

রামশর্মা ২৬৬ 

রামনুন্দর ৩৮৯ 

বামসেন ৩০৯ 

রামানন্দ ১৫৭, ১৬৪, ১৮৫, ৩২৫, ৩৩০, 
৩৫৫ 

বামেশ্বর ২৫৫, ২৫৮, ২৭১ 

রায়মুকুট ২১, ১৪৬, ২৬৩, ২৯৬ 

রাহুলভদ্র ৩১২ 

কদ্রধর ৩৮৩ 

রুদ্র স্যায়বাচস্পতি (রুদ্র বাচম্পতি ) 

৪৫, ৬০, ৭৯, ৮০, ১৮৮, ৩৮৬ 

রুদ্র রায় ২৩৪ 

রূপ কবিরাজ ২০৫, ২০৬ 

রূপগোস্বামী (রূপ) ১৯, ২৯%, ৩৪, 


৫০, ৫১১ ৫৮, ৬৫, ৬৮, ৭০, 


২৫৮, 


৭২, ৯৯, ১০১, ১০৫১ ১২২ 


১২৫, ১৯০-১৯৩, ২৪৫, 


২৭৩, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, 


৩৭৮ 


গ্রন্থকার 


লক্ষ্মণমাণিক্য ১২৮, ১২৯ 

লক্ষ্মীধর ১০৩, ১০৫, ৩৭০ 

লম্বোদর বৈদ্য ৭৪ 

লুই প| ৩১২ 

লোকনাথ ২৭২, ৩৫৫ 

শঙ্কর ( গীড়ীয় শঙ্করও দ্রষ্টব্য) ১৮৮, 
৩০১, ৩২৭, ৩২৮ 

শবরি ( শবরীশ্বর ) ৩১২ 

শম্ভুচন্দ্ৰ ৩৪৫ 

শরচ্ন্ত্র ৩৮১, ৩৮২ 

শরণ ১০৩, ২৪৫ 

শান্তরক্ষিত ৩০৪ 

শাস্তিদেব ৩০৫, ৩০৬ 

শালিকনাথ ১৫৪ 

শিতিক ২৭৮, ৩৮৪ 

শিবদাস ২৯১৯, ২৯৪ 

শিবনাথ ৩২৫ 

শিবচন্ত্র ১৬৬ 

শিবরাম ১৮৮, ২৫২, ২৫৫, ৩৫০, ৩৮৯ 


শিরোমণি ১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭, 
"১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১১ 
১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, 
৩৩৫ 
শীলভদ্র ৩০৩, ৩০৪ 
শুভাকর ৩১১ 


শূলপাণি ৫৪, ১৪২, ১৪৭, ১৫৫, ১৭২, 
২১৭, ২৮৯, ৩৭২ 


খ্ঠামাকুমার ৩৪৫ 


৫৩৫ 


শ্রীক্ঠ ৩০৯ 

শ্রীকান্ত ৩০২ 

শ্রীকৃষ্ণ ৭০, ৭১, ৮০, ৮১, ১৮৮, ৩৪৯ 

শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ১১১ 

শ্রীধর ১৯, ৩৭, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৯৮, ৯৯, 

১০১, ১০৫, ১৫৯, ১৬৬ 
গ্ৰীনাথ আচাৰ্যচূড়ামণি (গ্ৰীনাথ ) ১৪২, 
১৪৩ 

শ্রীনাথ ভট্টাচাৰ্য ১৫৭, ২৩৫. 

শ্রীনিবাস ১১১, ১৪৫%, ৩৪৩, ৩৪৪ 

শ্রীপতি ২৭১ 

শ্রীরাম ১৭৯, ২৬৬, ২৬৬ 

শ্রীশ্বর ৩৮৫, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪০০ 

জীহৰ্ষ ২৬, ২৭ 

ষষীদাস ২৫৪, ৩৮৩ 

সনাতন ১১০, ১১৪, ১৯০, ৯৯২১ ১৯৩, 

২০৪, ২০৬, ২৪৫৪, ২৮৮, ৩৩৬ 

সন্ধ্যাকর নন্দী ১৯, ২২, ২৩, ৪৩ 

সরহ ৩১২ 

সরোরুহবজ ৩১২ 

সর্বানন্দ ২৯, ২৫, ২৪৪, ২৬১, ২৯৬, 
৩২৫, ৩২৬, ৩৯৮ (এই সর্বা- 
নন্দ কি বাঙালী?) 

সার্বভৌম ১৭০, ১৭১ 

সিদ্ধান্তপঞ্চানন ২৫৫ 

সিদ্ধিনাথ বিপ্ৰ ৮১ 

স্থবল ৩৯৪ 

সুভূতিচন্দ্ৰ ২৭১ 


‘tw সংযত নাহিতো বাঙালীর দান 


জুত্বপাল ২৯৩ ছত়িচৰণ ৩৪৬, ৩৬৭ 

স্থরেশ্বর ২৯৩ হৱিবাস ৭৩, ৯৩, ১৭, ১৩৬২, ১৫৩, 
সুৰেশোচাৰ্য ২৫% 264%, ১৭৪, ২৭৮, ৩৬৯ 
সুনীল সেন ২৯৫%, ৩*২ ছরিনারায়ণ ৩৩৩ 

পতটিত্র ২৪৪ ছত়িছর ৩৫২ 

স্বাঘ্মস্বৰত্ব ১৮৬, ১৫৭, ১৭১ ছলাচুৰ ১৪১, ১৫৪, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৯৪ 
স্বত্তপৰামোৰতর ৬১ হারাণ চক্ৰবত্ীী ২৯৬ 

সছয়গোবিন্দ ৩২৮, ৩৩৭ হৃদয়ানন্দ ৬৫২ 

ছুয়গ্রাসাহ ৩৫৬ হেব ৩*২ 


অকুলবীরতঙ্্ ৩১২ 
অকুলাগমতঙ্ ৩১২ 
অচাতচরিত ২৮৩ 
অন্ব়সিদ্ধি ১৫৯ 
অম্বৈতপ্ৰকাশ ১৬৫ 
অদ্বৈতবাদখণ্ডন ৩৭৭ 
অবৱ্ৈতমঞ্জরী ১৬২ 
অম্বৈতরত্বলক্ষণ ১৮২ 
ছমস্বৈতসিদ্ধি ১৯২ 
অম্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্কোতন ১৬৪ 
অন্কুতসাগর ১৪১ 
অন্ভুতসারসংগ্রহ তত 
অধিকরণকোৌমুৰী ১৫৫ 
অধ্যাত্মবিস্বূ ১৮৫ 
অধ্যাত্মসবন্থ ১৮৫ 
অনঙ্গরঙ্গ ৩৪৪ 
অনৰ্ঘধরাঘৰ ১২০ 
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দানকেলিচিন্তামণি ৩৪ 
দানকেলিকৌমুদী ৩৪, ৯২২ 
দানক্রিয়াকৌমুদী ১৪৫ 
দানচন্ৰিকা ১৪৩ 
দানবিচার ৩৮৫ 
দানসাগর ১৪০ 
দায়ভাগ ৮০, ১৪০, ১৪৮, ১৫২% 
দায়ভাগটিগ্ননী ১৪২ 
দায়ভাগটাকা ১৪৪ 
দিগ দৰ্শনী ২০৬ 
দিন[জপুররাজবংশ ১১১, ৩৪৯ 
দিনেশশতক ২৮৩ 
দিল্লীমহোৎসবকাব্য ১১১ 
দীক্ষাতব্বপ্ৰকাশ ৩৩৭ 
দীধিতিকন্যনতাঁবাদ ৩৭? 
দীপকলিক! ১৪২, ২৮৯ 
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ক্ৰতবোধব্যাকয়ণ ৪৩ 
ত্ৰৰীপিকা ১১৮ 
ত্ংপিস্ধাস্ব ৯৯১ ৩৭৪ 
খাতুচজিকা ২৪৪, ২৭৩ 
ধাতু শুৰীপ ২৪৩ 
দাকুপ্ৰোধৰ হং 
ধাকুষালা ২. 
ধাৰুৱ্াৰৰ ৫৪ 
ধাকুৰস্থাব্লী [ন 
নঞ বাহ ১৭৩, ১৭৭ 
নঞ্নাধটীকা ৯৭৮ 
নঞ্বাৰচিয়ন ১৭৭ 
নশ্দিকেশ্বরপুণ্ডাণ ২১৮, ২১৭ 
নঞ্চিপুরাণ ২১৭ 
নৰবগ্ৰহমত্তৰব্যাখ্যা ৯৪১ 
নৰাহৃপৃঞ্জাপদ্ধতি ৩২৯ 
নলৰময়স্বীয় ১৩৩ 
নাউকডক্রিকা ২৮৫ 
নাভীবিজ্ঞান ২৯৮ 
নাড়ীপরীক্ষা ২৯৮ 
নাভী প্রকাশ ৩০১ 
নাৰ্দীপক ৩৪৩ 
নাতাগচরিত ৩৮৬ 
নিকু্ছকেলিবিক্বাবলী ত্ং 
নিত্যাহ্নিকতিলক ৩১২ 
নিদান ২৯০, ২৯১ 
নিযোজ্যান্বর্ববাদ ১৭৩ 


প্র 

নৈধৰ্চৱিত ং্* 
নৈষিকব্ৰস্ষচারী v৬ 
ভাছকব্দ্লী ১৫৯, ১৪৬ 
ভাষৱছত ১৭% 
জাছলীলাবত্ীপ্রকাশধীৰধিতি ১৭৩ 
য়াংপিন্ধালোক ৯৬৭, ২৮২ 
ভাঙলিদ্ধান্কনজয়ী ১৭, 
ভায়াদর্শ ১৮৪ 
পক্ষ» তক ৩৩৭ 
পঞ্চমৰেরযারনির্ণর ৩২৯ 
পঞ্চন্ব রনির্শয্ ৩৮৭ 
পঞ্চিকা ৩৪ 
পত্িতচরিত প্রহসন ৭ 
পঞ্ডিতলৰ্বস্ব ১৪১ 
পখ্যাপখ্যবিনিষ্চয় ৩৫৯ 
পৰচজ্রিকা ২৬৩ 
পদ্যোজনিকা ১৮৫ 
পৰাঙ্কৰুত ৭২%, +১, ৮১ 
পৰাৰ্থখণ্ডন ১৭৩ 
পৰাৰ্থচজ্ৰিকা ২৯ 
পৰাৰ্থতস্ব ৰিবেচনপ্ৰকাশ ১৭৮ 
পন্মৰৃত ৮১ 
পন্মপুরাণ ২৩৪ ২৩৯ 
পন্মু জাবলী তত, ২৮৪, ৩৮৭ 
পদ্ধাবলী ১৭, ২১, ৩১৯, ৩৭, ৫৮-৬০, 
৬৮৪, ৯৯% ১৪১-১৪৩, ১৮৫, 

২৭৩, ৩৪৮৭ 

পৰননুত ৬৫, ৭৬, ৭৮ 


প্রহাস্মসন্ষর্ত ১৯% ১৯৫ 
পরিক্ষা ২৯৮1 
পৰিভাষাপ্ৰৱীপ ২৯৮ 
পরিকাঙ্ানৃত্তি ২৪৪ 
পরিষ্কার ১৯৮, কৰত 
পায়ররযালা 1৩, ২৯৭। ২৯% ২৯১ 
প্পব্ৰীপিকা ( সঃ ত্বক্যপয্নৰ- 

ৱীপিক ) ৮ 
পাপন ৰু 
পাত্ৰত গং 
পার্ধরশৃত্বতা্ত ৫৯ 
পারিজাতহরণ ৰ 
পারিজাষরদী ১২১ 
পাৰ্থাস্বমেৰ ৩৭৪, ৩৮৮ 
পিকতৈ 4৫, ৭৯ 
পুরস্চরশরীপিকা ৩৫৬ 
পূরশ্চরণ প্রয়োগাকর্শ ০০৮ 
পুরাখসধস্থ ২৩২, ৩৫৪ 
পূরাশসার ৰ ২৩% 
পুত্ৰাবাৰ্থপ্ৰকাশক ২৩৪ 
পুন্ধকপাঠোপায় ৬১৯ 
পূৰ্ণিমা ১৫৭, ৩৭৪ 
পিছৃদয়িতা ১৪৬ 
প্রজ্ঞাপারমিতাপিণ্ডাৰ্থপ্ৰৰীপ ৩৯৮ 
গ্রতিষ্ঠাসাগর ১৪১ 
পাতাক্ষমণিরীধিতি ১৭৩ 
প্রত্যক্ষনীতিতি প্রসারিণী ১৭৬ 
প্রতাক্ষ্যহীধিতিটীকা ১৭৯ 


৫৪৮ 
ভক্তমালা ৩৬৭ 
তক্তলীলামৃত ৩৬৭ 
তক্তিজয়ার্ণব ৩৯০ 
তক্তিরদ্বাকর ৬৮ 
তক্তিরসামৃতসিদ্ধু ২৮৬ 
তক্তিরসামৃতসিদ্ধুবিদ্মু ২৮৭ 
তক্তিশতক ৪৭ 
তক্তিবিজয়নাটক ১৩৩ 
ভক্তিরত্বাকর ২০৮ 
ভক্তিসন্দ্ভ ১৯৩, ১৯৮ 
ভক্তিসামান্তনিরূ্পণ ১৬২ 
ভগবৎসন্দৰ্ভ ১৯৩, ১৯৪, ১৯৬ 
ভগবদগীতাগুঢার্থদীপিকা ১৬২ 
ভগবন্তক্তিরসায়ন ১৬২ 
ভট্টিপদকৌমুদ্দীটাক| ৩৪৪ 
তদ্রমোমা ৩৯১ 
ভৰভূমিবাৰ্ত| ৩৪৯ 
ভরতচারিত্র ৩৯১ 
ভন্মকৌমুদী ৩৩৮% 
ভাগবততন্ত্সার ২০৭ 
ভাগবতপুরাণপ্রথম- 

শ্লোকব্যাখ্যা ১৬২ 
ভাম্ুমতী ২৯৩ 
ভাবস্বভাব ২৯২ 
ভাবনিরূপণ ৩৩৯ 
ভামিনীবিলাস ৩৯১ 
ভাবাঁপরিচ্ছেদ ১৭৭ 
ভাববিলাস ৮০ 
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ভারতকৌমুদী ৩৫৪ 
ভারতসংগ্রহ্দীপিকা ৩৫৪ 
ভারতীশ্বরমহোদয় ৩৯১ 
_ ভাষাবৃত্ত ২৪৩; ২৪৪ 
ভাষারত্ব ১৭৫ 
ভাঘ্যপীঠক ২০৭ 
ভূগোলখগোলবর্ণনম্‌ ৩৪৭ 
ভূদেবচরিত ১৯২, ৩৪৯ 
ভোজরাজাসচ্চরিত ১৩৩ 
অ্রমরদূত -৬০১৭৯ 
মদালসাকুবলয়াশ্ব ৩৯৯ 
মনোদূত ৬৫-৬৭ 
মন্ত্ৰকোব ৩৩৯ 
মন্ত্ৰকৌমুদ্ী ৩৯১ 
মন্ত্ৰদীপ ৩৬০ 
মন্তব্ৰাহ্মণভাষ্য ৩৫৯ 
মন্ত্রমহিমরহন্ত ৩৭৪ 
মন্ত্রত্বাকর ৩৩৯ 
মন্্রার্থদীপ ৩৬০ 
মন্ত্ৰাৰ্থগীপিক| ৩৯২ 
মন্বৰ্থমুক্তাবলী , ১৪৩ 
মৰ্মকৌমুদী ন 
মলমাসতৰ্ত ১৪৬ 
মলিমচবিবেক ১৭৪ 
মহাগ্রস্থান ৯১২ 
মহাবংশাবলী ৩৫৫ 
মহাভাগব্তপুরাণ ২২০, ২২২, ২২৬ 


৩৫৪ 


মহাভারতার্থপ্রদীপিকা 


মহিয়ঃস্তোব্রটীকা 
মাতৃকাপ্রশস্তি 
মাথুর 

মাধবনিদান 
মাধবমহোৎসৰ 
মাধবচম্পু 
মাধুৰ্যকাদম্বিনী 
মায়াবাদনিরাস 
মালতী . 
মিবারপ্রতাপ 
মীমাংসারত্ন 
মীমাংসাসর্বন্ব 
যুকুন্নদেবাত্মনিদর্শন 
মুক্তাচরিত্র 
মুগ্ধবোধ 
মুগ্ধব্যেধিনী 
মুদ্রাগ্রকাশ 
মুদ্ৰারাক্ষস 
মেঘদোৌত্য 
যমারিসিদ্ধচক্রসাধন 
যাত্রাতন্ব 
যুক্তিকল্পতরু . 
যোগকল্পলতিক1 
যোগবাতিক 
যোগবাশিষ্ঠসংক্ষেপ 
যোগলক্ষণমত্য 
যোগামৃত 
যোবিদ্বিনয়ন 


২৮ 

৯৬, ২৭৫, ২৭৬ 
২০৫ 

১৬৫, ৩৭৭ 
৩৯২ 

১৩২ 

১৫৬ 

১৪১, ১৫৫ 
৩৭৪ 

১৯১ ৩৪ 
২৯২১ ৩০০ 
২৬৫ 


€৪৯ 
যৌবনবিলাস ৪. ৩৯২ 
রতিমঞ্জরী 8২, ৩৪৪ 
রত্বকরণ্ডোদবাটনামমধ্যমকোপদেশ ৩০৮ 
রত্বপ্রভা ১৬৪, ২৯৩, ৩৫৫ 
রত্বমালা ২৬৭ 
রত্বাবলী ৩০১, ৩১০ 
রসকৌমুদী ২৯২ 
রসজলনিধি ২৯৬ 
রসপ্রদীপ ৩৯৩ 
রসসারামৃত ৩০১ 
রসনুধার্ণৰ ৩৯৩ 
রসামুতশেষ . ৃ ২৮৮ 
রসিকরহন্ত ৩৯৩ 
রসেন্দ্রচিস্তামণি 45৯ 
রহস্তদীপিকা ২৮০ 
রহস্তপ্রকাঁশ ২৭৪, ২৭৯ 
রহস্তানন্দতিলক ৩১৯ 
রহস্তামৃত ন ৩৬৬ 
রহস্তার্ণব ৩৪০ 
রাগবসত্ম চন্দ্রিকা ২০৫ 
রাজবল্লভদ্রব্যগুণ ৪৯ 
রাটীয়কুলকল্পক্রম ৩৫৫ 
রাধাতন্ত্ 11 
রাধামানতরঙ্গিণী টি 
রাধাসৌনদর্যমঞ্জরী ৩৯৪, 
রাধা-বো, রাধিকা-) রসমঞ্জরী ৩৯৪ 
রামগুণাকর ৩৯৪ 


রামচরিত ১৯, ২১, ২২, ২৩, ৪৩ 


৫৫০ 


রামজন্মভাণ 
_ৰামপএকাশ 
রামবিলাসকাব্য 
রামলীলোদয় 
রামাতুদয় 
রায়মুকুটপদ্ধতি 
_বরাপযাত্রাপদ্ধতি 
রামরসোদয় 
বীতিচিন্তামণি 
রুক্মিণীহরণ 
রুগ্বিনিশ্চয় 
রূপচিস্তামণি 
রূপপ্রকাশ 
রূপস্থুনিবর 
নঘুতোষণী 
ঘুবৃততি 
লঘুবৈষ্বতোষণী 
লঘুভারত 
লঘুহরিনামামৃতব্যাকরণ 
ললিতবৃত্তি 
ললিতমাধৰ 
ললিতরহস্ত 
লিঙ্গাদিসংগ্রহ 
লোকাতীতসপ্তাঙ্গবিধি 
লোকানন্ব 
লোকালোকপুরুষীয় 
লোঁচনরোচনী 
লোহপদ্ধতি 
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২৯০, ২৯১ 
২০৫ 
হে 
৩৪৭ 

৬৮০ ২০৪ 
২৫৭ 
২০৬ 


৩৪৪, ৩৪৫ 


২৪৫ 

২৪৩ 

১২২, ১২৪ 
৩৪০ 

২৫৭) ২৬৫ 
৩০৮ 

১২১ 

১১৩ 
২৮৬%, ২৮৮ 
২৯৪ 


লোহসর্বস্ব 
শক্তিবাদ 
শক্তিভাষ্য 
শক্তিরত্নাকর 
শতশ্লোকী 
শবহ্থতকাশৌচপ্রকরণ 
শব্দকল্পদ্রুম 
শব্চন্রিকা 
শব্দপ্রদীপ 
শব্দবোধপ্রকাশিকা 
শব্ধমণিদীধিতি 
শব্দমৃণিপরীক্ষা = 
শব্ধমণিগ্রকীশ 
শবমণ্যালোকটিগ্ননী 
শব্দমাল। 
শবমুক্তামহার্ণৰ 
শব্বরত্বাবলী 
শব্দশক্তিপ্রকাশিক। 
শব্দসন্দৰ্ভসিন্ধু 
শব্সাঁধ্যপ্রবৌধিনী 
শব্দস্তোমমহানিধি 
শবনিত্যতাবাদ 
শব্ার্ণবাতিধান 
শৰ্মাৰ্থরত্ন 
শব্দালোকোদ্যোত 
শরীরনিশ্যয়াধিকার 
শাক্তক্ৰম 
শাক্তবাদসার 


২৬৮, ২৬৯ 
২৭০, ২৯৩ 
২৯৩ 
২৫৮ 
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৭৬ 
১৭৬ 
২৭১ 
২৬৮ 
২৬৭, ২৬৮ 
১৮৪ 
২৭০, স্ব 
২৫৮ 
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শাক্তানন্দতরঙ্গিণী 
শাঙিল্যসথত্রটীকা 
শাণ্ডিল্যস্থত্রভাষ্য 
শীস্তিকল্পপ্রদীপ 
(দ্রঃ কৃত্যপন্পবদীপিকা ) 
শারীরকস্ত্রব্যখ্যা : 
শারীরকস্তরার্থসংগ্রহ 
শান্্ৰসিদ্ধান্তলেশটীকা 
শিক্ষাসমুচ্চয় 
শিখণ্ডিপ্রাদুৰ্ভাব 
শিবকুল্লমাঞ্জলি 
শিবপুরাণ 
শির্ষশতক 
শিবস্তোত্র 
শিবাজীচরিত 
শিষ্যুলেখধর্ম 
শুদ্ধিকৌমুদী 
শুদ্ধিচন্ত্রলোক 
শুদ্ধিতত্ 
শুদ্ধিতত্বীর্ণৰ 
শুদ্ধিদীপিকা 
*শুদ্ধিবজপ্রৰদীপ 
শুদ্ধিবিবেক 
শৃর্জনচরিত 
শৃঙ্গাররত্লাকর 
শৃঙ্গারতটিনী 
শৃঙ্গারমাধবীয়চম্পু 
শৃঙ্গাররসোদয় 
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২৭৫, ৩৯৬ 
৪২ 
৩৯৬ 


৫৫১ 

শৈবসর্বন্ব ১৪১ 
শোক ৩৭৪ 
শোকগীতি ৩৯৬ 
শ্যামাকল্পলতা ৩৪০, ৩৯৬ 
শ্যামাকল্পলতিকা ৩৪০ 
শ্তামাপুজাপদ্ধতি ৩৪০ 
্যামারত্ব ৩৪০ 
শ্টামারহস্ত ১০৭, ৩২৬ 
্তামার্চনচন্ত্রিকা ৩৪১ 
্তামাসস্তোষণস্তোত্র ৩৪১ 
শ্তামীসপর্যাবিধি ৩২৮ 
শ্যামাস্তবটীকা ৩৪১ 
শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী ১৪৫ 
শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা ১৪৩ 
শ্ৰাদ্ধতন্ত ১৪৬ 
শ্রান্ধদীপিকা ১৪৩ 
শ্রান্ধপদ্ধতিটাকা ১৪১ 
শ্রাদ্ধবিবেক ১৪২, ১৫৫ 
্ান্ধবিবেকব্যাখ্যা ১৪২ 
শ্রাদ্ধসাগর ১৪৩ 
শ্রীকামাখ্যাগুহানিদ্ধি ৩১২ 
গ্ৰৰ্বষণচৈতন্তচরিতামৃত ৩০ 
শ্রীকৃষ্চতজনক্রমসংগ্রহ ২০৮ 
শরীকৃষ্ণভাবনামূত ৩৬ 
গ্ৰীকৃষ্ণসন্দৰ্ভ ১৯৩, ১৯৪ 
শ্রীকৃষ্তার্চনচন্দ্রিকা ২০৮ 
ঠীগৌরাঙ্গমঙ্ললসঙ্গীতলীলা- 

ব্সতন্ত্বসারসংগ্ৰহ ২০৭ 
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শ্রীতন্বচিন্তামণি ৩২৪, ৩২৪, ৩২৭ সংকাব্যকল্পদ্রম ৬১) ৩৯৮ 
জীতস্তববোধিনী ৩২৫ সংকৃত্যমুক্তাবলী ৩৫৩ 
ভ্রীব্জভৈরবতন্ত্পঞ্জিকা ৩১০  সত্যান্ভাবমহাকাব্য ৩৯৮ 
গীবিষ্ণুবিক্ৰম ৩৭৪ সদাচারনির্ণয় ৩৮৭ 
ীমধ্জুবজ্ঞাদিক্ৰমাভিসময়সমুচ্চয়- , সদুক্তিকৰ্ণামৃত ১৯, ২১, ৩৭১ ৪০, 
নিষ্পন্ন ৩০৯ &৪, ৫৬১ ৫৭, ৭৮, ৯৮, ৯৯, 
প্রীরাজপ্রশস্তি ৩৭৪ ১০১-১০৩, ১০৫ 
প্রীরাসমহাকাব্য ৩৯৬ সছুপহাররত্বাকর ৩৯৮ 
প্রবরীমহাকাব্য ৩৯৭ সঠ্বৈষ্ধকুলপঞ্জিকা ৩৫৫ 
(ভ্রঃ-_সপ্তশতীকাব্য ) সন্বৈদ্যভাবাবলি ৩৫৫ 
, শ্লৌকমঞ্জরী ৬০ সনৎকুমারসংহিতা ২৩২ 
বট্কর্মদীপিকা ৩৪১ সপ্তশতীকাব্য 
বট্কর্যোল্লাস ৩২৭ (ত্রঃ শ্রীশ্বরীমহাকাব্য ) ও 
ষট্‌চক্ৰক্ৰমদীপিক| ৩৪২ সভাকৌন্তত ৩৪৬ 
ষট্‌চক্ৰনিরপণ ৩৪১ সমঞ্জসাবৃত্তি ১৫৮, ৩৯৮ 
বট্চক্রপ্রভেদ ৩২৭*% সময়রহন্ত ১৭৮ 
ষট্‌চক্রবিবরণ ৩২৭* সমাধিসম্ভারপরিবর্ত ৩১১ 
যট্পগ্ভমালা ৩৪২ সমাঁসবাদ ১৭৮ 
ষট্‌লন্দৰ্ভ ১৯৩  সমুদ্ধমাধৰ ৩৯৯ 
ষ্ত্বকারিকা ২৫৭ সম্বন্ধনিৰ্ণয় ১৪৫% 
ষষ্টিতন্ত্ ৩৪৭ সম্বন্ধবিবেক ১৩৯, ১৪২ 
সকারভৈদ ৩৯৭ সরলা ৯৩, 
সঙ্কলকল্পদ্ৰম ২৮,২০৫ পর্বমঙ্গলোদয় ১১৩, ৩৭৪ 
সন্কল্পকৌমুদী ১৫৫%  সর্বসারসংগ্রহ ২৯০ 
সঙ্গীতমাধৰ ৩৩, ৩৯৭ সৰ্বাঙ্গহুন্দর ২৯৬ 
সচ্চরিতমীমাংসা ১৭২ সর্বানন্দতরঙ্গিণী ৩২৫ 
সতীপরিণয় - ১১৩ সর্বোল্লাস ৩২৬. 


স্থকাব্যরত্বাকর ১৩৯৭ সংক্রান্তিবিবেক ১৪২ 


সংব্ৎসরপ্রদীপ ১৪১ 
সংস্কারপদ্ধতি ১৩৯ 
সংক্ষিগুসার ২৩৯ 
সংক্ষেপজ্যোতিরাকর ৩৫৩ 
সংক্ষেপশারীরকসারসংগ্রহ ১৬২ 
সংক্ষেপভাগবতামূত ১৯০, ১৯১ 
সংক্ষেপহরিনামামৃতব্যাকরণ ২৪৫ 
সংশয়শাতনী ৩৬৭ 
সংস্কারপদ্ধতিরহন্ত ২৭৪ 
সাধ্যসাধনকৌমুদী ২০৮ 
সামন্যবিরুদাবলীলক্ষণ ২৯% 
সারতৈলিক ২৯৯ 
সারমৰ্রী ১৪২ 
সারলহরী ২৭৩ 
সারসংগ্রহ ২০৫ 
সারম্বতপ্রদীপ ২৫৯ 
সারার্থদশিনী ২০৫ 
সারাবলী ২৫৯, ৩৫৩ 
সাহিত্যকৌমুদী ২৭৪, ৩৯৯ 
সাহিত্যদর্পণটাকা ২৮৩ 
সাংখ্যকৌমুদী ৯৫৭ 
সাংখ্যতন্বকৌয়ুদীপ্রভা ১৫৭ 
সাংখ্যপদার্থমঞ্ররী ১৫৭ 
সাংখ্যপ্রয়োগ ১৫৭ 
সাংখ্যপ্ৰবচনভাষ্য ১৫৭ 
সাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ 
(বা, সাংখ্যতন্ববিলাস ) ১৫৭ 
. সাংখ্যসার ১৫৭ 


১৭৮ 


্ ২৪৪ 
১৯, ২১% ৫৩-৫৫ 
১১৩ 


৩৪৪ 

১৯, ২৯, ৩৬১, ৩১২ 
২৪৬ 

২০৬, ২০৭ 


হান্তার্ণৰ 


১৬২ 

৪০১ 

৩৫৩ 

১১৩ 

২৮৯ 
২৪৪, ২৬০ 
৪৮১ 
১৯%, ৯৩ 
৪০১ 
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১৪৩ 


[ গ্ৰন্থমধ্যে উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর সুচী এখানে দেওয়া গেল। 
পরিশিষ্টে উদ্ধত শ্লোকসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইল 


শ্লোক-সূচী 
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অকস্মাহুন্নীলন্‌ 
অগ্রজান্জয়োর্মধ্যে 
অঙ্কে স্থিতায়া 
অন্নবঙ্গকণিঙ্গেযু 
অজ্ঞানবওনকরী 
অথ নয়নজলেন 
অথ বিরহ্যহাচিঃ 
অধ্চস্কা সংস্থিতা 
অনপিতচরীং চিরাৎ 
অনারাধ্য রাধা 
অনালোচ্য প্রেম্ণঃ 
অন্তঃ কাশ্মীর 
অন্যযুখে দুর্বাদো 
অপরো মিশরো 


অপারসংসারসমুদ্র = 


অবশেষে নবদ্বীপ 
অন্ধিং গোষ্পদবৎ 
অভূদেগহে গেছে 
অন্তোধিংস্থলতাং 
অয়ি বুন্দে বন্য্ে 


১২৮ 


অস্মিন্‌ গংস্কতপাঠ 
আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী 
আদৌ জগা জণ্ডঃ 
আনন্দকাননে কশ্চিৎ 
আনাসমূধ্ৰ তিলকী 
আয়াতে দয়িতে 
আশাপাশৈঃ সখি 
আশাবন্ধঃ কুস্মম 
আশ্চর্যং যন্ত 
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১০৮ 
১১০ 


৷ শুদ্ধিপত্ৰ 


[ শুধু গুরুতর অশ্তদ্ধিগুলিকে শুদ্ধ কর! গেল ] 


শেষ হইতে উপরে তৃতীয় 
৫ 
৬ 
১৫ 
শেষ হইতে উপরে তৃতীয় 
শেষ হইতে উপরে তৃতীয় 


৯৫ 


শেষ হইতে উপরে ষষ্ঠ 


১০-১১ 


আছে 

ও সংস্কৃত 
হইয়া 
ভৰদ্ুপযান 
ঝংকতেন 
অপরাধিণী 
সুখানা কিছু 
ৰড়ৌজাঃ 
ইতি 
আপাপাশৈঃ 
দূত 

একদিন 
যাহার উদ্দেশ্যে 


যাহার উদ্দেশ্যে 


হবে 

বাংলা ও সংস্কভ 

হওয়া 

ভবছুপযানম্‌ 

ঝংকৃতেন 

অপরাধিনী &) 

স্থখান| কহু কিছু 

বিড়ৌজাঃ 

ইনি 

আশাপাশৈঃ 

দুতরপে _ 

একজন 

যাহার উদ্দেশ্ডে 
প্রদত্ত 

যাহার উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত 

অজিত 

বৈকুণ্ঠ 

গীস্তম্ভ 

কেলিকলনং 
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০ 


পংক্তি 

শেষ হইতে উপরে ষষ্ঠ 
পাদটীকা ১ 

৪ 

৯৮ 


শেষ হইতে উপরে চতুর্থ 


বন, 


১ 


শেষ হইতে উপরে তৃতীয় 


১৬ 


শেষ হইতে উপরে অষ্টম 


৮ 


১ 
শেষের উপরের পংক্তি 
৯ 
১ 
১২ 
৬ 


গোপালশতক 

বক্ৰুমাদিত্য 

শররীজাল 

সহ (প্রকাশিত 

বঙ্গবাসী ) 

বিন্দুপমাং 
বিশোধিত 
ব্যতভোর্দরিদ্র ৩ 
(৩) ব্যতনোদ্দরিদ্র 
কৃতার্থভীর্থেষু 
যেম 
প্রস্তনাভাস্তস্তথ| 
হৈমস্কুরৎ 
বামনস্তাজ্ঘিন| 
কংসাদ্ধিষো 
তবপ্রমাদাৎ 
পবিজনঃ 
ক্রিময়োভি 


১৯০৪ 


সৌষহৃ্তা 


হবে 

নিবন্ধকত্ণাং 
বিশদাৰ্থামক্ৃত 
অনুমানদীধিতি -. 
কবিকর্ণপুর 


 বেদগর্ভ 


অভিধান অথবা টীকা = 
অভিধান অথবা টাকা 
গোপালশতক 
বিক্রমাদিত্য 
শরনীরদজাল 
সহ প্রকাশিত 
( বঙ্গবাসী ) 
বিন্দ্‌পমাং 
বিশেষিত 
ব্যতনোদ্বরিদ্র 
থাকিবে না। 
কৃতার্থং তীর্থেষু 
যেন 
প্রস্তন্নভাজস্তথ| 
হৈমস্ফ রৎ 
বামনস্তাজ্ঘি,ণ!. 
কংগদ্বিষো 
ত্বৎপ্রপাদাৎ- 
পরিজনঃ 
ক্রিময়োপি 
১৯০৩ 


সৌহগ্ু 
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